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পু ৰ 
চুল । টু | 
_ লালন লে ক 
ন | 
-জীযুক্ত বাবু সীগোঁপাল বসুমলিকের . ৷ 
ফেলোশিপের লেক্চ্র। 1) 
দ্বিতীয় বৰ্ষ । ৷ 
'- | 
হিন্দুদর্শন। ৷ 
(বেদান্ত) 4 
তল ন 
ববি স্তু্জীণনিনিনযব্দৰ ৷ 
বিহ্যজিন্ততীতদব বিদব্বিনঃ। ৷ 
ভুনি ব্রিবাতাঁ দনিদ্ুহদ বন্দী | 
কে বিহঃ॥ $ 
মহামহোপাধ্যায় | 
জ্জী যুক্ত চন্দ্ৰ কান্ত তর্কালস্কার 
y প্রণীত ও প্রকাঁশিত। : 
দ্বিতীয় সংস্করণ ৷ 
কলিকাত৷ 
৫নং নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেওঁ লেন, 
সংস্কৃত যন্ত্রে 
প্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঘারা মুত্ৰিত। 
শকাব্দাঃ ১৮২৮। ৷ 
অগহায়ণ। ্‌ 


অহুদারে এই পুস্তকের 
রী. করা হইল। 


১৮৪৭ সালের ২০ আইন 
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প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন। 


সন চাকি ৩০ 


ৰক্ত 


গ্রীযুক্ত বাবু জীগোঁপাল বসু মল্লিক মহাশয়ের ফেলোশিপের দ্বিতীয়বৰ্ষের 
লেক্‌চর প্রকাশিত হইল। এ বর্ষে আটটি লেক্‌চর দেওয়া হইয়াছে। 
প্রথম বর্ষে সাঁধারণদর্শনবিষয়ে কিছু কিছু বল! হইয়াছিল। এ বর্ষে 
প্রধানত বেদাস্তবিষয়ে লেক্চর প্রদত্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে অন্তান্ত দর্শনের 
কথাও বল! হইয়াছে। গত বর্ষে বৈশেষিক, স্তাঁয় ও সাংখ্য দর্শনের স্থল 
স্থল বিষয় বলা হুইয়াছিল। : আবশ্যক বিবেচনায় এ বর্ষেও প্রথম বর্ষের 
 উপসংহাররূপে তদ্বিষরে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। সরল ভাষায় 
বক্তব্য প্রকাশ করিবার জন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কতদুর কৃতকার্য 
হইতে পারিয়াছি, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন । ভ্রমপ্রমাদ মন্ুষ্যের 
অপরিহার্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভ্রমবশত কোন স্খলন হইয়া 
থাকিলে সহৃদয় কৃতবিদ্তমণ্ডলী নিজগুণে তাহ! ক্ষমা, করিবেন এবং শুধিয়া 
লইবেন এবং আমাকে তাহা জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। : 
এবারেও গ্রন্থ ও গ্রনথকর্ত্তার নামের এবং কতিপয় আবশ্যক শবে 
সুচী দেওয়া হইল। আমার দৃষ্টিবোষ এবং মুদ্রাকরের অনবধানতাবশত 
কিছু অশ্ুদ্ধি হইয়াছে। আবস্কস্থলের শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল। পাঠক্গণ 
অনুগ্ৰহপূৰ্ব্বক শোধন করিয়া পাঠ করিবেন। | 
= প্রথম বর্ষের লেক্‌চরপুস্তকে (১ম সং ২৩১পৃঃ, ২য় সং ১৫৭ পৃঃ) 
| + উপনয়ের লক্ষণ এইরূপ লেখা হইয়াছে_“সাধর্ম্যযুক্ত উদাহরপন্থরে, তথা? 
: এইরূপে, এবং বৈধৰ্ম্ম্যযুক্ত উদাহরণহৃলে, ‘ন তথা? এইরূপে, পক্ষে(সাধ্যের 


উপনংহীরের নাম উপনয়।৮ . . '- 2.» 
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উগনয়বিষয়ে গৌতমের স্থত্ৰটি এই-- 
উদ্দাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো! ন তথেতি বা সাধ্যন্তোপনয়ঃ ৷ ( ১১৬৭) 
ইহার নাহজিক অর্থ এইবূপ-_উদাহ্রণানুসারে “তথা” এইরূপে, অথবা 
‘ন তথা”. এইরূপে, সাধ্যের উপসংহার উপনয়। 
বৃত্তিকার বলেন যে, উপনয়ে « তথা’শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে, 
ইহা হুত্রকারের অভিগ্রেত নহে। সুতরাং ‘বহিনব্যাপ্যধূমবাংশ্চায়ম্‌ 
অর্থাৎ বহ্ধির ব্যান্তি-বিশিষ্ট-ধুমবান্‌ এই পর্বত, অথবা! “তথা চায়ম্* 
অর্থাৎ সেইরূপ এই পর্বত, এইরূপ এই উপন্াস করিতে পার! 
যায়। বহিব্যাপ্যধূমবাংস্চায়ম্ঠ এই উপসংহারে পক্ষ; সাধ্য এবং 
হেতু, এই তিনটিই অভিনিবিষ্ট রহিয়াছে। কেন না, বহি সাধ্য, 
ধূম হেতু, এবং পর্বত পক্ষ। তন্মধ্যে পক্ষ বিশে্যরূপে, হেতু সাক্ষাৎ 
বিশেষণরূপে এবং সাধ্য পরম্পরাবিশেষণরূপে গ্রতীত : হইয়াছে। 
সাধ্যব্যাপা হেতুর - " উপসংহারস্থলে, স্বব্যাপ্য- ১৯২৮১ সাধ্যের 
উপসংহারও বলা যাইতে পারে।. - 
মে ‘যাহা হউক, ব্যাখ্যাকৰ্ত্তার৷ গৌতমের উপনয়স্থত্রের অন্তরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদহ্থসারে উপনয়ের লক্ষণ উক্তরূপ না হইয়া অন্তরূপ 
হইবে । তাহা! প্রদর্শিত হইতেছে। ন্তায়সত্রবৃত্তিকীর, গৌতমের উত্তস্থত্ৰের 
_ব্যাখ্যাকালৈ বলিয়াছেন যে, দনাধ্যস্ত পক্ষস্ত*।__অর্থাৎ তাহার মতে 
সাধ্যশব্দের অর্থ -পক্ষ। তাহার মতে উপনয়ের লক্ষণ এইরূপ হইবে 
“সাধৰ্ম্ম্যযুক্ত,উদাহরণস্থলে “তথা” এইরূপে, এবং বৈধৰ্ম্্যুক্ত উদ্বাহ্রণস্থলে : 
‘ন তথা” এইরূপে) সাধ্যের কিনা পক্ষের উপসংহাঁরের নাম উপনয়। 
সাধ্যশব্দের অর্থ পক্ষ, স্তায়ভাষ্যকার ইহা! স্পষ্টভাষায় বলেন নাই বটে, কিন্তু 
তাহার মতেও সাধ্যশব্বের অর্থ পক্ষ, ইহ! বুঝিতে হুইবে। অনিত্যঃ 
শৰ উৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বাৎ" এই ত প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার 
ছান্টা দিঅৰানুতগতিবকমনিতাং টি তথা শব্দ ক ইতি 
নাধ্যন্ত শব্দন্তোৎপতিধর্্ম কত্বমুপসংহ্রিয়তে । ,...- নি 


Ve ৰ 


| 

| 

ূ অর্থাৎ স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য উৎপত্তিধৰ্ম্মক অথচ অনিত্য, ইহা দৃষ্ট হই- ৷ 

| য়াছে। শব্দও স্থানী প্রভৃতি দ্রব্যের ন্যায় উৎপত্তিধৰ্ম্মক, এইরূপে সাধ্য ৷ 
শব্দের উৎপত্তিধর্ম্মকত্ব উপসংহৃত হইতেছে। 'সাধ্যন্ত শব্ন্ত* এইরূপ ৷ 
বলাতে সাধ্য শব্দের অর্থ এখানে পক্ষ, ইহ! প্রকারাস্তরে বল! হইয়াছে। 1. 

| কেন না, উক্ত অনুমানে অনিত্যত্ব সাধ্য এবং শব্ধ পক্ষ। ভাব্যকারের ৷৷ 

| মতে কিন্তু পক্ষের উপমংহার উপনয় নহে, কিন্তু পক্ষে হেতুর উপ- 

| সংহার উপনয়। ্ভায়মঞ্জরীকার উপনয়স্থত্ৰের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 

তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে ন|। তিনি 
বলেন-- 


এ SESE রি 


ভি 


সাধ্যন্তেতি মপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী মস্তব্যা, সাধ্যে ধর্মিণি হেতোক্লপসংহার 
উপনয় ইতি। 


এপাশ + 
১৯০২১১৫০০৮৪ NT TOC === ন-ন 


অৰ্থাৎ উপনয়সুত্রে “সাধ্যন্ত' এই ষষ্ঠী বিভক্তি সপ্তমীর অর্থে হইয়াছে, 
বুঝিতে হইবে। সাধ্য ধৰ্ম্মাতে অর্থাৎ পক্ষে হেতুর উপসংহার উপনয়। 
| 


ডা 
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'তাৎপধ্যটাকাঁকাঁর বলেন= 


নু হেতোকুপদংহার উপনয়ো! ন সাধ্যন্ত তথা চানুপপন্নঃ সাধ্যন্তোপ- 
মংহাঁর ইতি। অত উক্তং সাধ্যস্ত শব্দস্তোৎতপত্তিধৰ্ম্মকত্বমিতি। উদাহরণ 
মিদধব্যাধ্ডিকহেতুমতয় সাধ্যমুপসংহ্িয়তে ন্‌ স্বরূপেণ। 


TTR 


ইহার তাৎপৰ্য্য এই--হেতুর উপসংহার উপনয়, সাধ্যের চাপ পক্ষের 
উপসংহার উপনয় নহে। তাহা হইলে “নাধ্যস্তোপসংহারঃ স্থত্ৰকাৰের 
এই নির্দেশ সঙ্গত হইতেছে না। এই আশঙ্কা করিয়া ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, ‘সাধ্যন্ত শব্বস্তোৎপত্তিধৰ্ম্মকত্বমুপসংহিয়তে ৷ ফলত উদ্বা- 
হরণে যে ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুযুক্তরূপে 
: পক্ষের উপসংহার হইতেছে, স্বরূপত পক্ষের উপসংহার হইতেছে না। 
সুতরাং : তাৎপর্য্যটীকাকাঁরের মতে উদাহরণপ্রদর্শিত-ব্যান্তিবিশিষ্ট- 


| হেতুযুক্তরপে ‘পক্ষের উপসংহার উপনয়। বাঁহল্যভয়ে উপনয়বিষয়ে 
1 -!5." অন্তাঁন্ত মত প্ৰদৰ্শিত হইল ন|। অলমতিবিস্তরেণ। 


= ৷ 

নর ৷, কলিকাতা! 7 

টি | .--"- শকাৰ্দাঃ ১৮২১ } বিনীত _ 
কু ১১ই মাঘ। শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্মা | 


দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন। 


৬ বাবু শ্ৰীগোপাল বস্তু মল্লিকের ফেলোশিপের দ্বিতীয়বর্ষের লেক্চর 

পুনর্মুক্রিত হইল। আমি অসুস্থ থাকায় পরিবর্তনাদি করিতে পারি নাই, 
পূর্বের মতই পরায় মুদ্রিত হইল। কারণে আমি নিজে প্রুফ দেখিতে 
পাঁরি নাই। 


আমার প্রিয়ছাত্র বিচক্ষণ মান বলাইটাদ গোস্বামী বাবাজী 
দ্বিতীয়বার মুদ্ৰণের সমস্ত কাৰ্য্য করিয়াছেন। তিনি সাহায্য না করিলে 
এই মুদ্ৰণ হইতে পারিত না আশীর্বাদ করি, বাবাজী দীর্ঘজীবী 
হউন ৷ ইতি। 
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ফেলোশিপের লেক্চর। 


দ্বিতীয় বর্ষ। 
প্রথম লেক্চর। 


ও 


উপনিষত ও ভগবদগীত৷ ৷ 


বৈশেধিকগ্রভৃতি-কতিপয়-দর্শনসন্বন্ধে কিছু-কিছু বলিয়াছি। এইবার 
বেদাত্তবিষয়ে কিছু বলিব। একটি গাথা আছে-- 
কলো বেদাস্তিনঃ সৰ্ব্বে ফান্তনে বালক! ইব! 

গাঁথাটির ছুইরূপ অর্থ হইতে পারে কলির সকল বেদাস্তীই ফান্তন-- 
মাসের বালকের মত অথবা কলিতে সকলেই বেদাস্তী, তাহারা ফাস্তুন- 
মাসের বালকের ন্তায়। ফাল্তনমানে হোলির সময় বালকগণ অশ্লীল 
পদীবলী গান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পায়ে 
না। কলির বেদান্তীরাও বেদান্ত লইয়া নাড়াচাড়া করেন, কিন্ত বেদীন্তের 
প্রকৃত তাত্পৰ্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। ইদানীস্তন বৈদাস্তিকদিগের 


তাদৃশ সংযম প্রায় দেখা যায় না। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গাথাটির ' 


প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকিবে। সংযত চিত্তেই বেদাস্তের উপদেশ প্রতিফলিত 
হইতে পারে, অসংযত চিত্তে হইতে পারে না। কেবল বেদান্তের উপদেশ 
বলিয়া নহে, সকল উপদেশগ্রহণেই অন্নবিস্তর চিত্বসংযমের অপেক্ষা 
আছে। নিৰ্ম্মল দর্পন প্রতিবিম্বগ্ৰহণের উপযোগী। মলিন দর্পণে প্রতিবিষ্ব 


প্রতিভাত হয় না,_কথঞ্চিৎ প্রতিভাত হইলেও সম্যক্‌ প্রতিভাত হয়. 


প্রথম লেক্চর। 


না,_কেমন একরকম মলিন-মলিন দেখায়। অনংস্কৃত চিত্তে বেদাস্তের 
উপদেশও সেইরূপ সম্যক্‌ প্রতিভাত হয় না, অস্পষ্ট ও গোলমেলে বলিয়া 
বোধ হয়। বাস্তবিক বর্তমানসময়ে বেদান্তের "বক্তা শ্রোতা! চ ছুলভঃ”__ 
অর্থাৎ বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ বা বিরল। কিরূপ ব্যক্তি বেদান্ত- 
শাস্ত্ৰে বা বেদান্তশ্রবণে অধিকারী হইতে পারেন, তাহা যথাস্থানে 
পরিব্যক্ত হইবে। শাস্ত্রান্থদারে জীবনুক্ত ব্যক্তিই বেদান্তের প্রকৃত 
উপদেষ্টা। যাহার ব্রহ্মনাক্ষাৎকার হয় নাই, তাহার পক্ষে বেদান্তের 
উপদেশ দিতে যাওয়া হাস্তাম্পদ। শ্রুতি বলিয়াছেন--“অন্ধেনৈব নীয়মান| 
যথাহন্ধাঃ* * ৷ এক অন্ধ অপর অন্ধের পথপ্রদর্শক হইলে উহা! যেমন 
উভয়ের পক্ষেই হাস্তাম্পদ, কেবল হান্তাম্পদ নহে, বিপৎসম্ুল ; সেইরূপ 
বাহার ব্রন্মসাক্ষাৎকার হয় নাই, তাহার বেদান্তের উপদেশ দেওয়া এবং 
তীহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করা বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই 
হান্তাম্পদ এবং বিপৎসঙ্কুল। অপরের কথা বলিতেছি না,_-নাঁমি বেদাস্তের 
উপদেশ দিবার উপযুক্ত নহি, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি। তবে বৈদান্তিক 
আচাৰ্য্যদিগের অভিপ্রায় আমি আমার ক্ুদ্রবুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিতে 
পারিয়াছি, তাহারই কিছু-কিছু প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। যাহারা 
বেদ্বান্তের প্রকৃত উপদেশগ্রহণের অভিলাষী, তাহারা সদ্যুরুর নিকট 
তাহা গ্রহণ করিবেন। বৈদান্তিক বিষয় ব্যাখ্যা করিতে .যাঁওয়া আমার 
পক্ষে ধৃষ্টতা বা অনধিকারচচ্চা হইলেও সুধীগণের নিকট তজ্জন্য ক্ষমা” 
প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে বলিয়া অভিমান করি।. 
 বেদাস্তের. বিষয়গুলি এরূপভাবে .পরম্পরদত্বদ্ধ বা জড়িত যে, একটি 
বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে অপর বিষয়ও আসিয়া পড়ে। : আগস্তক- 
বিষয়সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! না হইলে প্রকৃত বিষয়টি উত্তমরূপে 
হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। সুতরাং বাধ্য হইয়া আগন্বক বিষয়েরও কিছু- 
কিছু আলোচনা করিতে হয়। অতএব একএকটি বিষয় অল্পবিস্তর 
একাধিকবার আলোচিত হইবে। তজ্ন্ত শ্রোতৃমওলীর ধৈধ্যচ্যুতি ব! 
'বিরক্কির-আবির্ভাব না হয়, ইহা প্রার্থনীয়। : 
ডট * কঠোপনিষৎ।১৷২৷৫ 


চু 


হাছান rennet উঠি 
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আখ্মমননের উপায় নির্দেশ করে বলিয়া দর্শনশান্ত্ে শ্ৰেষ্ঠতা] 
লমধিত হইয়াছে। আত্মসাক্ষাৎকার ন! হইলে মুক্তি হয় না। ‘ইহাতে 
মতভেদ নাই। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং বৈরাগ্য ও শমদমাদি 
সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে আত্মসাক্ষাৎকারের শাস্ত্ৰীয় উপায় । বেদ্াস্ত- 
দর্শনে কেবল মনন নহে, সমস্ত উপায়গুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। সুতরাং বেদাস্তদর্শন দর্শনশাস্ত্রে শীর্ষস্থানীয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, 
এ বিষয়ে মন্দেহ হইতে পারে না ৷ বেদান্তবাক্যবিচার বা বেদাস্তবাক্য- 
ছারা আত্মতত্ববিচার আম্মসাক্ষাৎকারের অন্যতম উপায় ।. এ উপায় 
অন্তান্ত দর্শনে বিশেষরূপে বিবৃত হয় নাই, কিন্তু বেদাত্তদর্শনে সম্যক্‌- 
রূপে বিবৃত হইয়াছে। এতদ্বারা ও বেদান্তদর্শনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন 
হইতেছে । কবি.বলিয়াছেন__ 
আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্তমেতৎ পণুভির্নরাণাম্‌। : 
ধৰ্ম্মে| হি তেযামধিকো! বিশেষে! ধৰ্ম্মে হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ৷৷ 
আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতি মনুষ্য ও পশু উভয়েরই সমান। ধর্মই 
মনুষ্যদিগের অধিক ও বিশেষ ৷ পশুদিগের ধৰ্ম্ম নাই, মনুষ্যের ধৰ্ম্ম টে 
এজন্ত মনুষ্য পশু হইতে শ্ৰেষ্ঠ ৷ ধৰ্ম্মহীন মনুষ্য পশুতুল্য ৷ 
কবির অভিপ্রায় যে, ধর্ণদ্বারাই মনুধ্যের মনুষ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব! ধৰ্ম্মের 
মধ্যে আত্মসাক্ষাতকার পরমধৰ্ম্ম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ । যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন 
অয়ন্ত পরমো ধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্মদৰ্শনম্‌ । । 
যোগদ্বার| আত্মদৰ্শন পরমবৰ্ম্ম । 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন-- 
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্ৰমিহ বিদ্ধুতে৷ 
জ্ঞানের তুল্য পবিত্ৰবস্তু জগতে নাই। 
এই আব্মসাক্ষাৎকার এবং পরমপবিত্ৰ জ্ঞান বেদান্তদর্শনের চরম লক্ষ্য 
এবং প্রধান আলোচ্য বিষয়। এতাবতাও বেদান্তর্শনের শ্ৰেষ্ঠতা বুঝিতে, 


পারা যায়। চিৎপদার্৫থের যথার্থ স্বন্নপের নিরূপণ করা বেদান্তদর্শনের 


অন্ততম উদ্দেশ্ত । চিৎ কিনা চৈতন্য অর্থাৎ যাহা! জড় নহে । 


' চেতন ও জড়, এই ছুই শ্রেণীর পদাৰ্থ জগতে আছে । জড়বর্গ অপেক্ষা 


৪ প্রথম লেক্চর। 


চেতনের উৎকর্ষ সকলেই স্বীকার করেন। চেতনা বাঁ জ্ঞান এই উৎকর্ষের 
কারণ। জ্ঞানের তারতম্য অনুদারে প্রাণীদিগের তারতম্য সর্বলোক- 
প্রসিদ্ধ জ্ঞানমাত্রই বিষয়প্রকাশক। সুতরাং জ্ঞানের স্বাভাবিক কোনরূপ 
তারতম্য হইতে পারে না ৷ বিষয়ের তারতম্য অনুসারে জ্ঞানের তারতম্য 
নিৰ্ণীত হয়। বিষয়ের তারতম্য ছুইপ্রকারে নির্ণীত হইতে পারে ?_অল্প 
ও অধিক ‘এবং স্থূল ও সুম্ম। বে জ্ঞানের বিষয় অন্ন, তাহ! অন্পজ্ঞান, 
যে জ্ঞানের বিষয় অধিক, তাহা অধিকজ্ঞান এবং যে জ্ঞানের 
ই বিষয় স্থল, তাঁহা স্থলজ্ঞান ও যে জ্ঞানের বিষয় সুন্ম, তাহা স্থন্মজ্ঞান বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইতে পাঁরে। একটি বৃক্ষ দেখিতেছি, এই জ্ঞান স্থুলজ্ঞান। 
পরিদৃশ্তমান বৃক্ষের ব্যাস, উচ্চতা, আকৃতি, বর্ণ, গন্ধ, শ্রেণী, জাতি অর্থাৎ 
বৃক্ষট স্ত্রীজাতি কি পুংজাতি, ইত্যাদিবিষয়ক জ্ঞান স্বন্মদ্ঞান। গগনমওলে 
দৃষ্টিপাত করিলে চন্তরহর্ঘ্যনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নয়নগোচর হয়। 
জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এই জ্ঞান স্থলঘ্বান তাহাদের আকার, পরিমাণ, স্থিতি, 
গতি প্রভৃতির জ্ঞান স্থল্মজ্ঞান। স্থুলভ্ঞান অপেক্ষা স্থন্মজ্ঞান উৎকৃষ্ট । 
মোটামুটি বস্তজ্ঞান সকলেরই আছে। দার্শনিকের! তাহার বিস্তৃতি- 
সম্পাদন করিয়া থাকেন-__অর্থাৎ জ্ঞেয়বস্তর আভ্যন্তরীণ সুন্ম সুন্ম 
বিষয়গুলি সকলের বোধগম্য হয় না, দার্শনিকেরা তাহা উত্তমরূপে 
বুঝাইয়া দেন। এজন্তও সাধারণত দর্শনশাস্ত্রের শ্ৰেষ্ঠতা সকলেই স্বীকার 
করেন। সে যাহা হউক, বিষয়ের সদসপ্ভাব অন্ুসারেও জ্ঞানের উৎকর্ষ- 
অপকর্ষ বিবেচিত হইয়া থাকে । যেমন লোকের অনিষ্টচিস্তা অপকৃষ্ঠ 
_ এবং লোকের হিতচিস্তা উৎকৃষ্ট জ্ঞান ইত্যাদি। বাহ্বিষয় অপেক্ষা 
আন্তরবিষয় সুন্ম। এইজন্য ভৌতিক জ্ঞান অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জ্ঞান 
সুক্ম ওদউৎকৃষ্ট। ভৌতিক জ্ঞানের যেরূপ সুক্মত। ও উৎকর্ষের তারতম্য 
আছে, সাধারণত ভৌতিক জ্ঞান অপেক্ষা সুক্ম ও উত্কৃষ্ট হইলেও 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানেরও সেইরূপ হুম্রতা ও উৎকর্ষের তারতম্য আছে । 
আধ্যাত্মিক পদার্থাবলীর মধ্যে যে পদার্থ যত আস্তর বা দুৰ্লক্ষ্য, সেই 
পদার্থ তত স্ক্ম। সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষাকৃত সুন্ম ও উত্কৃষ্ট । 
এইদুরীতি:অুদারে বিবেচনা! করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, 
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আত্ম! সৰ্ববান্তর, স্থতরাং আত্মজ্ঞান সর্বাপেক্ষা সুন্ম ও উৎকৃষ্ট । অন্তান্ত 
৷ জ্ঞানের যেরূপ তারতম্য প্রদর্শিত হইল, আন্বদ্ঞানেরও সেইরূপ তারতম্য 
আছে। আত্মা আছে বা আমি আছি, এই জ্ঞান স্থল আত্মজ্ঞান ৷ দেহ 
| ও ইন্্ৰিয়েরন অতিরিক্ত আত্মঙ্ঞানহুদ্ম আত্মজ্ঞান । এই স্ুন্ম আত্মভ্ঞানের 
| মধ্যে আবার স্থলস্থক্মবিভাগ বা তারতম্য আছে। অর্থাৎ আত্মা দেহ-বা- ৷, 
| চক্ষুরাদি-ইন্দরিয়ন্বরূপ নহে, আত্মা দেহ ও ইন্জ্িয়ের অতিরিক্ত অর্থাৎ দেহ 
| ও ইন্দ্ৰিয় হইতে ভিন্ন। তিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ দেহ ও 
| ইন্দ্রিয়ের প্রেরয়িতা বাঁ পরিচালক। আমি দেহ নহি, কেন না, দেহ আমার 
|  বাসগৃহম্বরূপ, আমি দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সদ্দৎ কৰ্ম্ম সঞ্চয় করি এবং 
| উপঘুক্তদময়ে তাঁহার ফলভোগ করি। সুতরাং আমি দেহ নহি, দেহ 
| আমার ভোগায়তন। আমি ইন্দ্রিয়ও নহি। আমি ইচ্ছামত ইন্্ৰিয়সকল 
পরিচালিত করিয়! তদ্বার| অভিলষিত বিষয় জানিতে পারি এবং তাহার 
উপাদান বা পরিবর্জ্জন করি। সুতরাং আমি ইন্দ্রিয় নহি, আমি ইন্ৰিয়ের 
প্রভু, ইন্দ্রিয়বর্ আমার এ্রয়োজনসম্পাদক যন্ত্রবিশেষ। এতাদৃশ আত্মজ্ঞান 
সুক্ষ, স্ৃতরাং উৎকৃষ্ট ইহ! নৈয়ায়িকসন্মত আত্মজ্ঞান। নৈয়ায়িক 
আচাৰ্য্যগণ কিরূপ যুক্তিবলে ভূতভৌতিক পদার্থ অপেক্ষা, আত্মার বিশুদ্ধতা 
ও শ্ৰেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, স্ুধীগণ মনোযোগ করিলে তাহা 
অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ৷ 

সাংখ্যাচার্য্যের! নৈযা়িকদিগের সিদ্ধান্তে সম্ধষ্ট হইতে পারেন নাই। .  « 
তাহারা আরও একপদ অগ্রসর হইয়াছেন। তাহারা বলেন, আত্ম: ৰ 
দেহেন্দ্রিয়ের পরিচালক সত্য। কিন্তু দেহাদির পরিচালনার জন্য আত্মার ॥ 
কোনরূপ ব্যাপার বা ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই। অয়স্কান্ত যেমন সন্নিধানমাত্ৰে ৷ 
অয়োধাতুর প্রবর্তক, আত্মাও দেইরূপ সন্নিধানমাত্রে পরোক্ষভাবে দেহ 
ও ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তির হেতু৷ ক্ৰিয়া গুণধর্ম্ম। আত্ম] গুণাতীত । অতএব fl 
ত্রিগুণা বুদ্ধিই কর্রী'। দর্পনপ্রতিবিষ্বিত মুখে দর্পণগত মালিন্যের প্রতীতির 
্তায় বুদ্ধিগ্রতিবিশ্বিত আত্মার কর্তৃত্ব প্রতীতি মিথ্যা। যদিও স্যায়মতে 
ক্রিয়া মূৰ্ত্তংৰ্ম্ম, আত্মা অমূৰ্ত, তথাপি ক্রিয়ার অনুকুল প্রবন্ধ আত্মধর্ম্ বলিয়া 
স্তায়মতে আত্মা বাস্তবিক কর্তা। কেন না, স্তায়মতে ক্রিয়ার আশ্রয় কর্তা 
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নহে, ক্রিয়ানুকুল প্রযত্বের আশ্রয় কর্তা । সাংখ্যমতে কিন্তু ক্রিয়াহুকুল 


প্রবত্ব বুদ্ধিধৰ্ম্ম, আত্মধৰ্ম্ম নহে। অতএব মি কর্তৃত্ব বাস্তবিক, তমার 
কর্তৃত্ব অবাস্তধিক। 

সাংখ্যাচার্য্যেরা আত্মার বাস্তবিক কর্তৃত্ব বায করেন না ৰে 
কিন্তু ভোক্তত্ব স্বীকার করেন। তীহাদের মতে ইন্ত্ৰিয়বৰ্গ গ্রামাধ্যক্ষ, মন 
নগরাধাক্ষ, বুদ্ধি সর্বাধ্যক্ষ এবং আত্মা মহারাজস্থানীয়। গ্রামাধ্যক্ষ 
প্রজাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়! নগরাধ্যক্ষের নিকট, নগরাধ্যক্ষ 
সর্ধাধ্যক্ষের নিকট তাহ! অর্পণ করে, সর্ধাধ্যক্ষ মহারাজের ভোগসম্পাদন 
করে। সেইরূপ ইন্ৰিয়বৰ্গ বাহ্বিষয় আলোচন করিয়া! মনের নিকট 
উপস্থিত করে, সামান্তভাবে আলোচিত পদার্থ বিশেষরূপে অর্থাৎ ধৰ্ম্ম- 
ধর্মিভাবে বিকল্পিত কিনা বিশেষরূপে কল্পিত করিয়া মন উহা বুদ্ধির নিকট 
সমর্পণ করে। বুদ্ধি আলোচিত ও বিকল্পিত বিষয় নিশ্চয় করিয়া আত্মার 
ভোগসম্পাদন করে। : - 

ফলত কর্তৃত্ব-ভোজুত্ব ও স্তখহুঃখের সম্বন্ধ আত্মাতে তীর হয়, 
সন্দেহ নাই৷ যা আচার্য্যগণ এই প্রতীতি যথাৰ্থ বলিয়া বিবেচনা 
করেন। সাংখ্যাচার্য্যের তাহা করেন না। তাহাদের মতে ভোক্তৃত্ব- 
প্রতীতি যথার্থ,_কর্তৃত্বপ্রতীতি যথাৰ্থ নহে। নৈয়ায়িকেরা আত্মাতে সুখ- 
ছুঃখের সাক্ষাৎমন্বন্ধ স্বীকার করেন ৷ সাংখ্যাচার্য্যের তাহা স্বীকার করেন 


না। তীহার! বলেন, সুখ সত্বগুণের পরিণামবিশেষ এবং ছুঃখ রজো-- 
‘গুণের পরিণামবিশেষ ৷ আত্মা গুণাতীত বা মিগুণ। সুতরাং গুণধর 


সুখহঃখের সহিত আত্মার সাক্ষাৎসম্বন্ধ থাক! অসম্ভব । বুদ্ধি ত্ৰিগুণা ৷ 
এইজন্য সুখহুঃখ বুদ্ধির ধৰ্ম্ম প্রতিবিষ্বিত মুখে দর্পণমালিন্তের প্যায় 
সুখছঃখাকার বুদ্ধিবৃত্তিতে আত্মা প্রতিবিশ্বিত হন বলিয়া আত্মাতে নুখছুঃখের 
প্রতীতি হয়। নিৰ্ম্মল মুখের মালিন্তগ্রতীতি যেমন যথার্থ নহে, সেইরূপ 
আত্মাতে সুখহুঃখের প্রতীতিও যথার্থ হইতে : পারে' না ৷ “চিদবসানে! 
ভোগঃ”_এই সাংখ্হুত্রের ভাম্যে পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে, 


সাক্ষাৎসম্বন্ধে সুখহুঃখ আত্মীতে'নাই। কিন্তু আত্মাতে সুখদুঃখের প্রতিবি ্ব = 
পতিত হয় ৷ সুতরাং প্রতিবিদ্বদ্বারা সুখদুঃখের সহিত আত্মার সম্বন্ধ আছে। _ 
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এখন বুঝ। যাইতেছে যে, নৈয়ায়িকাতিমত আত্মজ্ঞান অপেক্ষা সাংখ্যা- 
ভিমত আত্মজ্ঞান স্থক্ম। কেন না, নৈয়ায়িক আচার্যাগণ সাহজিক 
প্রতীতির অন্ুদরণ করিয়া নিরন্ত হইয়াছেন। সাংখাচার্ষ্যরা! বুক্তিতর্কাদির 
সাহায্যে প্রতীতির সত্যাসত্যতা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ 
প্রতীতিমাত্রই যথাৰ্থ হয় না। প্রতীতির সত্যানত্যতা পরীক্ষা কর! 
সৰ্ব্বথা সমীচীন ও অত্যাবশ্তক। সত্যাঁসত্যতার পরীক্ষায় পরাক্মুখ হইয়! 
প্রতীতিমাত্রের অনুরণ করিলে পদে পদে প্রতারিত হইতে হয়। ুর্য্য- 
কিরণ পািব-উদ্মা-সংযৌগে স্পন্দমান হইয়া জলপ্রতীতি উৎপাদন করে! 
যে পথিক ওঁ প্রতীতির সত্যামত্যত| পরীক্ষা না করিয়া প্রতীতি অনুনারে 
সরলচিত্তে জলাহরণ ব| অবগাহন করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে বঞ্চিত হইবে» 
সন্দেহ নাই। 
বৈদান্তিক আচাৰ্য্যদিগের মতে আত্মার কর্তৃত্বের ন্যায় ভোক্ত্বও 
বাস্তবিক নহে। বেদান্তমতে আত্মার কর্তৃত্ভোভূত্ব, স্থখদুঃখ, কিছুই 
পারমার্থিক নহে, . সমস্তই ওপাধিক মাত্র। আত্ম! সৰ্ব্বদা--এমন কি, 
সুখুদুঃখাদির অন্ুভবকালেও-_বন্তগত্যা সুখহঃখাদিসম্বন্ধশূন্ত। উহা 
আত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণের ধৰ্ম্ম। আত্মা সুখদুঃখাদিরপ সমস্ত 
অন্তঃকরণবিক্ৰিয়ার সাক্ষিমাত্র । স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বেদান্তন্মত 
আত্মজ্ঞান সাংখ্যাভিমত আত্মজ্ঞান অপেক্ষাও হুস্ষ, সুতরাং উৎকুষ্ট। 
অতএব বেদাস্তশান্্র অপরাপর অধ্যাত্বশান্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা অনা- 
স্জাসেই প্রতিপন্ন হইতেছে। এ কথা! প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা কর!" 
অনাবগ্তক। অধ্যাত্মশাস্ত্ৰগতে বেদাত্তশান্্রকে সম্রাট বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। পরমাত্মববোধের গুরু বলিয়া পূর্ববাচার্য্যগণ বেদান্তশাস্তৰের প্রতি 
ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। , অধিক কি, নৈয়ায়িক আচার্য্যগণও 
বেদান্তসন্মত আত্মজ্ঞানের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে ক্রুটি 
করেন নাই। অনির্দিষ্টনাম! জনৈক ন্তায়াচার্য্যের উক্তি বণিয়া একটি 
প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। তাহা এই - তে 
ইদত্ত কণ্টকাঁবরণং তত্বং হি বাদরায়ণাৎ। ; 
ইহা অর্থাৎ গোতমের প্তায়দর্শন কণ্টকাবরণস্বরূপ। তত্ব অর্থাৎ যথাৰ্থ 
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আত্মজ্ঞান বাদরায়ণ কিন! বেদব্যাসের দর্শন অর্থাৎ বেদান্তদর্শন হইতে 
জ্ঞাতব্য ৷ J 


ইহার তাঁংপর্য্য এই যে, বেদান্তদর্শনে প্রকৃত আত্মজ্ঞান ব্যুত্পাদিত 
হইয়াছে। গোতমের ন্তায়দর্শন কণ্টকাবরণমাত্র। শল্তরক্ষার জন্তু ৷ 


কৃষীবলের! শন্তক্ষেত্র কণ্টকদ্বার আবৃত করিয়া থাকে। কণ্টকাবরণ 


'শম্তের পরিপৌষক বাঁ পরিবর্ধক নহে, কিন্তু শম্তবিনাশকারী 
গোমহিষাদ্দির নিবারক। কণ্টকাবরণদ্বারা শস্ত পরিবদ্ধিত বা পরিপুষ্ট 


না হইলেও রক্ষিত হয়। তদ্রপ গোতমের স্তায়দর্শনদ্বার৷ বেদান্তশাস্ত্ৰানু- 
শিষ্ট আত্মজ্ঞান পরিবদ্ধিত বা! পরিপুষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু কুতার্কিকদিগের 
কুতর্কের আক্রমণ হইতে পরিরক্ষিত হয়। অর্থাৎ কুতার্কিকগণ কুতর্ক- 
জাল বিস্তারপূর্বক বেদান্তসম্মত আত্মজ্ঞান বিনষ্ট করিতে উদ্ধত হইলে, 
গোঁতমের স্তায়দর্শনের সাহায্যে অনায়াসে তাহাদের কুতৰ্কনাল ছিন্নভিন্ন 
করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং কণ্টকাবরণের সাহায্যে শন্ঠের 
ন্যায়, স্তায়দর্শনের সাহায্যে বেদাস্তশান্ত্র বা তহুপদিষ্ট সাজান পরি- 
রক্ষিত হয়। 

বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা, এই ত্ৰিবিধ কথার মধ্যে, বীরের 
জন্য কণ্টকশাখার আবরণের ন্যায় তত্বনিশ্চয়রক্ষাই জল্প ও বিতও্ডার 
উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন । ন্তায়দর্শন প্রণেতা গোতম ইহা স্পষ্টভাষায় স্বীকার 
করিয়াছেন। গোতমের স্থাত্রটি এই-- 

তত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জন্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্ট ক- 
শাথাবরণবৎ। * 

ইহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক প্রসিদ্ধ যাদি উদয়নাচার্যয স্তায়দৰ্শনের 
পক্ষপাতী হইবেন, ইহ! স্বাভাবিক। কিন্তু উদয়নাচাধ্য স্তায়দর্শনের 


পক্ষপাতী হইলেও তিনি বেদাসন্তশান্রোপদিষ্ট আত্মজ্ঞানের প্রতি প্রচুর _ 


সমাদর প্রদর্শন করিতে ক্রটি করেন নাই। আত্মতত্ববিবেকগ্ৰন্থে তিনি 


বেদান্তশাস্ত্ৰকে * অতি উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন। চরম বেদান্তসন্মত _ 


আত্মজ্ঞানের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন 
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স| চাবস্থা ন হেয়! মোক্ষনগরগোপুরায়মাণত্বাৎ। 
ইহার তাত্পৰ্য্য এই যে, চরম বেদান্তসন্মত আত্মজ্ঞান হেয় অর্থাৎ গরি- 
ত্যান্া নহে। কেন না, গোপুর অর্থাৎ পুরদ্বার বা ফটক ভিন্ন যেমন 
নগরপ্রবেশের উপায়াস্তর নাই, সেইরূপ চরম বেদান্তসম্মত আত্মজ্ঞান 
ভিন্ন মোক্ষগাভের উপায়ান্তর নাই। তিনি স্থলান্তরে শূপ্তবাদী 
বৌদ্ধের মতথওনপ্রশঙ্গে বৈদাস্তিক বিবর্তবাদের অবতারণা করিয়া 
বলিয়াছেন__ 
তদান্তাং তাবৎ কিমার্্কবণিজাং বহিত্ৰচিন্তয়া । 

অর্থাৎ তাহা থাকুক, আধার ব্যাপারীর জাহাজের চিন্তায় কাজ কি? 

উল্লিখিত বিচারের উপদংহারভাগে শৃন্যবাদী বৌদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া 
উদয়নাচাৰ্য্য বলিয়াছেন-__ 

গ্রবিশ বা অনির্বচনীয়খ্যাতিকুক্ষিং তিষ্ঠ বা মতিকর্দীমমপহায় স্যায়নয়ামু- 
সারেণ নীলাদীনাং পারমার্থিকত্বে। * 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, হয় অনির্বচনীর়খ্যাতির উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হও, 
না হয় বুদ্ধিদৌষ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক স্তায়মত অনুসারে জগতের পারমার্থিকত্ব- 
বিষয়ে অবস্থিতি কর। অর্থাৎ বৈদান্তিকলম্মত জগতের অনিৰ্ব্ব।চ্যত্বাদ 
ব| নৈয়ায়িকসম্ঘত পারমার্থিকত্ববাদ, এই প্রকারদ্বয় ভিন্ন তৃতীয় প্রকার 
হইতে পারে না, ইহাই উদ্ধৃত অংশের পাধ্যস্তিক তাৎপৰ্য্য ৷ 

পূজ্যপাদ উদয়নাচাধ্য পরক্ষণেই বলিয়াছেন__ 

ন গ্রাহৃভেদমবধুয় ধিয়োহস্তি বৃততত্তদ্বাধনে বলিনি বেদনয়ে জয়ী: ৷ , 

নে! চেদনিন্্যমিদমীদৃশমেব বিশ্বং তথ্যং তথাগতমতন্ত তু কোংবকাশঃ ॥ 

ইহার স্থল তাৎপর্য্য এই-__গ্রাহ ঘটপটাদি ভিন্ন বুদ্ধির বৃত্তিই হইতে 
পারে না। গ্রাহবিষয় বাধিত হইলে .জয়লক্ষ্মী প্রবল বৈদ্িকমতকে 
আশ্রয় করে অর্থাৎ তাহ! হইলে বেদীন্তমতের জয় হয়। পক্ষান্তরে, 
গ্রাহবিষয় বাধিত না হইলে এতাদূশ জগত মত্য, স্থতরাং, অনিন্দনীয়। 
তাহা হইলে স্তায়মতের জয় হ্য়। কেন না, জগৎ সত্য, ইহা স্তায়মত। 


ইহাতে বৌদ্ধমতের কোনরূপ অবকাশ হইতে পারে না। . 


* আত্বন্তবাববেক। 
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} নৈয়ায়িকের পক্ষে বেদাস্তের যতদূর প্রাধাপ্ত প্রদান সম্ভবপর, উঁনয়- | 
a নাচাৰ্য্য তাহ! করিয়াছেন। রি 
| পরবর্তী কোন কোন নৈয়ায়িককে বেদান্তের প্রতি অনাঞথা প্রদর্শন; 
ই করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রাচীন ও অদ্বিতীয় নৈয়াঁয়িক উদয়নাচাধ্য | 
| : বেদান্তদর্শনের প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! স্সধীগণ ৷ 
(8. অনায়াসে বুঝিতে পাঁরিতেছেন। অতএব সিদ্ধ হইল যে, বেদাস্তশান্্ | 
অধ্যাত্মবিষয়ে সৰ্ব্বশ্ৰেঠ। অন্তান্ত শান্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে | 
বেদান্তসিদ্ধান্তসংরক্ষণের সহায়তা করে মাত্র । এজন্ত পূর্বাচার্য্যের | 
বলিয়াছেন যে-- | 
অ স্ুপ্তের! মৃতেঃ কালং নয়েদ্বেদাস্তচর্চয়া.। ৷ 
আমরণ নিদ্ৰিত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত বেদাস্বচৰ্চ্চাদ্বারা কাল অতিবাহিত | 
করিবে। | 
এখন বেদান্তশান্ত্ৰ কি, তদ্বিযয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা! | 
যাইতেছে। স্টায়রয্বলীগ্ৰন্থে ব্রহ্মানন্দসরস্বতী বলেন-- | 
বেদান্তশান্ত্রেতি শারীরকমীমাংনাচতুরধ্যাযী-তন্ভাম্য-তদীয়টীকাবাচন্পত্য- ৷ 
তদীয়টাকাকল্প তরু-তদীয়টীকাপরিমলবগগ্রন্থপঞ্চকেত্যর্থঃ । 
অর্থাত ব্ৰহ্মানন্দসরস্বতীর মতে বেদব্যাদকৃত শীরীরকমশমাং ংসা বা 
ব্ৰহ্মস্থত্ৰ, শঙ্করা চার্ধ্যকৃত তণাধ্য, বাচন্পতিমিশ্ৰকৃত ভাষ্যটীকা| ভামতী, 
অমলানন্মধতিককৃত ভামতীর টীকা বেদাস্তকল্পতরু- এবং অপ্যয়দীক্ষিতকৃত, | 
| 


কল্পতক্লর টাকা বেদান্তকল্পতরুপরিমল, এই গ্রস্থপঞ্চক বেদান্তশাস্ত বলিয়া! 
কথিত। 


ৰ বন্ধানন্দসরস্বতী, বিবেচনা করেন যে, বেদান্তশাস্ত্রের শতশত গ্রন্থ 
; বিদ্যমান থাকিলেও উল্লিখিত পাঁচখানি গ্রস্থই বেদাস্তশাস্ত্রের মৃলগ্রন্থ। 
2: অপরাপর গ্রন্থে উক্ত গ্রন্থপঞ্চকের মতই প্রপঞ্চিত হইয়াছে মাত্র । বেদান্ত- 
: | শান্তরশবের অর্থ বেদান্তদৰ্শন, ইহা অভিপ্রেত হইলে ব্ৰহ্মানন্দসরস্বতীর্ 
1 কথা সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার পরিগণিত গ্রন্থপঞ্চকের অতিরিক্ত 


3.1 অপরাপর অনেক গ্রন্থ বিদ্ধমীন রহিয়াছে, যাহা কোনমতেই, বেদান্ত-_ 
এ, দর্শনের, অন্তর্গত হইতে পারে না। , অথচ এ সমস্ত গ্রস্থাবলী বেদান্তশাস্ত্ৰ_ 


উপনিষৎ ও ভগব্দগীতা। । ১১ 


বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ স্থতরাং বেদান্তশব্দের এরূপ কোন ব্যাখ্যা 'অপেক্ষিত 
হুইতেছে, যদ্বার| এ প্রসিদ্ধি সমর্থিত হইতে পারে। বেদান্তসারগ্রস্থে 
সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেন-- ত 
'বেদান্তো নাম উপনিষংপ্রমাণং তদুপকারীণি শারীরকহ্ত্রাদীনি চ। 
অর্থাৎ সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে যুখ্য-গৌণ-ভেদে বেদাসন্তশব্দের দ্বিবিধ 
অর্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে। বেদের অন্ত বেদান্ত, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 
উপনিষৎ বেদান্তশব্দের মুখ্য অর্থ। উপনিষদের অর্থবোধের অনুকুল 
কিনা সাহায্যকারী শারীরকনুত্র প্রভৃতি এবং উপনিষদর্থসংগ্রাহক 
ভগবদ্গীতা প্রভৃতি বেদান্তণন্দের গৌণ অর্থ । আপত্তম্ব বলিয়াছেন-- 
প্মন্ত্ৰবাক্মণয়োৰেদিনামধেয়ম্‌” * ৷ অর্থাৎ বেদ ছুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও 
ব্ৰাহ্মণ। কোন কোন উপনিষৎ মন্ত্রভাগের এবং কোন কোন উপনিষৎ 
স্ৰাহ্মণভাগের অন্তৰ্গত ৷ ইঈশাবাস্তোপনিষং, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ প্রভৃতি 
মন্ত্রভীগের, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষৎ ব্রাঙ্গণভাগের 
অস্তর্নিবিষ্ট। মাখ্যন্দিনী সংহিতার এবং শ্বেতাশ্বতর সংহিতার শেষ 
ংশ যথাক্ৰমে ঈশাবান্তোপনিষৎ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ নামে খ্যাত। 
ছান্দোগ্যব্ৰাহ্মণের শেষ আটটি প্রপাঠক এবং কাধবাঙ্গণের 
অন্তিম ছয়টি অধ্যায় যথাক্ৰমে ছান্দোগ্য উপনিষৎ ও বৃহদারণ্যক 
উপনিষৎ বলিয়! গ্রসিদ্ধ। এইরূপ সমস্ত উপনিষৎ বেদের অবসান্ভাখ। 
'ফাহারা উপনিবদের বেদত্ব স্বীকার করিতে চাঁহেন না, তাহারা বেদান্ত- 
শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থের প্রতি মনোযোগ করিলে তাঁহাদের ভ্রান্তি 
বুঝিতে পারিবেন ৷ মন্ত্রভাগের উপনিষদে অন্ত্শ্বর এবং ব্ৰাহ্মণভাগের 
উপনিষদে ব্ৰাহ্মণস্বর বিদ্যমান আছে এবং অধ্যেতৃবর্গ তদনুমারে অধ্যয়ন 
করিয়া থাকেন। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য স্বরবিশেষ অনুসারে অর্থবিশেষের 


নিরূপণ করিয়াছেন ৷ দে যাহা হউক্‌, বৈদান্তিক আচাৰ্য্যদিগের ' 


মতে বেদান্তশান্্রগরস্থানত্রয়ে বিভক্ত । উপনিষৎ, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি 
এবং শারীরকন্থত্র অর্থাৎ বেদান্তদর্শন। অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি ও 


স্থায়, বেদাস্তশীস্ত্রের এই তিনটি প্রস্থান ৷ উপনিষন্তাগ শ্রৃতিপ্রস্থান, 
) ন ডা 19, 


* বেদভণনুষ্যধৃত আ।পন্তন্ববাকা। 


১২ প্রথম লেক্চর। 


| ভগবদ্গীতা, সনংস্নজাত প্রভৃতি স্থতিপ্রন্থান এবং দৰ্শন হ্যায়প্রস্থান 
বলিয়| পরিগণিত ৷ উপনিষৎশব্দের মুখ্য অর্থ ব্ৰহ্মবিদ্ব।। ব্ৰহ্মবিদ্তা- 
পঁতিপাদক গ্রন্থও উপনিষৎ নামে আখ্যাত। উপ ও নিপূৰ্ব্ব সদৃ- 
ধাতু হইতে উপনিষতশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বিশরণ, গতি ও অবসাদন 
অর্থে সদ্ধাতু পঠিত। ব্রহ্মবিগ্ঠা সংসারসারতাবুদ্ধিকে অবসন্ন কিনা 
৭, শিথিল করে বা পরত্রন্মকে প্রাপ্ত করায় অথবা সংসারবীজভূত অবিদ্যাদ্ি- 
: ৷ দোষের বিশরণ কিনা বিনাশন করে বলিয়া উপনিষৎশব্দে কথিত। 
৭) ্রহ্মবিগ্ভাই পর! বিদ্বা। কারণ, ব্রক্গবিস্ধ। ব| ব্ৰহ্মজ্ঞান হইলে সংসার- 
নিবৃত্তি বা অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি সম্পন্ন হয়,--সমস্ত ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। 
সুতরাং ত্রহ্মবিদ্তা, পর! বিদ্যা ব! শ্রেষ্টবিদ্যা। উপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থের ব| শব্বঠাশির প্ৰতিপাদিত ব্ৰহ্মবিষয়ক বিজ্ঞান পরা বিদ্যা । এই পরা 
বিদ্যা খণেদাদি নামে প্রসিদ্ধ শব্বরাশির বা তত্প্র-তপাগ্য বিষয়ের জ্ঞান 
হইতে শ্রেষ্ঠ ।  খণ্েদ।দি শবরাশির ব! তৎ্প্রতিপাগ্য বিষয়ের অর্থাৎ 
কর্মের জ্ঞানও বিদ্য। বটে, কিন্তু তাহা অপরা বিদ্যা, উপনিষৎপ্রতিপাস্ত 
পরব্রহ্মবিষয়ক বিজ্ঞান পরা বিদ্যা । ব্ৰহ্মবিদ্ধা| কৰ্ম্মবিদ্তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। 
কর্মবিগ্তা নিজে স্বতন্ত্র্ূপে অর্থাৎ তৎকালে ফল জন্মায় না। কর্ম্মের 
অনুষ্ঠান করিলে কালান্তরে তাহার ফল উৎপন্ন হয়। কৰ্ম্মফল বিনাশী। 
ব্ৰহ্মবিদ্ধ| স্বতন্ত্ৰভাবে তৎকালেই সংসারনিবৃত্তিরপ ফল উৎপাদন করে, 
অথচ এ ফল বিনাশী নহে। এই জন্য বেদবিগ্ভা ও কর্ম্মবিষ্তা অপেক্ষা 
্রহ্মবিদ্ধা. শ্রেষ্ঠ। এই অভিপ্ৰায়ে প্রশ্নোপনিষদে বলা হইয়াছে = 

' তত্রাপরা খণ্েদে। যজুৰ্ব্বেদঃ সামবেদোহ্থর্ববেদঃ শিক্ষা করে ব্যাকরণং 
নিরুক্তং ছন্দে! জ্যোতিষমিতি ৷ অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগমাতে। 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, শিক্ষাদিষড্‌ঙ্নযুক্ত বেদচতু্টয় অর্থাৎ তথাবিধ 
'শব্বরাশির বিজ্ঞান এবং তৎপ্রতিপাগ্ কর্মের বিজ্ঞান অপর! বিদ্ধা। বেদ- 


প্রতিপান্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান পর! বিদ্যা । ব্ৰহ্মবিদ্ধাও বেদপ্রতিপান্ত। এইজন্তই 
স্থলান্তরে উক্ত হইয়াছে-- 


নাবেদবিন্ন্থতে তং বৃহস্তম্‌। 
যিনি বেদবেত্ব। নহেন, তিনি সেই বৃহৎ পরমাত্মকে জানিতে পারেন না, 


উপনিষত ও ভগবদর্গীত1 ৷ ১৩ 


ইত্যাদি । নিৰ্গুণ ব্ৰহ্মবিস্তার ন্যায় সগুণ ব্ৰহ্মবিস্বাও উপনিষং নত 
ঈখ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাওুক্য, এতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগা, 
বৃহ্দারণ্যক, এই দশখানি উপনিষৎ সবিশেষ গ্রসিদ্ধ। পৃজ্যপাদ শঙ্করাচার্যা 
এই সকল উপনিধদের ভাষ্য রচন| করিয়াছেন। এতন্তিন্ন শ্বেতাশ্ব তরোপ- 
নিষৎ, কৌবীতকিত্রাঙ্মণোপনিষৎ, মৈত্ৰেয্যুপনিষৎ, আরুণেয়োপনিষৎ 
প্রভৃতি কতিপয় উপনিষৎ নিগুণব্ৰহ্মবিদ্ধা গ্ৰতিপাদক বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
অথৰ্ব্ববেদের সৌভাগাকাণ্ডে অনেকগুলি উপনিষৎ আছে। তাহার 
অধিকাংশ সগুণ ব্ৰহ্মবিদ্বার উপদেশে পরিপূর্ণ । মুক্তিকোপনিষদে শতাধিক 
উপনিষদের উল্লেখ কর! হইয়াছে। কিন্তু নিগুণব্ৰহ্মবিস্তাবিষয়ে সচরাচর 
প্রথমোলিথিত কয়েকখানি উপনিষদেরই বহুল প্রচার ও সমধিক সমাদর 
দেখা যায়। ব্ৰহ্মবিদ্ব| উপনিষদের প্রতিপাগ্ঘ,ইহা একপ্রকার বলা হইয়াছে। 
একমাত্ৰ ব্ৰহ্মবিদ্বা বা আম্মতত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ। কর্ম্ম মুক্তির কারণ 
নছে। এ সকল বিষয়ে উপনিষৎসকলের মতভেদ নাই। কিন্তু কৰ্ম্ম 
মুক্তির কারণ ন! হইলেও ব্ৰহ্মবিস্ধালাভের হেতু । শঙ্করাচার্য্যের মতে 
অঘৈতবাদেই সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য। উপনিষদে অনেকস্থলে 
স্পষ্টভাষায় অদৈতবাঁছ অঙ্গীকৃত হুইয়াছে। ফলত অদ্বৈতমত থে 
উপনিষদের অভিপ্রেত, তৃদ্বিষয়ে সন্দেহ হইবার কারণ অল্পই পরিলক্ষিত 
হইতে পারে। এক ব্ৰহ্মই পরমার্থসতা, পরিদৃশ্তমান জগৎ পরমার্থসত্য 
নহে, স্বপনদৃষ্ট পদার্থের স্তায় মিথ্যা ; জীবাত্মা বহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, 
প্রকৃতপক্ষে জীবাস্ম| ব্ৰহ্মই ;--এ সমস্ত উপনিষদের মত বা সিদ্ধান্ত ৷ 
এইজন্য উক্ত হইয়াছে যে-- 
শ্লোকার্েন প্রবক্ষযামি যছুক্তং গ্রস্থকোটিভিঃ ৷ 
ব্ৰহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবে| ব্ৰহ্বৈব কেবলম্‌ ৷ 
্রস্থকোঁটি অর্থাৎ অনেক গ্রন্থ দ্বারা যাহ! বলা হইয়াছে, তাহা আমি 
অর্ধশ্লোকদ্বারা উত্তমরূপে বলিব। তাহা এই- ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, 
জীবাত্মা ব্ৰহ্ই। ফলত এই অর্ধক্লোকে অতি স্পষ্টভাষায় বেদাস্তসিদ্ধাস্ত 
সঙ্কলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, অনেক 
উপনিষদে স্পষ্টভ 'ট্বতবাদ সমর্থিত হইলেও সমস্ত উপনিষতৎ অদ্বৈতবাদ 


) | 
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সমর্থন করে না ৷ কোন কোন উপনিষদে দ্বৈতবাদও দেখিতে পাওয়া 
যায়। সুতরাং অদ্বৈতবাদের স্তায় দ্বৈতবাদও উপনিষদের অভিপ্রেত। 
তাহার! স্বমত সমর্থন করিবার জন্য নিশ্নলিখিত প্রমাণের উপন্যাস করিয়! 
থাকেন_- 
খতং পিবস্তৌ সুক্বতম্ত লোকে গুহাং প্রবিষ্ট পরমে পরার্দে ৷ 
ছাঁয়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্রয়ো যে চ ত্ৰিণাচিকেতাঃ ৷৷ * 
এই শরীরে একজন স্বকৃত কৰ্ম্মমল ভোগ করেন, অপর জন ভোগ 
করান। উভয়েই হৃদয়াকাশে বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট। তন্মধ্যে একজন ( জীবাত্ম৷) 
সংসারী, অপর জন ( পরমাস্ম| ) অসংসাযী ৷ অতএব ব্ৰহ্মবেত্ত৷ এবং গৃহদ্থ- 
গণ, এ উভয়কে ছায়া ও আতপের স্তায় বিলক্ষণ বলেন। দ্বিতীয় 
প্রমাণ এই-- ! 
দ্বা সুপর্ণা মযুজা! সায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে । 
তয়োরন্তঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্র্নন্তোহভিচাকশীতি ॥ 1 
সহচর ও পরম্পর সখ! দুইটি পাখী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া! রহিয়াছে। 
তাহাদের মধ্যে একটি নানাবিধ ফল ভক্ষণ করে, অপরটি খায় না, কেবল 


দেখে মাত্র । স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই মন্ত্রে শরীর বৃক্ষ, জীবাত্মা ও. 


পরমাম্ম পক্ষী, পুণাপাপগ্রনিত-নুখহুংথ-ভোগ ফলভক্ষণরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে । দ্বৈতবাদীর! দ্বৈতবাদ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্ম৷ এক নহেন, 
পরস্পর ভিন্ন, এ বিষয়ে এই বাক্যদ্বয় অকাট্য প্রমাণ বলিয়া বিবেচন| 
করেন। দ্বৈতবাদীদিগের মতে দ্বৈতবাদবিষয়ে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও 
সম্পষ্ট প্রমাণ হইতে পারে না, সুতরাং তাহার! বিবেচনা করেন যে, দ্বৈত- 
বাদ উপনিষদের অনভিপ্রেত নহে । 

দ্বৈতবাদীদিগের এই সিদ্ধান্ত আপাতত রমণীয়রূপে প্রতীয়মান হইতে 
পারে বটে, কিন্তু অভিনিবিষ্টচিত্তে উক্ত বাক্যদ্বয়ের তাত্পৰ্য্য পর্য্যালোচন! 
করিলে বুঝা যাইবে যে, বস্তগত্যা উহ! দ্বারা দ্বৈতবাদ সমর্থিত হয় ন! 


এবং অদ্বৈতবাদের অবৈদিকতাও প্রতিপন্ন হয় না। কেন হয় না, তাহ! _ 
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প্রদর্শন করা যাইতেছে। অদ্বৈতবাদীর! প্রতীয়মান দ্বৈত প্রপঞ্চের অপলাপ 
করেন না। তাহারাও শাস্ত্ৰ মানেন, গুরুশিষ্যভাবে আত্মবিগ্ভার অন্থ- 
শীলন করেন, সত্বশুদ্ধির জন্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন, চিত্তের একাগ্রতার, 
জন্তু উপাসনা করেন, সুতরাং উপান্ত-উপাঁসক-ভাবে জীবব্রক্গের 
ওঁপাধিক ভেদও স্বীকার করেন এবং আত্মসাক্ষাৎকারের জন্তু যোগমার্গ 
আশ্রয় করেন। কিন্তু তাহারা দ্বৈত প্রপঞ্চের সত্যতা ও গ্নারমাৰ্থিকতা 
স্বীকার করেন না। তাহার! বলেন, পরিদৃশ্ঠমান দ্বৈতপ্রপঞ্চ ব্যাবহারির 
ও মায়াময়। অদ্বৈতই পারমার্থিক:ও সত্য । সুতরাং অদ্বৈতবাদী দিগের 
মতেও উপনিবদে 'দ্বৈতপ্রপঞ্চের উল্লেখ থাকিতে পারে। দ্বৈতপ্রপঞ্চ সত্য, 
এরূপ উপদেশ কোন উপনিষদে নাই; প্রত্যুত দ্বৈতপ্রপঞ্চের মায়াময়ত্বই 
উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। «ইীন্তরো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈরতে”-_পরমেশ্বর 
মায়াদ্বার! বহুরূপ দৃষ্ট হন, ইত্যাদি । 

পতং পিবত্তে’”” এই কণঠবল্লীর শ্লোকে একই আত্মার উপাধিভেদে 
জীবাত্ম-ও-পরমাত্ম-রূপে ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে ; জীবাত্মা ও পরমাত্ম} 
বাস্তবিক পরম্পর ভিন্ন, ইহা প্রতিপাদিত হয় নাই। কেন না, এঁ শ্লোকে 


ভেদের সত্যতাবৌধক কোন শব্দ নাই। ভেদ যে বাস্তবিক নহে, তাহার _ 


আরও কারণ এই যে, মৃত্যু নচিকেতাকে তিনটি বর দিতে প্রতিশ্রুত 
হন। নচিকেতা প্রথম বরে পিতার সৌমনন্ত, দ্বিতীয় বরে অগ্নিবিদ্কা 
প্রার্থনা করেন। প্র বরদ্বয়গ্রহণের পরে নচিকেতা এইরূপে তৃতীয় বর 
প্রার্থনা করিলেন যে, মরণের পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি না অর্থাৎ 
আত্মা দেহেন্দৰিয় হইতে ভিন্ন কি না, তাহ] আমাকে বুঝাইয়া দিন! মৃত্য 
নচিকেতাকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়া ও বর হইতে নিবৃত্ত হইবার 
জন্য অনুরোধ করিলেন বটে, কিন্তু নচিকেতা প্ররোভন ও অনুরোধ 
কিছুতেই যখন প্রকৃত বর হইতে নিবৃত্ত হইলেন না, তখন তিনি 
নচিকেতার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান 
হইলে পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, এ কথাও বলিলেন। নচিকেতা আত্মার 
যথার্থ স্বরূপ কি, তাহা জানিতে চাহিলেন। তদুত্তরে মৃত্যু আত্মার 
দেহেন্দ্রিয়ভিন্নত্ব এবং তাহার যথার্থ স্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 


ys 
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| 


আত্ম৷ কিরূপে নিজের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে পারেন, তাহাঁও প্রদর্শন 

ৰু করিয়াছেন “খতং পিবন্তৌ”__এই শ্লোকটি নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর 
| করিবার কালে মৃত্যুর উক্তি । | 
জীবাত্মবিষয়ে নচিকেতা প্রশ্ন করিয়াছেন, তদ্দিষয়ে সন্দেহ করিবার | 
কোন কারণ নাই। নচিকেতার জীবাম্মবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুর ৷ 
পরমাত্মার দিষয়ে উপদেশ প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে ৷ জীবাস্মার 
যথাৰ্থ স্বরূপ পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে; জীবাত্মা এবং 

{ . পরমাত্ম। এক, কেবল উপাধিভেদে ঘটাকাশ-মঠাকাশের ন্যায় তাহাদের 
| ভেদপ্রতীতি হয়; জীবাত্মার সংসারিত্ব অবিষ্তাক্ৃত, অবিদ্বার অভাবে ৷ 
৷ পরমাত্মার সংসারিত্ব নাই, এই অভিপ্রায়েই নচিকেতার জীবাত্মবিষয়ক 
প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যু জীবাত্ম৷ ও পরমাত্মার কথা বণিয়াছেন। মরণের ৷ 
উত্তরকালে আত্মার অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-বিষয়ক নচিকেতার প্রশ্ন যে তৃতীয়" ৷ 
বরবিষয়ে কর! হইয়াছে, তাহ! তাহার প্রশ্নবীক্যেই স্পষ্ট রহিয়াছে। | 
প্রশ্নবাক্যটি এই-- | 
যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে মস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে ৷ | 
এতদ্বিস্বামনুশিইটল্বয়াহং বরাণামেষ ববস্তৃতীয়ঃ ॥ | 
কেহ বলেন, মনুষ্য মৃত হইলেও দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মার অন্তত্ব থাকে, | 
কেহ বলেন, তাহা থাকে না ;__এই যে প্রসিদ্ধ সংশয় রহিয়াছে, তোমার । 
৷ উপদেশানুসারে আমি তাহ! জানিতে চাই ৷ তোমার প্রতিশ্রুত বরত্ৰয়ের | 
EE মধ্যে ইহাই আমার তৃতীয় বর। এইরূপে তৃতীয় বর প্রার্থনা করিয়! | 
তাহার উত্তর পাইবার পূর্বেই নচিকেতা পরমাত্মবিষয়ে আরও একটি = 
| 

| 

| 

| 

ন 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


প্রশ্ন করিবেন, ইহ! সঞ্জত বা সম্ভবপর নহে। বিশেষত নচিকেতার তৃতীয়- 
বরপ্রার্থনার পরে, ইহা স্ুজ্ঞেয় নহে, দেবতারাও এ বিষয়ে সন্দিহান, 
2. এ বিষয়ে আমাকে অত্যন্ত উপরুদ্ধ করিও না, অন্য বর গ্রহণ কর--এই 

হ বলিয়া মৃত্যু নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর করিতে অনেক আপত্তি করিলেন, 
ES অন্তরূপ বরগ্রহণের জন্য অনেকরূপ অনুরোধ করিলেন, প্রলোভন 
{ প্রদর্শন করিতেও ক্রটি করিলেন ন! ৷ কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই বিচলিত 
ী হইলেন না। তিনি স্পষ্ট বলিলেন, যে বিষয়ে দেবগণও সন্দিহান, ভুমি 


উপনিষৎ ও ভগবদগীতা। ২১৯৭ 


থাহা দুৰ্জয় বলিতেছ, এ বিষয়ে তোমার মত অন্ত উত্তরদাতা পাওয়! 
বাইবে না, অন্ত কোন বর এ বরের তুলা হইতে পারে না। প্রার্থিত বরই 
আমার বরণীয় । অধিক কি, তুমি যাহাকে দুখিজ্ঞেয় ব্লিতেছ, নচিকেতা! 
তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর গ্রহণ করে না। মৃত্য নচিকেতার 
দৃঢ়তা এবং লোভশৃস্তত৷ দেখিয়া তাহার ও তাঁহার প্রশ্নের এবং আত্মতব্ব- 
জ্ঞানের প্রণংস| করিলেন। অনন্তর নচিকেতা 'আত্ম তত্ব অর্থাৎ আত্মার 
পরমার্থম্বরূপ জানিতে চাহিলেন। আত্মার যথার্থস্বরূপ বলিতে অনুরোধ 
করা প্রকারান্তরে পূর্বপ্রশ্নেরই ব্যাথ্যামাত্র। কেন না, আত্মা দেহাদি- 
স্বরূপ হইলে মরণের পরে সাত্মার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না,আত্মা দেহাদি- 
ভিন্ন হইলে মরণের পরেও তাহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে। নচিকেতার 
অনন্তর প্রশ্ন অর্থাৎ আত্মার যথার্থস্বরূপজিজ্ঞাা পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্ন, 
ইহ! কল্পনা করা যাইতে পারে না ৷ কারণ, প্রতিশ্রত প্রার্থিতবর 
ছর্জের বলিয়! তহুত্তর প্রদান করিতে মৃত্যু আপত্তি করিতেছেন, অথচ 
নচিকেতা তদুপরি আরও একটি ছুর্জেরতর বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন, ইহা 
কোনক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। মৃত্যু যেভাবে নচিকেতার 
প্রশ্নের উত্তরপ্রদান করিয়াছেন, মনোযোগণপূর্বক তাহার পর্যালোচনা 
করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, পরস্পর ভিন্ন নহেন, 
ইহাই তাহার অভিপ্রেত। তিনি বক্ষ্যমাণরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রদান 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন - | 
সৰ্ব্বে বেদ! যৎ পদমামনস্তি তপাংসি সৰ্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি ৷ 
যদিচ্ছন্তে। বৰহ্মচৰ্য্যং চরন্তি তত্তে পদং ংগ্রহেণ ব্ৰবীম্যোমিত্যে তৎ ॥ 
সমস্ত বেদ যে পদের প্রতিপাদন করেন, সমস্ত তপন্তা যে পদলাভের সাধন, 
যে পদলাভের ইচ্ছায় ব্ৰহ্মচৰ্য্য আচরিত হয়, সংক্ষেপে তোমাকে সেই পদ 
বলিতেছি। ও'কারই সেই পদ ৷ ও'কার পরমান্সম| বা ঈশ্বরের নাম ও 
প্রতীক। শ্রুতি বলিয়াছেন, “ওমিতি ব্ৰহ্ম"_"'ও কার ব্ৰহ্ম। যোগি- 
যাজ্তবন্ধ্য বলিয়াছে- .. | 
বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্বতঃ ৷ 
প্রণব" সেই প্রসিদ্ধ ঈশ্বরের প্রতিপাদক। পতগ্রলি বলিয়াছেন, 


৩ 


১৮- প্রগম লেক্‌চর ls 


“্তন্ত বাঁচকঃ এ্রণবঃ”__প্রণব ঈশ্বরের এতিপাদক । প্রদর্শিত হইয়াছে 
যে, জীবাত্মা এবং তাহার পরমার্থস্বরূপবিষয়ে নচিকেতা প্রশ্ন করিয়াছেন) 
মৃত্যু তহ্ত্তরের প্রীরস্তে পরমাস্মার কথা বলিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, 
ইহাই জানাইয়াছেন। এরূপ ন! বলিলে মৃত্যুর উক্তরূপ প্রত্যুত্তর কোন 
রূপেই সঙ্গত হয় না। নচিকেতা জীবায্মবিষয়ে প্রশ্ন করিয্না তাহার উত্তর, 
পাঁইবার পূর্বেই, বরদানের অতিরিক্ত পরমাত্মবিষয়ে আর একটি প্রশ্ন 
করিয়া বসিবেন, এইরূপ অনঙ্গত কল্পনা! করিলেও প্রশ্নের ক্রমানুসারে 
প্রথমত জীবাত্মার কণ! বলিয়া! পরে পরমাত্মার কথা বলা মৃত্যুর উচিত 
হইত ৷. প্রথমত পরমাত্মার কথ! বল! এবং জীবাস্মবিষয়ে পৃথক্র্পে 
কোন কথা না বলা, কোনরূপে সঙ্গত হইতে পারে না ৷ আরও বিবেচনা 
করা৷ উচিত যে, পঞ্ঝতং পিবন্তৌ” এই শ্লোকের কিছু পরে কঠব্লীতেই 
ঘথৈতের গ্রতিষেধ এবং দৈতদর্শীর নিন্দা করা হইয়াছে। যথা 
_ মনসৈবেদেমাপ্তব্যং নেহ নানান্তি কিঞ্চন । 
মৃত্যোঃ স মৃত্যু: গচ্ছতি য ইহ্‌ নানেব পশ্যতি ॥ ক 
শাস্ত্ৰ এবং আচার্য্যোপদেশসংস্কৃত মনের দ্বারাই এই ব্রহ্ম প্রাপ্তব্য। এই 
বঙ্গে অণুয়াত্ৰও নানা অর্থাৎ ভেদ নাই। ষে এই বন্ধে অল্পমাত্রও ভেদ- 
| দৰ্শন করে, সে পুনঃপুন মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। গত পিবস্তে” এই বাক্যে 


ইহ} স্থির হইল:। 

 সুগ্ডকোপ্নিষদের “না সুপর্ণা” এই বাক্যটি আপাতত স্পষ্টতর বনিয়া 
হা প্রতীয়মান হইলেও উহা! ক্ঠবল্লীর “খতং পিবস্তৌ” এই বাক্যের সমানার্থক, 
ইহা বেশ বুঝা যায়। - স্থৃতরাং কঠবল্লীর “খ'তং পিবস্তৌ* এই বাক্যের স্তায় 
মুণ্ডকোপনিষদের "ঘা সুপর্ণ।+ এই বাক্যও দ্বৈতবাদ প্রতিপাদক না হইয়া 
অগ্বৈতবাদেরই প্রতিপাদক হইবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে 
... গারে। দ্বৈতবাদীরা অর্থাৎ জীবাত্ম৷ এবং পরমাত্মার ভেদবাদীরা “দবা 
সত স্থপর্ণা” এই ন্ত্রটিকেই তাহাদের অনুকূলে অকাট্য প্রমাণ বণিয়া বিশ্বাস 
২. করেন এবং তাহার উপরই সমধিক নির্ভর করেন সত্য, কিন্তু ‘দা সতপর্ণা” 


জীবাত্ম ও পরমাম্মার বাস্তবিক ভেদ অভিপ্রেত হইলে পুর্ববাপরবিরোধ- 
উপস্থিত হয় । অতএব কঠবল্লীর তাৎপর্য অদ্বৈতবাঁদে, দৈতবাদে নহে, 


উপনিষত ও ভগবদগীতা ৷ ১৯ 


অন্ত্রট দ্বৈতবাদের অর্থাৎ জীবাঝ্মার ও পরমাত্মার ভেদের - অকাট্য প্রমাণ 
হওয়া ত দুরের কথা, উহা আদৌ প্রমাণই হয় না, আশ্চধ্যের বিষয় এই 
যে, ভৎপ্ৰতি তাহারা লক্ষ্য করেন না। কেন প্রমাণ হয় না, তাহা 
প্রদর্শিত হইতেছে। জীবাত্মা ও পরমাস্মা “দবা সুপর্ণা” এই মন্ত্রের প্রতিপাগ্থ 
মহেন, অন্তঃকরণসত্ব এবং জীবাত্মাই এই মন্ত্রের প্রতিপাস্ভ ৷ . ইহ! কপোল- 
কল্পিত ব্যাখ্যা নহে । বেদেই মন্ত্ৰটি এরপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। - পৈহছি- 
বুহস্তব্রাহ্মণে মন্তরটর বক্ষামাণরূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়_ 

ভয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বতীতি সত্বম্‌ অনশ্বন্নপ্তোংভ্চাকশী ত্যনশ্- 
্টোহতি পশ্যতি জ্প্তাবেতৌ সত্বক্ষেত্ৰজ্ঞাধিতি ৷ ১২৩ Roe 

অর্থাৎ “তয়োরন্যঃ পিপ্পপং ্বাদ্বতি" এতদ্বারা সত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণেয্ন 
ফলভোক্ত্ত্ব বল! হইয়াছে। “অনশ্বন্নন্তোহভিচাকশীতি” ইহার অর্থ এই 
যে, অন্ত তোক্ত! নহে, কিন্তু দ্ৰষ্টা, অতএব এই -হুইটি পাখী জীবাত্ম৷ ও 


পরমাত্মা নহে, অন্তঃকরণ ও জীবাত্ম৷ । লৈল্িরহস্তবরাহ্মণে এইরূপে “থা 


স্পর্ণা” মন্ত্রটির ব্যাখা! করিয়া পরে'আঁরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে-- 
তদেতৎ সত্বং, যেন স্বপ্ন “পশ্যতি অথ মোহয়ং শারীর উপডদ্ষ্টা যব 
ক্ষেত্ৰজ্ঞস্তাবেতৌ সত্বক্ষেত্ৰভাবিতি ৷ 
অৰ্থাৎ যন্দারা স্বপনদৰ্শন,সম্পন্ন হয়, সেই অস্তঃকরণের নাম সৰ্ব, খে 
শারীর অৰ্থাৎ জীবাত্মা রা, তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। অতএব অন্তঃকরণ 
ও জীবাম্মা যথাক্ৰমে সত্ব -ও ক্ষেত্ৰক্র । অচেতন অস্তঃকরণের  ভোজুত্ব 
কিরূপে সম্ভবপর হইতে পাৱে, এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্‌ শুঙ্করচার্যয 
বলিয়াছেন যে ৰ ূ টি 
নেগং শ্ৰুতিরচেতনস্ত সন্ত ভোল্‌ত্বং বন্ষ্যামীতি প্রবৃভা, কিন্তরথি 
চেতনন্ত ক্ষেত্রক্গ্তাভোভূত্বং ব্ৰঙ্গ স্বভাবতাঞ্চ বক্ষ্যামীতি। তদর্থং সুথাদি- 
বিক্রিয়াবতি সত্বে ভোকুতবমধ্যারোপয়তি । . 
অর্থাৎ অচেতন অন্তঃকরণের ভোভুত্ব বলা উক্ত মন্ত্রের উদ্দেশ্য নহে, 
কিন্তু চেতন ক্ষেত্রজ্ঞের অভোক্তূত্ব এবং ব্রহ্মস্বভাবত্ব প্রতিপাদন.করাই 
তাহার উদ্দেশ । চেতন ক্ষেত্ৰজ্ৰের অভোভু্ব এবং ব্ৰহ্মস্বভাবত্ব বুঝাইবার 
অন্য ক্ষেত্রজ্কের উপাধিভূত, লুখ[দবিকারযুক্ত . অস্তঃকরণে ভোক্তুত্রে 
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আরোপ করা হইয়াছে। কেন না, অন্তঃকরণ এবং ক্ষেত্রজ্জের অবিবেক- 
নিবন্ধন ক্ষেত্ৰজে কর্তৃত্ব-ভোকুত্ব কল্পিত হয় মাত্ৰ সুখাগ্ভাকারে পরিণত 
বুদ্ধিসত্বে চিতপ্রতিবিষ্ব পতিত.হয় বলিয়া চিতের ভোক্তৃত্বপ্ৰতীতি হইয়া থাকে। 
সুতরাং উহ! আবিগ্যক ভিন্ন কোনক্রমেই পারমার্থিক হইতে পারে ন৷। 


২... কিরূপ সাবধানতা, ধীরতা ও বহুদর্শিতা আবশ্যক এবং তাহার কিনঞ্চিন্মাত্র 
।....... ক্রুটি হইলে কিরূপ বিপরীত অর্থপরি গ্রহ হইয়া অনর্থের হেতু হয়। বেদজ্ঞ 
1... আচাধ্যদিগের মতে যে বাক্য জীবের ব্ৰহ্মভাববোধক, সেই বাক্যই 
ৰ জীবব্রদ্মের ভেদবোধকরূপে প্রতীয়মান হওয়া বিপরীত অর্থবোধের উজ্জল 
দৃষ্টান্ত । বেদতাৎপর্যযবেত্তারা! যথার্থ বলিয়াছেন যে-- 
বিভেত্যক্নএতাদৃবেদো মাময়ং প্রহরিষ্য তি। 

এ আমাকে প্রহার করিবে, এই বিবেচনায় বেদ অন্পবিদ্তদদিগকে ভয় 
করেন। তাহারা আরও বলিয়াছেন যে__ | ৷ 
Ell - পৌর্বাপর্ধ্যাপরামৃষ্ঃ শ্দোহন্তাং কুরুতে মতিম্‌ । 

ৰ পূর্বাপর পৰ্য্যালোচনা না করিলে শব্দ বিপরীতবোধের কারণ হয়। 

আর এক কথা। পূর্বেই একপ্রকার বলিয়াছি যে, অদ্বৈতবাদীর! 
প্রতীয়মান দ্বৈতপ্রপঞ্চকে বন্ধ্যাপুত্র, কুর্মরোম, শশশৃঙ্ক ও গগনকমলিনীর 
স্তায় তুচ্ছ বা অলীক বলেন না। তাহারা বলেন, আগন্তক নিদ্দোষ জন্য 
স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যেমন মিথ্যা, অবিদ্যাদোষ জন্তু জাগ্রদ্দৃশ্ত পদাৰ্থও সেইরূপ 
মিথ্যা। একমাত্র ব্ৰহ্ম পরমার্থসৎ। ব্ৰহ্ম ভিন্ন কোন*পদার্থের পারমার্থিক 
সততা নাই,। পারমার্থিক সত্তা না থাকিলেও জাগতিক পদার্থের 
সভা এবং স্বাধপদার্থের প্রাতীতিক বা প্রাতিভাসিক সত্তা 


আছে বস্তু- 


গত্যা একমাত্র ব্ৰহ্মই পরমার্থপতা, দ্বৈতপ্ৰপঞ্চ পরমার্থদত্য নছে। 
স্বপ্নদৃ্য পদার্থ যেরূপ স্বপ্রকালে যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, জাগতিক পদাৰ্থও 


_ নেইরূপ ব্যবহারদশায় অর্থাৎ আত্মতত্বদাক্ষাৎকারের পূৰ্ব্বে যথাৰ্থ বলিয়া 
{1, বোধ হয়। ব্ৰহ্মবেত্তাদিগের একটি গাথা এই 


__ দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ। 
f 7": লৌকিকং তহদেবেদং প্রমাণত্বাস্থনিশ্চয়াৎ ॥ 
i 


0.5. আধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, বেদের যথার্থ অর্থ বুঝিতে হইলে _ 


ব্যাবহারিক . 


| 
| 
| 
| 


উপনিষশ্ড'ও ভগবদগীতা । ২১ 


দেহে আস্মবুদ্ধি বাস্তবিক মিথ্যা। মিথা! হইলেও দেহাতিরিক্ত আত্মার 
জ্ঞানের পূৰ্ব্বে উহা সত্য বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ লৌকিক বস্তুদকল 
বস্তুগত্য| মিথ্যা হইলেও আত্মনিশ্চয় পর্য্যন্ত তাহা সত্য বলিয়াই বোধ হয় । 
“জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে*_-আত্মতত্বজ্ঞান হইলে দ্বৈতের বিদ্ধমানত! থাকে 
না। ফলত অদ্বৈতবাদীরাও ব্যবহারদশাতে জীবেশ্বরভেদ ও দ্বৈত প্রপঞ্চ 
এবং পরমাস্মা ও জীবাত্মার উপান্ত-উপাসক-ভাব স্বীকার” করেন। 
বৈদান্তিক আচার্য্যেরা বলেন__ 
মায়াঁথায়াঃ কাঁমধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ। 
যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্বস্বদ্বৈতমেব হি ॥ 
মার়ানায়ী কামধেন্ুর দুইটি বত্ম-জীব ও ইশ্বর। এই বৎসদয় 


ইচ্ছানুদারে দ্বৈতরূপ ছুগ্ধ পান করুন। অদ্বৈত পারমার্থিক। পারমার্থিক- 


এবং ব্যাবহারিক ভাবের উদাহরণ লোকেও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার 
সহিত বাস্তবিক আত্মীয়তা নাই, অনেকেই বাধ্য হইয়া তাহার সহিতও 


- আত্মীয়ের স্তায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। এস্থলে পারমার্থিক আত্মীয়তা 


নাই, ব্যাবহারিক আত্মীয়তা আছে, বলা 1 যাইতে পারে। সে যাহা হউক্‌, 
শ্রুতি বলিয়াছেন_- _ 

যত্ৰ হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্ডাতি যত্ৰ তত দিছি 
তৎ কেন কং গপ্তেৎ। 


যৎকালে দ্বৈতের ন্যায় হয়, তৎকালে একে অন্তকে দর্শন করে, 


যৎকালে সমস্ত বস্তু আত্মাই হয়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দেখো 
যাইতে পারে । 

অতএব অদ্বৈতবাদ এবং ব্যাবহারিক দ্বৈতবাদ, উভয়ই শ্ৰুতিসিদ্ধ। 
সুতরাং উপনিষদে উপান্ত-উপাসক-ভাবে পরমাস্বা ও জীবাত্মার ভেদ- 
নির্দেশ থাকা কিছুই বিচিত্র নহে, উহ! অবশ্যই থাকিবে ৷ তদ্বারা 
অদ্বৈতবাদের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। অর্থাৎ দ্বৈতবাদের অনুকূল 
বাক্যদ্বারা অদ্বৈতবাদ প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। কেন না, ব্যাবহাঁরিক 
দ্বৈতাবস্থা অঠ্বৈতবাদীদিগেরও অনুমত । ব্যাবহারিক দ্বৈতাবস্থ। পারমার্থিক 
অদ্বৈতীবস্থার বিরোধী হইতে পারে না। এখন স্থবীগণ বুঝিতে পাঁরিতেছেন 


,৮৮৮৮টাাাাতাাাতাতাতা, 
কি 


ডি 2৫৪০ এনক সক ৰ ৰ == কহ হাজাৰ +") এট আউট নি উস 


২২ প্রথম লৈক্‌চর ৷ 


যে, দ্বৈতৰাদীদিগের আপত্তি আপাতত রমণীয় হইলেও উহা ভিত্তিখূ্ত 
এবং অকিঞ্চিংকর । 
সকলেই অবগত আছেন যে, সমস্ত বিষয়ে ব্ৰাহ্মণেরাই আচাৰ্য্য, ব্ৰাহ্মণ 
দিগের নিকট অপরাপর জাতি উপদেশ গ্রহণ করেন। কিন্ত কোন কোন 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁহার ব্যতিক্রমও পরিরৃষ্ট হন্ অর্থাৎ কোন কোন 
আধ্যাত্মিক বিষয় ক্ষব্রিয়েরা প্রথম অবগত ছিলেন। তাহাদের নিকট, 
উপনিষ্ট হইয়া পরে ব্রাহ্মণের! উহা জানিতে পারেন। এক সময়ে পঞ্চাল- | 
দেশে একটি সত হইয়াছিল। গৌতমগোত্র আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু ওঁ ূ 
সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ৷ পঞ্চালাধিপতি জৈবলি অৰ্থাৎ জীবনের 
পুত্র মহারাজ প্রবাহণ- শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিশেন_“ কুমার, 
পিতা তোমাকে অনুশিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষিত করিয়াছেন ?” শ্বেতকেতু বলিলেন, 
“হা মহারাজ, আমি. অনুশিষ্ট হইয়্াছি।» রাজ! বলিলেন, “তুমি কি. অবগত 
আছ যে, এই লোক হইতে প্রজারা উৰ্দ্ধে কোথায় গমন করে ?” শ্বেতকেতু 
বলিলেন, “আমি ইহা অবগত নহি ৮! রাজ! বলিলেন, “প্রজার! এই লোক 
হইতে পরলোকে গমন করিয়া কিরূপে .পুনর্ধার ইহলোকে প্রত্যাবর্তন 
করে, তাহা জান কি?” শ্বেতকেতু বলিলেন, “না, তাহা জানি না ৷” রাজ! 
বলিলেন,“পরলোকগমনের দুইটি মাৰ্গ বা পথ আছে-_দেবযান ও পিতৃঘাণ। 
জ্ঞানযুক্তকন্মানুষ্ঠায়ীরা দেবযানে, কেবলকর্থানুষ্ঠায়ীরা পিতৃযাণে গমন 
করেন। পরলোকগমনের পথ কিছুদূর পর্য্যন্ত একরূপ থাকিয়া পরে 
দেবযান,ও পিত্যাণরূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানী ও কৰ্মী 
ইহারা প্রথমত এক পথে এক সঙ্গে গমন করিয়া পরে পৃথক্‌ পৃথক্‌ পথে 
গমন করেন। এই বেবযান ও পিতৃযাণের ব্যাবর্তন? অর্থাৎ ইতরেতর* 
বিয়োগস্থান। যে স্থানে উভয় পথ পৃথক্‌ হইয়াছে, তাহ! কি তুমি অবগত 
আছ?” শ্বেতকেতু বলিলেন,“ন| ভগবন্‌, আমি তাহা অবগত নহি।” রাজা 
আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,“অনবরত বহু লোক ইহলোক হইতে পরলোকে 


৷ 
| 
| 
| 


_যাইতেছে, ইহাতে এই পরলোক কেন পরিপূর্ণ হয় না, তাহা কি'তুমি 


অবগত আছা?” শ্বেতকেতু বণিলেন,“তগবন্‌, তাহাও আমি অবগত নহি!” 
রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “জল কিরূপে পঞ্চমী আহতি্ঠে 


ঞ১ 


উপনিষত ও ভগবদ্গীতা । ২৩ 


পুরুমাথ্য প্রাপ্ত হয়, তাহা জান ?” উত্তর হইল, “না, তাঁহাও 
জানি না৷? 


পঞ্চাঁলরাঞ্ধ বলিলেন যে, “যদি এ সমস্ত কিছুই জান না, তবে কিরূপে . 


বলিয়াছিলে যে, আমি অন্ুশিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষিত হইয়াছি। যে এ সমস্ত 


_ জানিতে পারে না, সে কিরূপে বিদ্বদ্বৰ্গের নিকট নিজেকে শিক্ষিত 


বণিয়| পরিচয় দিতে পারে??? পঞ্চালরাজের এইরূপ" তিরস্কার 
দুঃখিত হইয়া শ্বেতকেতু পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। দুঃখের 
সহিত পিতাকে বপিলেন,“ভগবন্আপনি আমাকে অন্ুশিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষিত 
না করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, তোমাকে অনুশিষ্ট করিয়াছি। দুবুত্ত পঞ্চাল- 
রাজ আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার একটিরও উত্তর 
করিতে পারি নাই!” গৌতম আরুণি পুত্রের নিকট সমস্ত অবগত হইয়| 
বলিলেন যে, “তুমি উত্তর করিতে পার নাই, এতদ্বারা! বুঝিবে যে, আমিও 
এই সকল প্রশ্নের উত্তর করিতে সক্ষম নহি । কেন না,তুমি প্রিয়পুত্র । আমি 
যদি এ সমস্ত জানিতাম, তবে অবশ্যই তোমাকে তথ্ধিষয়ে উপদেশ 
করিতাম। বস্তুত আমি ইহার কিছুই জানি না। আমি জানিয়া-শুনিয়া 
তোমার নিকট গোপন করিয়াছি, আমার সম্বন্ধে এতাদৃশ অন্যথাভাবের 


" পরিপোষণ বা আশঙ্কা করিও ন1। পুত্রকে এইরূপে সাত্বন| করিয়া 


আরুণি পঞ্চালরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। পঞ্চালরাজ যথাবিধি 
গৌতমের অর্চনা করিয়া যথোচিত আতিথ্যমৎকার করিলেন। এদিন 
বিশ্ৰাম করিয়া পরদিন রাজা সভাস্থ হইলে গৌতম তীহার নিকট উপস্থিত 
হইলেন। রা! বলিলেন, "ভগবন্‌ গৌতম, মনুষ্যের প্রয়োজনীয় গ্রামাদি 
বিত্ত আপনি আমার নিকট প্রার্থনা করুন্‌। আমি আপনার প্রার্থনা 
পূৰ্ণ করিব? গৌতম বলিলেন, “মহারাজ, মানুষবিত্ত তোমারই থাকুক্‌। 
আমি মানুষৰিত্ত প্রাৰ্থন৷ করি না । আমার পুত্রের নিকট যে পাচ প্রশ্ন 
করিয়াছিলে, তাহারই উত্তর বল। ইহাই আমার প্রার্থনা ৷” গৌতম 
এরূপ বলিলে রাজ! দুঃখিত হইলেন ৷ কিন্তু বিদ্যাৰ্থী ব্রাহ্মণের প্রত্যাখ্যান 


কর! অনুচিত, ইহ! বিবেচনা করিয়া গৌতমকে দীর্ঘকাল তাহার নিকট . 


বাদ করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং বলিলেন যে. “তুমি আমার নিকট 
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যে বিদ্যা জানিতে চাহিতেছ, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তোমার পূৰ্বে, 
ব্রাহ্মণের সহিত এই বিদ্যার কোন সম্বন্ধ ছিল না। ব্ৰাহ্মণের| এই বিদ্ধ | 
. জানিতেন না, শিষ্যদিগকেও উপদেশ করিতেন ন!। ক্ষত্রিয়জাতিই 
|, শিষ্যদ্িগকে এই বিদ্ধার উপদেশ প্রদান করিতেন। এতাবত্কাল পর্যন্ত 
॥ ক্ষত্রিয়পর্পরাতেই এই বিদ্তা৷ রক্ষিত ও আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহা হইলেও 
ত আমি তোমাকে এই বিদ্বা প্রদান করিব। অতঃপর এই বিদ্ধ! ব্ৰাহ্মণ 
হাহা দিগের মধ্যে প্রচারিত হইবে এবং ব্ৰাহ্মণের| শিষ্যদিগকে এই বিদ্বার 
1 উপদেশ প্রদান করিবেন।» এইরূপ বলিয়া পঞ্চালরাজ প্রবাহণ গৌতম: 
আরুণিকে বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া কোন কোন পাশ্চাত্যপগ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম বিস্ত! 
আৰ্য্যের অবগত ছিলেন ন|। তাহারা উহা অন্তের নিকট প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। কিরূপে এ সিদ্ধান্তের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহ! বুঝিতে 
পারা যায় ন!। ব্ৰহ্মবিদ্ধা বেদোপদিষ্ট, আর্য্যের৷ বৈদ্িকমতাবলম্বী। 
সুতরাং আর্য্যের! ব্ৰদ্মবিদ্বা জানিতেন না, এ কল্পনা একান্ত অসঙ্গত। 
| ক্ষত্ৰিয় আৰ্ধ্যজাতি, ক্ষত্ৰিয়ের| যাহা জানিতেন, তাহা 'আর্যযেরা জানিতেন 
70 না, এ কল্পনার সারবত্বা স্থবীগণ বিবেচনা! করিবেন। বৈদিক আখ্যায়িকার 
কিন্তু যাথার্থা নাই। অভিপ্রেত বিষয়ের উৎকর্ষখ্যাপনের জন্তু 
আখ্যায়িকাগুলি পরিকল্পিত হইয়াছে ।- প্রস্তাবিত আখ্যায়িকার যাথার্থ 
স্বীকার করিলেও কেবল পঞ্চাগ্সিবিদ্ধা৷ ব্রাহ্মণের! ক্ষতিয়ের নিকট 
শিক্ষা করিয়াছিলেন, উক্ত আখ্যায়িকাদ্বার এইমাত্র প্রতিপন্ন হইতে 
পারে। কেন না, এ প্রশ্নাবলী এবং তাহার উত্তরে পথ্গ্রিবিপ্তাই 
্‌ বিবৃত হইয়াছে। পঞ্চাগ্নিবিদ্তা কিন্তু প্রকৃত ব্ৰহ্মবিদ্বা নহে। প্রক্বত 
001 ব্ৰহ্মবিদ্ব! ব্রাহ্মণের! জানিতেন এবং উপদেশ করিতেন, ভূরি ভুরি 
রি JF আখ্যায়িকাতে ইহা পরিব্যক্ত রহিয়াছে । বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত উদ্ধৃত 
11 হইল না। 

৷ উপনিষদ্গ্ৰন্থে কৌতুহলোদ্দীপক বিভিন্নগ্রকার মনোহর আখ্যারিকা 
| প্রচুরপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আখ্যায়িকাগুলি-বর্ণন করিতে 
| গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া.পড়ে। অতএব উপনিষদের বিষয় আর 
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উপনিষশ ও ভগবদগীতা। .২৫ 


অধিক আলোচনা ন! করিয়া ভগবদনীতার বিষয়ে ছুইএকটি কথা বলিয়া 
এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব । 

সকলেই জানেন যে, ভগবদগীত। মহাভারতের অন্তর্গত । কুরুক্ষেত্রের 
সমরাঙ্গনে কৌরবনৈন্য ও পাওবটৈন্ত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলে, প্রতিপক্ষে 
আত্মীপ্বর্গ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়াছে, যুদ্ধ করিলে আত্মীয়হত্যা করিতে 


হইবে, ইহা ভাবিয়া অর্জুনের সেহাকুল চিত্তে শ্মশানবৈরাগ্ের স্তায় ক্ষণিক . 


বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয় । আন্মীয়দিগের হত্যা করা অমঙ্গত বিবেচনা 
করিয়া অর্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তৎকালে 
যে সকল উপদেশদ্বার৷ ভগবান্‌ অজ্ছুনের মোহ অপনীত করিয়াছিলেন, 
মুখ্যত তাহাই ভগবদ্গীতা ৷ গীতামাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে-- 
সৰ্ব্বোপনিষদো| গাবে| দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। 
পার্থো বৎসঃ স্ুষধীৰ্ভোক্তা হুগ্ধং গীতামৃতং মহত ৷৷ 

সমস্ত উপনিষৎ গাভী, শ্রীকৃষ্ণ দোহনকৰ্ত্তা, অর্জুন বৎস ও সুধীগণ 
ভোক্তা, গীতামৃত উপাদেয় দুগ্ধ এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভগব- 
গীতা উপনিষদের সারসংগ্রহ মাত্ৰ । সুতরাং, ভগবদগীতাবিষয়ে পৃথক্‌- 
রূপে বলিবার কিছু নাই। উপনিষদের বিষয় বলাতেই গীতার বিষয়েও 
বলা হইয়াছে। বিভিন্নমতাবলবীর! স্ব. স্ব মতের অনুকুলরূপে ব্যাখ্যা 
করিবার জন্ত ভগবদগীতার উপর ভাষ্য বা. টাকা রচনা! করিয়াছেন ৷ 
তন্মধ্যে শাঙ্করভাষ্য এবং শ্রীধরস্বামীর টাকা এতদেশে সমধিক প্রসিদ্ধ । 
শাঙ্করভাষ্য উপনিষদনুসারী । তাহাতে অদ্বৈতবাদ এবং তৰজ্ঞান মুক্তির 
কারণ ইত্যাদি উপনিবদমত সমর্থিত হইয়াছে । যদিও অদ্বৈতবাদেই প্রীধর- 
স্বামীর লক্ষ্য এবং ভাষ্যকার ও ভাষ্যব্যাখ্যাকারের বাক্য পৰ্য্যালোচনা 
করিয়া তিনি গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন বলিয়া ভূমিকাতে উল্লেখ 
করিয়াছেন, তথাপি ছুইএক স্থানে ভাষ্যকারের মতের সহিত তাহার 
মতের একতা রক্ষিত হয় নাই। একটি উদাহরণ দেওয়! যাইতেছে। 
অর্জুন প্রশ্ন করিলেন, “নিগুণোপাসক ও নগুণোপাসকের মধো অর্থাৎ 


জ্ঞানী ও ভক্তদ্বিগের মধ্যে কাহার! শ্রেষ্ঠ ?” ভগবান্‌ উত্তর করিলেন যে, 


“সপ্তণোপাদক শ্রেষ্ঠ । নিৰ্গুণোপামক আমাকেই প্রাপ্ত হয়,” শ্রীধরস্ামী 
৪ 
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ইহাঁর যথাশ্রত অর্থ অবলম্বন করিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিগুণোপাসক 
অপেক্ষা স্ডণোপাসক শ্রেষ্ট, ইহাই ভগবানের মত। উপনিষদে ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তির 
অর্থ ব্ৰহ্মস্থরুপ হওয়া। জীব স্বতাবত ব্ৰন্ হইতে ভিন্ন না হইলেও 
অবিগ্ভারূপ আবরণ থাকায় ব্ৰহ্মভাব অগ্রতীত থাকে। বিগ্যাদ্বারা অবিগ্ধা- 
আবরণ নিবারিত হইলে ব্রদ্ভাব প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম ব্ৰহ্ম- 
প্রাণ্তি। ভগবান্ও স্থলান্তরে বলিয়াছেন-_ 
| উদ্ারাঃ সৰ্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌। 
অর্থাৎ চতুৰ্ধিধ ভক্তই উদার। জ্ঞানী কিন্ত আত্মাই, "ইহ! আমার 
মৃত। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য এতদন্ুদারে ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে-- 
মামেব প্রাগুবস্তি মতস্বরূপা এব ভবস্তি। ন হি মৎস্বরূপাণাং তাং 
যুক্ততমত্বমযুক্ততমত্বং বা সম্ভবতি। 


| 
| 


অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হয় কিনা আমার স্বন্নপই হয়। যাহারা আমার ৷ 


স্বরূপ হয়, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্ৰেষ্টঠত্ব-অশ্ৰেষ্ঠত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারে না ৷ 


তাহাদিগকে এত উচ্চস্থানে স্থাপিত করিয়াছেন যে, তীহাদের সহিত 
অন্যের তারতম্যবিচার একদ! অসম্ভব। নিগুণোপাসকেরা ব্রহ্মস্বরপ 
হন। সুতরাং নিগুণোপামক এবং সগুডণোপাসকের মধ্যে কে 
শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্নের অর্থ প্রকারাস্তরে এইরূপ পর্য্যবদিত হইতেছে যে, সগুণ 
ব্রন্মোপাসক এবং নিপুণ ব্ৰহ্ম, এ উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। এরূপ প্রশ্নের 
ওচিত্যানৌচিত্য স্থবীগণ বিবেচনা করিবেন। ইহাও বিবেচনা! কর! 
উচিত যে, ভক্তি জ্ঞানের কারণ, ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান হয় না। সুতরাং জ্ঞান 
উপেয় বা! প্রাপ্য, ভক্তি উপায় বা প্রাপক। উপায় ভিন্ন উপেয় হয় না। 
এইজন্ত তগবান্‌ ভক্তদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিলেও বলিতে পারেন । কারণ, 
এইরূপ প্রশংসাদ্বারা প্রলোভিত হইলে লোক -ভক্তিবিষয়ে উন্মুখ হইবে। 
ভক্তি হইলে জ্ঞান, এবং জ্ঞান হইলে মুক্তি হইবে । এইরূপ অভিপ্ৰায়ে 
উপেয় অপেক্ষা উপায়ের প্রশংসা! ভগবান্‌ অন্তত্রও করিয়াছেন। যাস 
আর কর্মযোগের মধ্যে সন্যাস উপেয় এবং কৰ্ম্মযোগ উপায়। তাহাও 
ভগবান্ই বলিয়াছেন, যথা ৃ এ 


| 

| 

| 

এইরূপে শঙ্করাচার্য্য নিগুণোপানকদিগকে প্রশ্নের অতীত. বলিয়৷ 
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সন্নাসস্ত মহাবাহো হুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।, 
যোগযুক্তো] মুনির্র্ধ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ - 
অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগ ভিন্ন সন্ন্যাস পাওয়! অশক্য বা অসম্ভব । কৰ্ম্মযোগ- 
ব্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে সন্ন্যাসী হইয়া অচিরকালে ব্ৰহ্বের অধিগতি কিনা 
সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এস্থলে ব্রহ্মাধিগতি ফল, তছুপায় সন্ন্যাস, 
তছুপায় কৰ্ম্মযোগ। সুতরাং কৰ্ম্মযোগ অপেক্ষা সন্ন্যামের শ্ৰেষ্ঠতা নিখিবাদ। 


পক্ষান্তরে, কর্মমোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে অচিরকালে সন্ন্যাস প্রাপ্ত 


হওয়া যায়। এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করিলেও কৰ্ম্মযোগ অপেক্ষা সন্ন্যাসের 
শ্রেষ্ঠতা অপ্রতিহতভাবে প্রতিপন্ন হয়। ভগবান্‌ কিন্তু সন্ন্যাস অপেক্ষা 
কর্ম যোগের প্রশংসা করিয়াছেন, যথ|-- 
সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয় মকরাবুভৌ 
তয়োস্ত কৰ্ম্মসন্ননামাৎ কর্মযোগোবিশিষ্যতে ৷ 
সম্যান এবং কৰ্ম্মযোগ উভয়ই নিঃশ্ৰেয়সকর। এ উভয়ের মধ্যে কৰ্ম্ম- 
সন্যাম অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগ শ্ৰেষ্ঠ ৷ 
এ প্রশংসা অবশ্য সন্ন্যাসের অনধিকারী, 0 পক্ষে ৷ 
তাহা হইলেও প্রক্ৃতস্থলেও এঁরপ বল! উচিত। অৰ্থাৎ 
নির্ণোপাসনার অনধিকারী মন্দাধিকারীর পক্ষে , নিগুণোপামক হইতে 
সগ্ডণোপাপক শ্ৰেষ্ঠ, ইহা ভগবানের অভিপ্রেত ;--এইক্লপ বিবেচনা,করাই 
স্থুমঙ্গত ৷ 
আর একটি স্থল প্রদর্শিত হইতেছে। ভক্তি ও জ্ঞান মুক্তির জন্ত 
অপেক্ষিত, তদ্বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না। কারণ, ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান 


এবং জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জ্ঞানই মুক্তির 


কারণ, কি ভক্তিই মুক্তির কারণ? কেন না, জ্ঞান মুক্তির কারণ হইলেও 
ভক্তি জ্ঞানের কারণ বলিয়া মুক্তিবিষয়ে পরম্পর! ভক্তির উপযোগিতা 
থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে, ভক্তি মুক্তির কারণ হইলেও জ্ঞান ভক্তির 


.আবাস্তরব্যাপাররূপে পরিগণিত হইতে পারে। শ্রীধরম্বামী বলেন যে, 


ভক্তিই মুক্তির কারণ! জ্ঞান ভক্তির: অবান্তর ব্যাপারমাত্র। যেমন 
পকাষ্টেঃ পচতি” এন্থলে কাষ্ঠ পাকের করণ, জালা তাহার অবান্তর ব্যাপার, 


২৮. প্রথম লেক্চর। 


৷ 
সেইরূপ ভক্তি মুক্তির করণ, জ্ঞান তাহার অবান্তর ব্যাপার। এই সিদ্ধান্ত ৷ 
সমর্থন করিবার জন্য তিনি বলেন-- | 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্বনন্তয়| । | 
সেই পরমপুরুষ অনন্যভক্তিদ্বার! লভ্য ৷ || 
এস্থলে “ভক্ত্যা” এই করণ-বিভক্তির নির্দেশ আছে, স্থতরাং | 
ভক্তিই মাধকতম। এই দিদ্ধান্তও শঙ্করাচার্ধ্যের মতানুসারী হয় ৷ 
নাই । শঙ্করাচাৰ্য্যের মতে জ্ঞানই সাক্ষাৎ যুক্তির হেতু ৷ ভক্তি পরম্পরা 
সাধনমাত্র। শ্রীধরস্বামীর সিদ্ধান্ত কতদূর সঙ্গত, তাহাও সুধীগণ 
বিব্চন। করিবেন । ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ | 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূৰ্ব্বকম্‌ ৷ | 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন্‌ মামুপযান্তি তে ॥ | 
যাহার! প্ৰীতিপূৰ্বক ভজন করে, তাহাদিগকে আমি সেই ৷ 
বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দারা তাহার! আমাকে প্রাপ্ত হয়। এখানে 
“যেন” এই করণবিভক্তির নির্দেশ আছে। সুতরাং “ভক্ত্য৷” এই ॥ 
করণবিভক্তির নির্দেশ আছে বলিয়া ভক্তিই সাধকতম, এ কথা বলা যাইতে | 
পারে ন| ৷ ৃ | 
| 3 ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্ান্মি তত্বতঃ। ৷ 
: । | ভক্তিদ্বারা আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে। এস্থলে ভক্তি জ্ঞানের 


9 হেতু ব| করণ, ইহাই স্পষ্ট বলা হইয়াছে। 
11 ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্ৰমিহ বিদ্যুতে। 
| জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তন্তর ইহজগতে নাই। ভক্তির শ্ৰেষ্ঠতা এখানে 
স্বীকৃত হইল না, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতাই: স্পষ্টমুখে বলা হইল। উপনিষণেও 
জ্ঞানকেই মুক্তির হেতু বলা হইয়াছে, যথ৷-- 

যদা চৰ্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িম্যন্তি মানবাঃ | 

তদা দেবমবিজ্ঞায় ছুংথন্তান্তং ভবিব্যতি ৷৷ 

যখন মনুম্যের! চৰ্ম্মের ন্যায় আকাশকে বেষ্টন করিবে, তখন পরমাগ্' 

জ্ঞান ভিন্নও দুঃখান্ত অর্থাৎ মুক্তি হইবে। ইহার'তাৎপর্ধ্য এই যে, আকাশ’ 
বেষ্টন করাও সপ্তব নহে, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিও সম্ভব নহে। । 


ও 


চি 
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তমেব বিদ্দিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্ধতেহয়নায়। 
পরমাত্মাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্ৰম কর! যায়, এবিষয়ে অন্ত 
উপায় নাই। এ শ্ৰুতিতে জ্ঞান ভিন্ন অন্ত উপায়ে মুক্তি হয় না, ইহা 
স্পষ্ট বল! হইয়াছে। ভক্তি জ্ঞানলাভের হেতু, ইহাও উপনিষদে উক্ত 
হইয়াছে, ষথা__ 
যন্ত দেবে পরা ভক্তিৰ্যথ| দেবে তথা গুরৌ। * 
তশ্তৈতে কথিত হৃর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥ 
দেবতা এবং গুরুতে যাহার পরমা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার 
সম্বন্ধেই এই উপদিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়; অর্থাৎ ভক্তি থাকিলেই ওপনিষদ- 
জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। স্মরণ করিতে হইবে যে, ভগবদগীতা৷ উপনিষদের 
সারসংগ্রহ ৷ যে সকল ভগবদ্ধাক্য এবং উপনিষদ্ধাক্য উদ্ধৃত হইল, তাহার 
তাৎপৰ্য্য পর্যযালোচনা করিয়া পৃজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীধরস্বামী এই 
উভয়ের মতের মধ্যে কোন্‌ মত সমধিক সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত, কৃতবিদ্ধ- 
মণ্ডলী তাহার মীমাংসা করিবেন। আমি এবিষয়ে আদার ব্যাপারীর 


জাহাজের চিন্তায় কাজ কি, উদয়নাচার্য্যের এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া 
নিবৃত্ত হইলাম । 


! 
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সেইরূপ ভক্তি মুক্তির করণ, জ্ঞান তাহার অবান্তর ব্যাপার। এই সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করিবার জন্য তিনি বলেন-- 
ৰ পুরুষঃ স্‌ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্বনন্তয়! ৷ 
1) সেই পরমপুরুষ অনন্ততক্কিদ্বার৷ লভ্য ৷ 
11. এস্থলে “ভক্ত্যা” এই করণ-বিভক্তির নির্দেশ আছে, সুতরাং 
৷ ভক্তিই মাধকতম। এই সিদ্ধান্তও শঙ্করাচার্য্যের মতানুনারী হয় 
নাই ৷ শঙ্করাচাৰ্য্যের মতে জ্ঞানই সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু । ভক্তি পরম্পর! 
সাধনমাত্র। শ্রীধরস্বামীর সিদ্ধান্ত কতদূর সঙ্গত, তাহাও স্বষীগণ : 
বিবেচনা করিবেন । ভগবান্‌ বলিয়াছেন-__ 
তেষাং সততবুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূৰ্ব্বকম্‌ ৷ 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ৷৷ 
যাহার! গ্রীতিপূর্বক ভজন করে, তাহাদিগকে আমি সেই 
বুদ্ধিষোগ প্রদান করি, দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। এখানে 
“যেন” এই করণবিভক্তির নির্দেশ আছে। সুতরাং “ভক্ত্যা” এই 
করণবিভক্তির নির্দেশ আছে বলিয়া ভক্তিই সাধকতম, এ কথা বলা যাইতে 
৷ পারে না। 
| ভক্ত্যা মাঘভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ। 
2 ক্তিদ্বারা আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে। এস্থলে ভক্তি জ্ঞানের 
হেতু ব| করণ, ইহাই স্পষ্ট বলা হইয়াছে। 
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্ধুতে। 
: জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বন্বস্তর ইহজগতে নাই। ভক্তির শ্ৰেষ্ঠতা এখানে 
12. স্বীকৃত হইল না, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতাই' স্পষ্টমুখে বলা হইল। উপনিষদেও 
ৃ জ্ঞানকেই মুক্তির হেতু বল! হইয়াছে, যথা__ 
1; ত যদ! চৰ্ম্মবদাকাশং বেষ্টবিষ্তান্তি মানবাঃ। 
| | তদা দেবমবিজ্ঞায় ছুঃখন্তান্তং ভবিষ্যতি ॥ 
॥ '_ যখন মন্স্তেরা চর্ম্মের ন্যায় আকাশকে বেষ্টন করিবে, তখন পরমাত্র- '। 
৷ চু ই মুক্তি হবে | ইহার 'তাঁৎপর্যয এই যে, আকাশ- 
২, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিও সম্ভব নহে । 
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উপনিষত ও ভগবদগীতা। ২৯ 


তমেৰ বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিগ্ততেইয়নায়। 
পরমাত্মাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, এবিষয়ে অন্ত 
উপায় নাই। এ শ্রুতিতে জ্ঞান ভিন্ন অন্ত উপায়ে মুক্তি হয় না, ইহা 
স্পষ্ট বল! হইয়াছে। ভক্তি জানলাভের হেতু, ইহাও উপনিষদে উক্ত 
হইয়াছে, যথা__ | 
যন্ত দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। 
তন্তৈতে কথিতা হৃর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ৷ 
দেবতা এবং গুরুতে যাহার পরম! ভক্তি আছে, সেই মহাত্মা 
সম্বন্ধেই এই উপদিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়; অর্থাৎ ভক্তি থাকিলেই ওপনিষদ- 
জ্ঞানের আবিৰ্ভাব হয়। স্মরণ করিতে হইবে যে, ভগবদগীত| উপনিষদের 
সারসংগ্রহ । যে সকল ভগবদ্ধাক্য এবং উপনিষদ্ধাক্য উদ্ধৃত হইল, তাহার 
তাৎপৰ্য্য পর্যযালোচনা করিয়া পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীধরস্বামী_ এই 
উভয়ের মতের মধ্যে কোন্‌ মত সমধিক সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত, কৃতবিস্ত- 
মণ্ডলী তাহার মীমাংসা করিবেন। আমি এবিষয়ে আদার ব্যাপারীর 
.জাহাল্রের চিন্তায় কাজ কি, উদয়নাচার্য্যের এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া 
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বেদব্যাসের শারীরকস্থত্ৰ বা ব্রহ্মস্থত্র বেদীন্তদর্শনের মূলগ্ৰন্থ। ব্ৰহ্ম- 
স্থত্ৰের অনেকগুলি ভাষ্য এবং বৃত্তি আছে। তন্মধ্যে পূজ্যপাদ শঙ্করা- 
চাধ্যের ভাষ্য সাধারণ্যে সমাদৃত ৷ বৈষ্ণবসম্প্রদায় 8্ৰীভাস্য প্রভৃতি বৈষ্ণব- 
ভাষ্যের এবং শৈবসম্প্ৰদায় শৈবভাষ্যের আদর করিয়া থাকেন। শাঙ্কর- 
ভাষ্য প্রসন্ন ও গম্ভীর। শঙ্করাচার্য্যের লিপিকৌশল স্ুপ্রসিদ্ধ। অতি 
কঠিন বিষয় জলের মত সরলভাবে বুঝাইবার ক্ষমতা তাহার অতুলনীয়। 
-শীঙ্করভাষ্ের অনেক টীকা আছে। তন্মধ্যে বাঁচম্পতিমিশ্রের ভামতী- 
নামী টাকা অতীব উপাদেয় । এই টাকা নাতিবিস্তৃত, প্রগাঢ় ও সারগর্ভ। 
.বাচল্পতিমিশ্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অত্যাশ্চর্য্য লিপিচাতুর্ধ্য প্রখ্যাত, 
তঘিষয়ে বাক্যব্যয় অনাবস্তক। অমলানন্মযতির বেদান্তকল্পতরু ভামতীর 
একখানি উৎকৃষ্ট টাকা । অপার়দীক্ষিতের বেদান্তকল্পতরুপরিমল বেদাস্ত- 
কল্পতরুর উপাদেয় টাকা। বেদান্তকল্পতরুপরিমলেরও একথানি টীকা আছে । 
তাহার নাম আভোগ। এতসিন্ন শাঙ্করমতানুষায়ী বিস্তর প্রকরণগ্রন্থ আছে। 
প্রকরণগ্রন্থের সংখ্যা! কর! দুঃসাধ্য । অধিকাংশ প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গ শাঙ্কর- 
মতের অন্বর্তন এবং তাহার পরিফারচ্ছলে বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 
পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য নিজেও উপদেশসহস্রী, আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি ও 
বিবেকচুড়ামণি প্রভৃতি অনেকগুলি প্রক্রণগ্রন্থ রচন! করিয়াছেন। শঙ্করা- 
চার্যোর প্রকরণগ্রস্থ ভিন্ন সদানন্দ যোগীন্দ্ের বেদাস্তসার, ধৰ্ম্মরাজ 
অধ্বরীন্দ্রের বেদাত্তপরিভাষা, ভারতীতীর্ঘ-বিঘারণ্যমুনীশ্বরের পঞ্চদ্‌শী, 
মধুহ্দনসরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি, চিৎসুখমুনির তত্তপ্রদীপিকা এব হর্ষ- 
মিশ্রের থওনখণ্ডখাদ্ধ প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ ও উত্ৰুষ্ট। প্রায় 
সমস্তঃপ্রকরণগ্রন্থের অত্যুতরুষ্ট টীকাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। 
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বেদাস্তদর্শনের স্থত্ৰমংখ্যা সকল ভাব্যকারের মতে একরূপ নহে। 
একজন ভাব্যকার যাহা এক স্থত্ৰ বলিয়| বিবেচনা! করিয়াছেন, হয় ত 
অপর ভাষ্যকারের মতে তাহ! এক সুত্র নহে, ছুই স্থত্ৰ। এইরূপে মত- 
ভেদে কুত্রসংখ্যার ন্[নাধিক্য হইয়াছে। পূজ্যপাদ শঙ্করাচাৰ্য্যের মতে 
বেদান্তদর্শনে ৫৫৫টি সুত্র আছে। সুত্রগুলি চারি অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক 
অধ্যায় চারি পাদে বিতক্ত। অধ্যায়চতুষ্টয় যথাক্ৰমে সমন্বয়াধ্যায়, অবি- 
রোধাধ্যায়, সাধনাধ্যায় ও ফলাধ্যায় নামে আখ্যাত। প্রথমাধ্যায়ে ব্ৰহ্ম- 
বিষয়ে বেদান্তবাক্য ও পদের সমন্বয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে ৷ দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
ব্যাণ্যাত-বেদান্তসমন্বয়ের বিষয়ে শান্ত্রাত্তরধিরৌধ এবং কতিপয় শ্ৰুতির 
মন্তাবিত পরস্পর-বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রন্ধজ্ঞানের 
মাধন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ব্ৰহ্মজ্ঞ |নের ফল বিচাঁরিত হইয়াছে। : 

স্পষ্ঠলিঙ্গ অর্থাৎ যে সকল বাক্যের ব্ৰহ্মপরত্ব নিশ্চয় করিবার হেতু 
লষ্ট প্রতীয়মান হয়, প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাৰে তাদৃশ বেদান্তবাক্যের 
সমন্বয় অর্থাৎ ব্ৰহ্মপরত্ব নিরূপণ কর! হইয়াছে। যে সকল বাবে, ব্ৰহ্মলিঙ 
স্পষ্ট প্রতিভাত হয় না, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে তাদৃশ বাঁক্যসকলের ব্ৰহ্ম- 
বিষয়ে সমন্বয় সমর্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উপানস্তব্ৰহ্মবিষয়ক বাক্যনকল 
দ্বিতীয় পাদে এবং জ্ঞেয়ব্রহ্ম বিষয়ক বাক্যাবলী তৃতীয় পাদে আলোচিত 
হইয়াছে। চতুর্থ পাদে অব্যক্ত প্রভৃতি কতিপয় সন্দিপ্ধার্থ পদ বিচারিত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখাবৈশেধিকাদি দর্শনের এবং 
তত্তদৰ্শনোক্ত যুক্তির সহিত বেদাস্তসমন্নয়ের অবিরোধ প্রতিপাদদিত 
হইয়াছে । দ্বিতীয়পাদে সাংখ্যবৈশেধিকাদি দর্শনের দোষ প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। তৃতীয় পাদের প্রথমাংশে পঞ্চমহাভূতবিষয়ক শ্রুতির, শেষাংশে 
জীববিষয়ক শ্রুতির এবং চতুর্থ পাদে লিঙ্গশরীরবিষয়ক শ্রুতির অবিরোধ 
গ্রতিপাদিত হইয়াছে । তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে সংসারগতির প্রকার- 
ভেদনিরূপণদ্ারা জ্ঞানসাধন বৈরাগ্য, দ্বিতীয় পাদে “্তত্বমনি” এই মহা- 
বাক্যের অর্থবোধের উপযোগী তৎ ও ত্বং পদার্থের নিরূপণ, তৃতীয় পাদে 
বন্বোপাদনাতে ভিন্নভিন্নশাখাগত গুণের উপসংহার এবং চতুর্থ পাদে 
জ্ঞানের বহিরঙ্গদাধন আশ্ৰমকৰ্ম্মাদি এবং অস্থর্পদাধন শমদমা দি 
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নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবন্মুক্তি, দ্বিতীয়পাদে 
উৎক্রান্তিগ্রকার অর্থাৎ ম্ৰিয়মাণের দেহত্যাগপ্রকার, তৃতীয়পাদে সগুণ- 
ব্ৰহ্ধোপাসকের উত্তরমার্থ বা দেবঘান এবং চতুর্থপাদে ব্রন্মজ্ঞানীর 
নিপ্ুণত্রক্ষপ্রাপ্তি অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য, সপগুণবন্ধোপাসকের ব্রহ্মলোক- 
স্থিতি নিরূপিত হইয়াছে । 
ব্রন্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন যুক্তি হয় ন1। ব্রন্মসাক্ষাৎকার ব্ৰহ্মবিচারমাপেক্ষ । 
ব্ৰহ্মবিচার মননাত্মক । মনন বা ব্রহ্মবিচার ব্ৰহ্মসাক্ষাৎকারদ্বার| মুক্তির 
সাধন । বেদাস্তদর্শনে ব্রহ্গমসাক্ষাৎকারের জন্য ব্রহ্মবিচার প্রদর্শিত হইয়াছে । 
এইজন্য বেদান্তদর্শনের অপর নাম ব্রহ্মবিচারশাস্ত্র। অধিকারী, বিষয়, 
সম্বন্ধ ও প্রয়োজন, এই চারিটি বেদান্তশান্ত্রে অনুবন্ধ বলিয়া কথিত। সমস্ত 
শাস্তরেই অন্ুবন্ধচতুষ্টয় অপেক্ষিত আছে। অন্ুবন্ধগুলি শাস্ত্ৰারম্ভের এবং 
শান্ত্রালোচনাবিষয়ে প্রবৃত্তির হেতু । শান্ত্রালোচনার অধিকারী না থাকিলে 
কাহার জন্য শান্তর আরদ্ধ হইবে? 
' কবি যথার্থ বলিয়াছেন-- 
কিং করিষ্যন্তি বক্তারঃ শ্রোতা যত্ৰ ন বিদ্যতে । 
স্থতরাং অধিকারিরূপ প্রথম অনুবন্ধ অবশ্ত-অপেক্ষিত, সে বিষয়ে 
সন্দেহ হইতে পারে না। অভিলবিত বিষয় জানিবার জন্য লোক শাস্ত্ৰান- 
শীলনে প্রবৃত্ত হয়। এই শাস্ত্র অনুশীলন করিলে এই বিষয় অবগত হইতে 
পারিব__ইহা জানিতে ন! পারিলে কোন শাস্ত্রের অনুশীলনে লোকের প্রবৃত্তি 
হইতে পারে না। অতএব বিষয়রূপ দ্বিতীয় অনুবন্ধও অবশ্যজ্ঞাতব্য | 
শাস্ত্রীয় বিষয় অবগত হইলে কি প্রয়োজন সম্পন্ন হইবে, তাহা জানিতে না 
পারিলে প্ৰেক্ষাপূৰ্ব্বকায়ীর অর্থাৎ যে বিবেচনাপূর্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া 
থাকে, তাহার শাস্ত্ৰীয়বিষিয় জানিবার জন্তু প্রবৃত্তি বা আগ্রহ হইতে পারে না। 
প্রয়োজনজ্ঞান ভিন্ন প্রবৃত্তি অসম্ভব । এইজন্য প্রবৃত্তি হইবার হেতু বলিয়া 
প্রয়োজনরূপ চতুৰ্থ অনুবন্ধের জ্ঞানও অপেক্ষণীয়। সন্বন্ধরূপ তৃতীয় অনুবন্ধ 
বিষয় এবং প্রয়োজনের সহিত শাস্ত্রের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাই প্রকাশ করে। ল 
‘ক্ষেপে অনুবন্ধচতুষ্টয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। প্রথমত বহ্ম- 
চর্মাদির 'অহ্ানপূর্বক. শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্র, জ্যোতিঃশাস্ত্ৰ এবং 
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ছন্দঃশান্ত্, এই ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিবে। উক্তরূপে বেদ 
অবীত হইলে আপাতত বেদার্থের অবগতি হইবে । কাম্যকৰ্ম্ম এবং 
নিবিদ্ধকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অনুষ্ঠিত কর্মের ফলভোগের জন্য শরীর- 
পরিগ্রহ বা জন্ম অবশ্স্তাবী। শরীরপরিগ্রহ এবং কৰ্ম্মমলভোগ, উভয়ই 
বন্ধনের হেতু বা বন্ধন। বন্ধনাবস্থায় মুক্তি অসম্তব। কারণ, বন্ধন ও মুক্তি 
পরস্পরবিরুদ্ধ। অতএব কাম্য ও নিষিদ্ধ. কৰ্ম্ম বর্জন করিবে। নিত্য; 
নৈমিত্তিক ও প্রারশ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে। পূর্ব'সঞ্চিত পাপ অন্তঃকরণের 
মালিন্তসম্পাদন করে। ইষ্টকাচর্ণাদি্বার উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিলে 
মলিন দর্পণের মল অপনীত হইয়া যেমন স্বচ্ছতামম্পাদ্‌ন হয়, সেইরূপ 
নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের অনুষ্ঠানদ্বার৷ পাপমল অপনীত হইলে অন্তঃ- 
করণের স্বচ্ছতা বা নিৰ্ম্মলতা সম্পাদিত হয়। সগুণবন্ধের উপাসনাও 
কর্ভব্য। উপাসনা মানসব্যাপারবিশেষ বা চিন্তাবিশেষ। উপাসনাদ্বার! 
চিত্তের একাগ্রতা বা এক বিষয়ে চিত্তের হৈৈৰ্য্যনম্পাদন' হয়। উক্তরূপে 
চিত্ত পরিস্কত হইলে নাধনচতুষ্টযের সম্পত্তি বা আবির্ভাব হইবে। 'নিত্যা- 
নিত্যবস্তবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদিমন্পত্তি এবং মু 
বা মোক্ষেচ্ছা-__এই চারিটিকে সাধনচতুষ্টয় বলে ৷ 
একমাত্র ব্ৰহ্মই নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য, এইরূপ বিবেচনার ' নাম 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেক। আপাতত বেদার্থ অবগত হইলে রিশুদ্ধচিত্ত 
ব্যক্তির ঈদৃশ বিবেক সম্ভবপর ৷ খঁহিক-অক্চন্দনাদি-বিষয়ভোগ কর্ম্মজন্ত 
অথচ অনিত্য, ইহা পরঁত্যক্ষপরিদৃষ্ট  পারত্রিক স্বৰ্গাদিভোগও কৰ্ম্মজন্ত, 
সুতরাং তাহাও অবশ্য অনিত্য হইবে, এইরূপ বিবেচনাপুর্বক বিষয়- 
ভোগ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নাম ইহামুত্রফলভোগবিরাগ। শম, দম, 
উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, ইহাদের সম্পত্তির নাম শমদমাদি- 
সম্পত্তি। আত্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যানন 
এবং তদনুকুল বিষয় ভিন্ন অপরাপর সমস্ত বিষয় হইতে অস্তঃকরণের 
নিগ্রহের নাম শম, এবং তথাবিধ বিষয় হইতে বাহ করণ চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের 
নিগ্ৰহ দম বলিয়া কথিত। সন্ন্যামাশ্ৰম পরিগ্ৰহপূৰ্ববক শান্ত্রবিহিত 


কৰ্ম্মকলাপের পরিত্যাগ উপরতি। তিতিক্ষা কিনা শীতোষ্চাদিদবন্দমহিষ্ণুতা। 
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শীত-উষ্ণ, স্ুখ-দুঃখ,, মান-নপমান প্রভৃতি পরম্পরবিরুদ্ধ পদার্থগুলিকে 
বন্দ বলে। শ্রবণাঁদি এবং তদনুকুল বিষয়ে মনের সমাধি বা একাগ্রতা 
অর্থাৎ তৎপরতার নাম সমাধান । গুরুবাক্য এবং বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস 
শ্রদ্ধাশব্দে অভিহিত। মুমুক্ষুত্বের পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। : 
উল্লিখিত-গুণাবলী-সমন্বিত জীব বেদান্ত প্রতিপাগ্ত ব্রন্গজ্ঞানে এবং 
বেদীন্তশান্ত্রের অনুশীলনে অধিকারী । তন্মধ্যে বেদাধ্যয়ন,নিত্যনৈমিততিকাদি- 
কন্ধানুষ্ঠান এবং সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণ ইহজন্মে ন! হইয়া জন্মাত্তরে অনুষ্ঠিত 
হইলেও অধিকারের হানি হইবে না 1. কেন না, এগুলি চিত্তের নৈর্মাল্য বা 
স্বচ্ছতার হেতু । জন্মাস্তরান্ঠিত বেদাধায়নাদিদ্বার! চিত্ত পরিমার্জিত 
হইলে তাহাতে . শান্তপ্রতিপাগ্ঠ ত্রহ্ষবিজ্ঞান প্রতিফলিত হইবার কোন 
বাধা নাই ৷ গর্ভে অবস্থিতিকালেই বামদেবখষির অন্তঃকরণে ব্ৰহ্মজ্ঞান 
প্রতিভাত হইয়াছিল। অসংস্কৃত ভূমিতে বীজ উপ্ত হইলে যেরূপ অন্কুরের 
উৎপত্তি হয় না, অমংস্কৃত চিত্তে সেইরূপ শাস্ত্ৰ এবং আঁচার্য্যের উপদেশ 
ব্ৰহ্মজ্ঞানের উৎপাদন করিতে পারে না। অসংস্কত ভূমিতে দৈবষোগে 
কদাচিৎ ছইএকটি বীজ অস্কুরিত হইলেও যেমন তাহা ফলপ্ৰদ হয় না, 
তদ্ধপ অসংস্কত চিত্তে বিছ্যৎপ্রকাশের ন্যায় ক্ষণিক ব্রহ্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও 
তাহা স্থিতিপদ লাভ করে না বা স্থায়ী হয় না। সুতরাং তন্বারা ফলের 
প্রত্যাশা হরাশামাত্র । 
বস্তভেদে সংস্কারের প্রকারভেদ অবশ্রস্তাবী। চিনি তাত্রকাংস্তাদি- 
নিৰ্ম্মিত দ্রব্য নহে,উহ! ভিন্নপ্রকার বস্তু,তাহার সংস্কারও ভিন্নপ্রকার হইবে, 
ইহাতে বিস্বয়ের বিষয় কিছুই নাই। তাম্রকাংস্তাদ্িনিৰ্ম্মিত দ্রব্য অম্নাধ্ি 
সংযোগে, বস্তাদি ক্ষারাদিসংযোগে, জল কতকফল, বা যন্ত্রযোগে, দেহ 
সচ্ছলাদিসংযোগে, গৃহাদি পরিমার্জন ও উপলেপনাদি দ্বারা, ভূমি কর্ষণ, 
মদীকরণ এবং আবর্জনার পরিবর্জ্জন দ্বারা সংস্কৃত হয়। সেইরূপ চিতও 
নিত্যনৈমিত্তিককৰ্মমহুষ্ঠান এবং সগুণবস্বোপাসনাদি দ্বার! সংস্কৃত হইবে, 


_ ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ, নাই। এমন ধৰ্ম্ম নাই, যে ধৰ্ম্মে নিগা- 


নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম এবং উপাসনা উপদিষ্ট হয় নাই। সকল ধৰ্ম্মবাদীদিগেরই 
অল্পবিস্তর নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্ম এবং উপামন| আছে। ধৰ্ম্মভেদে, বাঁ মতভেদ 
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তাহার প্রকারভেদ আছে, এইমাত্র বিশেষ। কোন মতে প্রত্যহ ত্ৰিকালে 
মন্ধ্যোপাসনা এবং ঈশ্বরের ধ্যানাদি করিতে হয়। কোন মতে প্রতিদিন 
নির্দিষ্ট পাঁচ সময়ে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে হয়। কোন মতে পরমেশ্বরের 
ধন্যবাদ করিতে হয়, কোন মতে বা সপ্তাহে একদিন ধৰ্ম্মমন্দিরে যাইতে 
হুয়। কোন মতে জনমংবাধবিবর্জিত পবিত্র স্থানে পবিত্র আসনে আসীন 
হুইয়া ভগবানের আরাধনা করিতে হয়। কোন মতে জনসন্কুল সভাতে 
বেত্রামনে সমামীন হইয়া ভগবদনুধ্যান ও ধৰ্ম্মসঙ্গীত করিতে হয় । কোন 
মতে স্বৃতপ্রদীপ, যোড়শাঙ্গ ধূপ ও শঙ্খঘণ্টার বিকট ধ্বনি উপাসনার 
অঙ্গ, কোন মতে বৈদ্যুতিক আলোক, লেভেওারের গন্ধ, অর্থান্‌ বা 
হার্মোনিয়মের মধুর ধ্বনি উপামনার অঙ্গ । ফলত উপামকমাত্রেই 
অভিলধিত বস্তু আরাধাদেবতাকে সমর্পণ করিতে একান্ত অভিলাষী ৷ 
এইরূপ প্রচুর প্রকারভেদ বা মতভেদ থাকিলেও সকল ধর্মের উদ্দেষ্যগত 
ভেদ অল্পই আছে। সকল: মতেই পারলৌকিক উপকার এবং প্রহিক 
পবিত্রতা সম্পাদনের জন্য ধর্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এঁহিক 
পবিত্রতা বলিতে দৈহিক নির্মলতামাত্র বুঝিলে ভূল বুঝা হইবে। কেন 
না, দৈহিক-নির্মীলতা-সম্পাদনের পক্ষে ধর্ম অপেক্ষা সাবান অধিক 
উপযোগী হইতে পারে । এ্রহিক পবিত্ৰতা বলিতে চিত্তের নিৰ্ম্মলতা বা 
ভাবগুদ্ধি বুঝিতে হইবে। কেন না, বাহশৌচ অপেক্ষা আভ্যস্তরশৌচ 
সমধিক অভ্যহিত। স্থৃতিকারের! বলিয়াছেন_ ৷ 
_ শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাঁহমাত্যস্তর়ত্তথা ৷ 
মৃজ্জলাভ্যাং স্থৃতং বাহ্‌ং ভাবশুদ্ধিন্তথান্তরম্‌ ॥ 
গ্রঙ্গাতোয়েন কৃৎমেন মৃত্ধারৈশ্চ নগোপমৈঃ। = 
আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাঁবদুষ্টে ন শুধ্যতি ৷ | 
অর্থাৎ শৌচ ছইপ্রকার-_বাহ্‌ ও আত্যন্তর। মৃত্তিকা ও জল দ্বার! বাহৃশৌচ- 
সম্পাদন হয়, ভাবশুদ্ধি বা চিত্গুদ্ধি আভ্যত্তরশৌচ। সমস্ত গজিল এবং 
পর্বতপ্রমাণ মৃত্তিকাদ্বার| মৃত্যু পর্য্যন্ত স্নান করিলেও তাবহুষ্ট ব্যক্তি শুদ্ধ 
হয় না। ভাবশুদ্ধি বা চিত্তের নির্মলতা উত্তম শৌচ, এ বিষয়ে মতভেদ 
হইতে পারে ন|।' জগতে সামান্য তাত্রকাংভাদির শৌচ ব৷ পবিত্রতা বা 
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৩৬ দ্বিতীয় লেক্চর |. 


্‌ নির্মবতা সম্পাদনের উপায় রহিয়াছে, অথচ সমধিক উপাদেয় চিত্তনির্মলতার 
1 উপায়. নাই, ইহ! অশ্ৰদ্ধেয় কথা ৷ সত্সঙ্গ, সংপ্রস্গ, সদনুশীলন প্রভৃতি 
রম চিনতনির্মনতার অন্ততম উপায়! বিদ্বান্‌ এবং মূৰ্খ, ধর্ম্মগ্রন্থের অনুশীলনকারী 
৷ এবং উপস্থাসপাঠকের চিত্তের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার প্রচুর 
| প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মগ্রন্থের অনুশীলন অপেক্ষা ধৰ্ম্মানুষ্ঠান অৱশ্যই 
অধিকতর" প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। কারণ, 
ধৰ্ম্মামুঠান এবং ধর্মগরস্থের অনুশীলনে বিস্তর তাঃতম্য। ধৰ্ম্মানুষ্ঠান এবং 
ঈশ্বরারাধনা চিত্তের নির্মলভাসম্পাদন করিতে অক্ষম, ইহা কল্পনা 
করিতে যাওয়াও অসঙ্গত ৷ এ বিষয়ে সমস্ত ধর্মাবলম্বীদিগকে নির্বিশেষে 
সাক্ষিরপে আহ্বান করা যাইতে পারে। ধৰ্ম্মাচরণ এবং ভগবদারাঁধনা 
(দ্বারা চিত্তের প্রসাদলাভ হয়, ইহা তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন। যদি 
তাহাই হইল, তবে শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতি 
দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতাসম্পাদন হইবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কি কারণ 
থাকিতে গারে। 'যিনি যে পরিমাণে ধার্মিক, তাহার সেই পরিমাণে 
চিত্তের পবিত্ৰতা বা সংযম স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ক্র ইহ! প্রমাণ 
‘করিবার জন্ত:বাগাড়ম্বর নিপ্রয়োজন। 
ডঃ , কোন কোন ধৰ্ম্মপ্রচারকের মতে হিন্দুরা জড়োপাসক ও সৌদির? 
ৰ! হিন্দুরা অগ্নি, জল, স্থৰ্য্য প্রভৃতি জড়পদার্থের উপাদনা করে এবং 
{ 'প্রতিমাপুজা করে। সুতরাং হিন্দুধর্ম নিকৃষ্ট ধৰ্ম্ম বা ধর্মই নহে।- আত্মা- 
রাম সরকারের কিঞ্চিৎ নিগ্ৰহ না করিলে যেমন বাজীকরদিগের 
বাজী করা হয় না, মেইরূপ হিন্দুধর্মের কিঞ্চিৎ দোষকীর্তন না 


Le করিলে এই শ্রেণীর ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ধৰ্ম্মপ্ৰচার হয় ন|। হিন্দুধর্ম 
| | এই শ্রেণীর ধৰ্ম্ম্ৰচারকদিগের পক্ষে আত্মারাম সরকার। তাহা হউক! 
lh -বাজীকরের! আত্মারাম সরকারের নিগ্রহ করিয়! প্রকারাস্তরে' যেমন 
রা তাহার উৎকর্ষ প্রমাণিত. করে, এই শ্রেণীর ধর্্মপ্রচারকেরাও সেইরূপ 
৷ ৷৷ হিন্দুধর্মের দোষকীৰ্ত্তন করিয়া! অজ্ঞাতভাবে হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ, প্রতিগঞ্ 


-কৰিতেছেন। 
হিন্দুধর্দ ন-গণ্য হইলে জান বিরুদ্ধে সমরঘোষণা সত না। 


বেদান্তের অনুবন্ধ ! ৩৭ 


বীরগণ সিংহবধ করিবার জন্তু লালায়িত হন এবং তাহা পৌরুষের 
কাৰ্য্য বলিয়া ভাবেন, ক্ষুদ্র গ্রাণীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করা 
আযশস্কর বিবেচনা করেন। পাষাণের বিনাশের জন্ত লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে 
তদ্দারা পাধাণের বিনাশ হয় না, নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্ৰই -শতখণ্ডে বিভক্ত 
হইয়া বিনষ্ট হয়। অনেক ধৰ্ম্ম সময়ে সময়ে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইয়াছে এবং হিন্দুধর্ম্মকে বিলীন করিতে না পারিয়া তাহার সংঘর্ষে 
স্বয়ং বিলীন হইয়াছে, ইহ! প্রতিহাসিকদ্দিগের অবিদিত নাই। সে 
যাহা হউক, যাহার! শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত অবগত নহেন, দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে 
তাহার! শান্তের মমালোচক। সুতরাং “হিন্দুর! জড়োপামক” ইত্যাদি অদ্ভুত 
সিদ্ধান্তের কল্পন| হইবে, ইহাতে বিম্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। হিন্দুদিগের 
ধর্মীনুষ্ঠানে যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থের প্রতি মনোযোগ 
করিলে বুঝ! যাইবে যে, অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মাহাত্ম্যের 
অনুস্মরণ এবং তাহার নিকট প্রহিক-পাঁরত্রিক-মঙ্গলকামনাই ততসমস্তের 
প্রধান লক্ষ্য। হিন্দুরা জানেন যে, অগ্নিজলাদি জড়পদার্থ। হিন্দুরা! 
জানেন যে, অগ্নিজলাদদির অভিমানিনী দেবতা আছেন। হিন্দুর! জানেন 
যে, এক অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর অগ্নিজলাদি সমস্ত পদার্থে অস্তর্যামিরপে 
বিরাজমান আছেন ৷ ইহা! কল্পনা নহে, ইহা শাস্ত্ৰীয় সিদ্ধান্ত ৷ - হিন্দুরা 
অগ্নিজলাদির অন্তৰ্যামী সেই মহাপুরুষের উপাসনা করেন, অগ্নিজলাদ্ি 
জড়পদাৰ্থের উপামন| করেন ন|। যদি তর্কমুখে স্বীকার করিয়া লওয়! 
যায় যে, হিন্দুরা অগ্নিজ্জল প্রভৃতি জড়পদাৰ্থেরই উপামন| করেন, তাহা 
‘হইলেও জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, হিন্দুরা অগ্রিজলাদি জড়পদার্থকে 
' জড়পদার্থ ভাবিয়াই তাহার উপানন! করেন, কি জড়পদার্থকে পরমেশ্বর 
ভাবিয়া তাহার উপাসনা করেন 1. অবশ্যই তাহার! জড়পদার্থকে জড়পদার্থ- 
জ্ঞানে উপাসন! করেন না, ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা! করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে 
‘ বিবাদ হইতে পারে না। যদি তাহাই হইল, তবে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রগবো- 
পাঁসনার স্তায় ঈশ্বরজ্ঞানে অগ্নিজলপ্রতিমাদির উপাসনাও প্রতীকৌপাসন! 
বলিয়। আখ্যাত হইবে। সর্বব্যাপী পরমেশ্বর অগ্নিজল প্রভৃতি জড়পদীর্থে 
এবং প্রতিমীতে সর্বত্র সমভাবে 'বিরাঁজমান। অ্তরাং অগ্সিজলাদিতে 


| ৩৮ দ্বিতীয় লেক্‌চর ৷ 


| এবং প্রতিমাতে তীহার উপাসনা কেন হইতে পাঁরিবে না, হইলে কেনই 
ব! দোষ হইবে, তাহ! বুঝিতে পার! যায় ন|। সাধারণের অবগতির 
: জন্তু এইখানে বলিয়। রাখা ভাল যে, খৃষ্টবৰ্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সাকারবাদীর 

| অভাব নাই। খৃষ্টীয়দৰ্শনের সর্বপ্রধান পূর্বাচার্য্য টার্টুলিয়ান্‌ ঈশ্বরের 

| ৷ সাকারত্ব সমর্থন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন-_“ইন্দ্রিয়গুলি প্রতারণা 


খর্ধতা করে না, জীবাত্মা শরীরী হইলেও জীবাত্মার অমরত্বের বাধ! হয় 
না .পরমাত্মা অতি পবিত্র" সমুজ্জল বাঁয়বপদার্থ, সর্ববিস্তৃত। যাহা 
অশরীরী, তাহার সত্তাই নাই ৷ যদিও ঈশ্বর আত্মপদার্থ ( অজড়পদাৰ্থ ), 
তথাপি ঈশ্বর মাকার (শরীরী ), ইহ! কে অস্বীকার করিবে? আত্মারও 
তাহার নিজপদার্থের অনুযায়ী শরীর আছে, উহা উহার নিজের রূপে 
সাকার। জীবাত্ম| মনুষ্যরূগী, সেই রূপ ইহার জড়শরীরের অনুরূপ ; 
কেবল বিশেষ এই যে, উহা! স্থন্ম, স্বচ্ছ এবং আকাশধৰ্ম্মা ( বায়ব )। 
শরীরী না হইলে জীবাত্ম| উহার জড়শরীরের দ্বারা কিরূপে উদ্দ্ধ 
(অনুপ্রাণিত) হইয়া থাকে এবং কিরূপেই বা জড়শরীরের অভ্যন্তরে 
থাকিয়। জড়শরীরের সাহায্যে পুষ্ট হয় ও কষ্টভোগ- করে ?”* আমাদের 


| ক “The senses deceive not : all that is real is body. The 
: | corporeality of God does not, however, detract from his 
|] sublimity, nor that of the.soul from its immortality. Every- 
thing that is, is body after its kind. The Deity is. a very 
pure--luminous air, diffused everywhere. What is not body 
__ 13 nothing. Who shall deny that God is body, though he is 
রা spirit ? A spirit is a body of its own kind, in its own form. 
| [179 soul has the human form, the same as its body, only it 
is delicate, clear and ethereal. Unless 3 were corporeal, 
। how:could it be affected by the body, be able to suffer or. be 
| nourished within the body ?৮ An extract from the writings 
| | of Quintus Septimius Florens Tertullians the earliest and 
৷ ৰ after Augustine the greatest of the ancient church writers 
1 | - Whose activity as a christian falls between 190- 220 A, 7). 


করে না) বাহ! বাস্তব, তাহ! শরীরী ৷ ঈশ্বরের শরীরিত্ব তাহার মাহাত্ম্যের 


বেদান্তের অনুবন্ধ ৷ ৩৯ 


শীস্তৰকারদের মতে ব্ৰহ্মাণ্ডের স্থল হইতে স্থক্মতম পদার্থে সর্বব্যাপী 
পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সমস্ত বস্তুই বিরাডূরূগী পরমপুরুষের 

শ। সমস্ত বস্তই পরমাত্মার শরীর, ইহা অন্তর্য। মিব্রাঙ্গণে স্পষ্টভাষায় 
বল! হুইয়াছে। তন্মধ্যে যে-কোন পদাৰ্থ তীহার উপাসনার আলম্বন- 


1. রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। সাক্ষাৎসদ্বন্ধে নিরাকারের উপাসনা ও 
র্‌ হইতে পারে বটে, কিন্ত তাহার অধিকারী নিতান্ত বিরল। "পক্ষান্তরে, 
্‌ নিরাকারের গ্তায় সাকারেরও উপাসনা হইতে পারে এবং তাহা অপেক্ষা- 
হা কৃত আুসাঁধ্য। পরমেশ্বর নিরাকার হইলেও আকারপরিগ্রহ করেন। 
), প্রদীয়মান হবির গন্ধাদিদবারা উদ্দিষ্ট দেবতার স্রাণাদি ইন্দ্িয়ের পরিতৃপ্তি 
ও. হওয়ার প্রার্থনা বৈদিকমন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সুতরাং সাকার 
প উপাসনা য় প্রদ্ধেষ হইবার কোন কারণ নাই। বর্তমান খৃষ্টায়শতাব্ধীর 


5 লেখকচুড়ামণিথ্যাকারেও এরূপ প্রদ্বেষভাব দুর করিতে উপদেশ দিয়াছেন! 
) | যেরপেই হউক, ঈশ্বরে চিত্তনমাধান করিলেই তঁ৷হার উপাসন! 
কর! হয়। প্রতীকোপামন৷ কিন্ত নিরাকারেরই উপাধন!। নিরাকারের 


দ্ধ 

A 1 . 
রে সাক্ষাৎ উপাসনা সকলের পক্ষে সম্ভবে না বলিয়া কোন-একটি আলম্বনে 
বর প্রতীকোপান! বিহিত হইয়াছে। বিস্তীর্ণ ভূমওলের তথ্য অবগত হওয়! 
ত বালকের পক্ষে ছুষ্ধর ৷ শিক্ষকের উপদেশানুসারে ক্ষুদ্র গোলকে বাঁ পটে 
6 


| 
৷ চিত্তদমাধান করিলে অপেক্ষাকৃত অল্লায়ামে বালক বিস্তীর্ণ ভূমগুলের 
তত্ব অবগত হইতে পারে। তজ্বপ আচাধ্যের উপদেশানুমারে পরিচ্ছিন্ 
| প্রতিমাদিতে চিত্তসমাধান করিলে সাধক অপরিচ্ছন্ন পরমপুরুষের তত্ব 
ly ‘অবগত হইতে সক্ষম হন। 
চিন্ময়ন্তাদ্বিতীয়ন্ত নিষ্ধলন্তাশরীরিণঃ ৷ 
| -_ উপামকানাং কাৰ্য্যাৰ্থং বদ্ধণে! রূপকল্পন! ৷ 
ৰ ৰ ত খ 
| পুত who can smash the idols do so with a good courage, 
| ‘but do not be too fierce with the ‘ijdolaters,—they. worship 
চি the best thing they know.” ' জা. M. THACKERAY, _ 
ব ত RS . Bi EDITION VOL. II. P. 446. 


4 
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এই খধিবাক্য দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে, ব্রন্মের কোন রূপ নাই, 
তাহার আকার মন্ুষ্ের কল্পিত। তর্কমুখে এ কথা স্বীকার করিয়] 
লইলেও ইহাতে কি দোষ হয়, তাহ! বুঝিতে পার! যায় না। কারণ, 
ব্ৰহ্ম সৰ্ব্বব্যাপী । সর্বত্র সমানভাবে তাহার অধিষ্ঠান আছে। ভক্তপরি- 
কল্পিত রূপে তাহার অধিষ্ঠান না থাকার কোন হেতু নাই। বস্তুগত্য 
কিন্তু "ব্ৰহ্মণে। রূপকল্পনা*__ইহার অর্থ অন্তরূপ। ৷ “ব্ৰহ্মণঃ” এই ষষ্ঠী বিভক্তি 
কর্তৃকীরকে সমুৎপন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ সম্বন্ধমাত্র নহে। কেন না, 
রূপকল্পনার কর্তার নির্দেশ অবশ্য অপেক্ষিত। তাহ! হইলে খধিবাক্যটির 
এইরূপ অর্থ হইতেছে যে, চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিরংশ ও অশরীরী ব্রহ্ম 
উপাসকদিগের কাধ্যের জন্ত রূপের স্থষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ বাক্যার্থ 
হইলে কাহার রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহ! বুঝিতে বাকি থাকে না। 
ঈশ্বর যে নিজের রূপ নিজে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা ভগবান্‌ নিজেই 
বলিয়াছেন__ 
মায়া হেষা ময়! সুষ্টা যন্মাং পশ্ঠদি নারদ ৷ 
সর্বভূতগুণৈরুক্তিং মৈবং মাং দ্রষমর্হসি |. 
‘হে নারদ, তুমি যে আমাকে দেখিতেছ, এ মায়! আমিই স্থষ্টি করিয়াছি। 
তাহা না হইলে গুণাতীত আমাকে এরূপ দেখিতে পাইতে ন| ৷ লোকের 
উপকারের জন্য ভগবান্‌ মায়িকশরীর পরিগ্রহ করেন--ইহা ভগবদগীতায় 
স্পষ্টভাষায় বল! হইয়াছে। ইহাও বল! হইয়াছে যে, ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্কাক 
যে শরীর অর্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্‌ তদ্বিষয়ে তাহার অচলা 


শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকেন। শ্ৰুতি স্বয়ং বলিয়াছেন__“স একধা ভবতি 
দ্বিধা ভবতি”, ইত্যাদি । 


আপত্তি হইতে পারে যে, প্রণবাদি বস্তুগত্যা ব্ৰহ্ম নহে। যাহা! ব্ৰহ্ম 
_ নহে, ব্ৰহ্মবুদ্ধিতে তাঁহার উপাসনা করিলে ফলপ্রান্তির প্রত্যাশা কার্যকরী 


হইতে পারে না। কেন না, প্রণবাদিতে ব্রহ্বুদ্ধি ভ্রম। ভ্রমজ্ঞানে ফললাত 
অসস্তব। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রণবাদিতে ব্রহ্ববুদধি ভ্রম বটে, কিন্ত 
ভ্রম হইলেও তাহ! ফলপ্রাপ্তির কারণ হইতে পারে। পঞ্চান্সিবিদ্তাতে 
দ্যুলোক, গর্জন, পৃথিবী, পুরুষ ও জীর অগ্নিবুদ্ধিতে উপাসনা ও তাহা 


| 


§ 
| 


বেদান্তের ভনুবন্ধ। -৪১ 


.ফলপর্ধ্যবসায়িনী, ইহা! শান্তৰে বিহিত হইয়াছে। ভ্ৰম হুইপ্রকার _সংবাদি- 
ভ্রম ও বিসংবাদি-ভ্রম। বিদংবাদিত্রমস্থলে ফললাভের প্রত্যাশা নাই বটে, 


কিন্তু সংবাদিত্রমস্থলে ফললাভ অসম্ভব নহে বা অবশ্যম্ভাবী ৷ বিসংবাদিভ্রম 
লোকপ্রনিদ্ধ তদ্বিষয়ে উদাহরণ-উপস্তামের প্রয়োজন নাই ৷ সংবাদিভ্রমের 
ছুইএকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। যে স্থলে অযথাবস্তজ্ঞান অনুসারে 
প্রবৃত্ত হইলেও অভিলবিত-কফল-লাঁভ হয়, সে স্থলে গ্ৰ অধর্থবস্তজ্ঞান ভ্ৰম 


হইলেও সংবাদিভ্ৰম ৷ গবিত্ৰতালাভৈর জন্য গঙ্গাজলন্ৰমে গোঁদাবরীজল 


স্পৰ্শ করিলে পবিত্রতালাঁভ হয়। এ স্থলে গোঁদাবরীজলে গঙ্গাজলজ্ঞান 
ভ্রম। এই ভ্রমানুনারে প্রবৃত্ত হইলেও .পৃবিভ্রতারূপ-ফল-লাঁভ হইয়াছে। 
কেন না, গঙ্গাজলের স্তাঁয় গোঁদীবরীজলও পবিভ্রতাঁজনক |. "অতএব উহা 
সংবাদিত্রম। বাণ্পে ধূমভ্রম হইয়া বহির অনুমান কর] হইয়াছে। 
তথায় যাইয়| যদি দৈবাৎ বস্তি পাওয়া! যায়, তবে উহ! সংবাদিভ্ৰম বলিয়া 
পরিগণিত হইবে। গৃহমধ্যন্থ দীপের প্রভা ছিদ্ৰপথে বহির্দেশে বর্তুলাকারে 
পতিত হইয়াছে ৷ গৃহান্তরস্থিত মণির প্রভাঁও এরূপ বহির্দেশে বর্ডুলাকারে 
পতিত হইয়াছে। দূর হইতে এই প্রভাদ্বয় দর্শন করিয়া দর্শকঘয়ের 
মণিভ্ৰম হইয়াছে। মণিলাভের অভিলাষে দৰ্শকদ্বয় ধাবমান হইলে প্রথম 
দর্শকের অর্থাৎ প্রদীপপ্রভাতে যাহার মণিভ্ৰম.হইয়াছে, তাহার মণিলাভ 
হইবে না। দ্বিতীয় দর্শকের অর্থাৎ মুণিপ্রভাতে যাহার মণিভ্রম হইয়াছে, 
তাহার মণিলাভ অবশ্ঠতন্তাবী। কেন না, মণ্প্রভার সহিত মণির নিকট- 
সম্বন্ধ এন্থলে উভয় দর্শক ভ্রান্ত, সন্দেহ নাই। কিন্ত প্রথম দর্শকের 
ভ্রম বিসংবাদী, দ্বিতীয় দর্শকের ভ্রম সংবাদী। এইজন্য প্রথম দর্শক ফল- _ 
লাভে বঞ্চিত, দ্বিতীয় দর্শক ফললাতে প্রফুল্ল। সেইরূপ প্রণবাদিতে .. 
ব্ৰহ্মবুদ্ধি ভ্মাত্মক হইলেও উহা সংবাদিভ্রম বলিয়া ফললাভের প্রতি 
কোনরূপ সন্দেহ হইতে,পারে না। নত ৰহ 

. সাকার উপাসনা! মুঢ়ব্যক্তির জন্য, পণ্ডিতের জন্য নহে, এই বলিয়া 
সাকার উপামন! বা প্রতীকোপাসনার হেয়ত্বপ্ৰতিপাদন শুনিতে ,ভাল 
গুনায় বটে, কিন্তু জিজ্ঞান! করি যে,. প্রকৃত বিষয়ে কাহাকে পণ্ডিত 


বল! যাইবে?  রাশিরাণি-গ্রন্থঅধ্যয়ন,. তর্কশক্তি বা বন্ৃতীর ক্ষমতায় 
৬ » - 
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অধ্যাত্মরাজ্যে পণ্ডিত হওয়া যায় না। তাঁদৃশ ব্যক্তিও অধ্যাত্মবিষয়ে 
মূঢ় বলিয়াই পরিগণিত হুইবার যোগ্য ব্ৰহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিই অধ্যাত্ম- 
বিষয়ে পণ্ডিতপদবাচ্য হইতে পাঁরেন। শাস্তরজ্ঞান পাণ্ডিত্য নহে, ব্ৰহ্মজ্ঞান 
পাণ্ডিত্য, ইহা বৃহদ্বারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। কিরূপ ব্যক্তি 
ব্ৰহ্মজ্ঞানের অধিকারী, এন্থলে তাহা স্মরণ কর! উচিত ৷ বলা বাহুল্য যে, 
সাকারোপাদনাদ্বার! চিত্তের একাগ্রতাঁদম্পাদন না হইলে সাক্ষাৎসন্বন্ধে 
নিরাকারের উপাসনা হইতে পারে না) নিগুণ বা নিরাকারের উপাসনা 
সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয় বলিয়াই বাহীরা নিগুণ বা নিরাকার ব্ৰহ্ধের 
উপাসনা করিয়া থাকেন, তীহীরাও ব্রহ্মকে দয়াময় মঙ্গলময়, ন্তাঁয়বান্ 
ত্রাণকর্ত। প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করেন, এবং নিরাকার পরব্রন্দের 
সিংহাসন, চরণকমল, প্রসন্ন বদন, শান্তিময় ক্রোড় ও সমস্ত কাৰ্য্যে তাহার, 
মঙ্গলময় হস্ত দেখিতে পান ৷ ইহা তাঁহাদের পক্ষে দোষের কথা নহে। 
নিরাকার ত্রন্গের ধ্যান বা উপাসনা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই 
তাহার! অজ্ঞাতভাবে কোনরূপ কল্পিত আকার. অবলম্বন করিতে বাধ্য 
হন। কিন্তু তাঁহার! যে সাঁকারোপাসক বা প্রতীকোপাসকদিগকে নিন্দা 
ঝা উপহাস করেন, ইহা! মন্দ কৌতুক নহে। 
প্রকৃত ব্রহ্মবেতীর পক্ষে ভোগবিলাস ক্ষতিকর না হইলেও সাধকের 
৷ পক্ষে তাহা যথেষ্ট ক্ষতিকর। আমি ব্রহ্মবেত্তা, এইরূপ বল! বা বিবেচন! 
আঃ করা অনায়াদসাধ্য বটে। কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে ্রহ্মবেত্তা হওয়া! অনায়াসসাধ্য 
নহে ৷ তাঁহীতে কঠোর সংযম এবং সাধনার অপেক্ষা আছে,_আদরপুর্ববক 
দীৰ্ঘকাল অনুশীলনের অপেক্ষা আছে । ্রুইমাঁছের ঝোল, কামিনীর 
কোল, হরিহরি বোল”-_-এ নীতি প্রশস্ত নহে। সে বড়,বিষম ঠাই ৷ ভক্ত 
বামপ্রসাদ যথাৰ্থ বলিয়াছেন,__“মন ভেবেছ কপটভক্তি করে’ পৃরাইবে 
আশা ৷ লে কড়ার কড়] তন্ত কড়া এড়াবে শা রতিমাবা 1” মোক্ষ 
অনায়াসলভ্য বস্তু নহে যে, পূর্ণমাত্রায় ভোগবিলাস চলিবে, অথচ 
মোক্ষলাভ হইবে ॥ তাহা হইলে সাধু মহাত্মার| মোক্ষ বা পরমপদ লাভের 
J জন্ত তোগবিলাস পরিত্যাগণুর্বক কঠোর তপন্তায় নিরত হইতেন না 
| ॥ সকল ধৰ্ম্মেই একৃত ধাৰ্ম্মিকের| অন্পবিস্তর সংঘমী। শান্ত বলেন-- 
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যত্রস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র মোক্ষস্ত কা কথা। 
অর্থাৎ যেখানে ভোগের বাহুল্য রহিয়াছে, তথায় মোক্ষের কথাও হইতে 
গাৱে না। শাস্ত্ৰকার এবং প্রকৃত ধাৰ্ম্মিকদিগকে বোকা! বল! সহজ বটে, 
কিন্তু ভোগবাহুল্যে অবশ্যম্ভাবী চিত্তবিক্ষেপের নিবারণ কর! সহজ নহে, 
বরং অসম্ভব । শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
তপপা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ৷ 
তপন্তাদ্বারা ব্ৰহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করা 
নাবিরতে। ছৃশ্চরিতান্নীশান্তো নাসমাহিতঃ ৷ 
: নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাগুয়াত ৷ 
{যিনি দুশ্চরিত্র হইতে বিরত হন নাই, যিনি ইন্দ্ৰিয়লৌল্য হইতে উপরভ 
হন নাই, যিনি বিক্ষিপ্তচিত্ত, যিনি ফলকামী, তিনি প্রজ্ঞানদ্বারা আত্মাকে 
প্রাপ্ত হন না। 
যদা সৰ্ব্বে প্রমুচ্যসন্তে কাম| যেহন্ত হৃদি শিতাঃ 1 
অথ মৰ্ত্ত্যোহমৃতে। ভবত্যত্ৰ ব্ৰহ্ম মমগুতে ॥ 
যখন হৃদয়স্থিত সমস্ত কামন| বিশীর্ঘ হয়, তখন মরণধৰ্ম্ম| মনুষ্য অমৃত 
হয়, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে। ইত্যাদি 
ধিলাসীদিগের পক্ষে পরমার্থতত্ব অবগত হওয়া ত দুরের কথা; শান্ত- 
তত্ব অবগত হওয়াও তাহাদের পক্ষে সুলভ নহে বা অন্তরায়সঙ্কুল ৷ 
এইজন্য ছাত্রদিথ্বের পক্ষে বন্ধচৰ্য্য বিহিত হুইয়াছে। তাহাতে ভোগ- 
বাহুল্য নিবারিত এবং সংযম অভ্যস্ত হয়। একটি প্রামাণিক গাঁথা 
আছে যে, 


অহেরিব গণাভীতো মিষ্টাননাচ্চ বিষাদিব। 
রাক্ষমীভ্য ইব স্ত্রীভ্যং স বিগ্ামধিগচ্ছতি ৷ 
অর্থাৎ যে জনতাকে সর্পের স্তাঁয়, মিষ্টায়কে বিষের স্তায়, জীদিগকে 
রাক্ষমীর স্তায় ভয় করে, তাহার-বিদ্বালাভ হয়। প্রবাদ আছে যে, 
নবদ্বীপনিবামী নব্যন্তায়ের প্রসিদ্ধ টীকাঁকার পুজ্যপাদ মধথুরানাথ তর্ক- 
বাঁগীশের সাঁংসারিক অবস্থা নিতাস্তই শোচনীয় ছিল। ভীহার নৈত্যিক 
আহার অতি সামান্য উপকরণে সম্পন্ন হইত। লবণ 'ও তেঁতুল তন্মধ্যে 
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| প্রধান ছিল। কোনক্ৰমে তীহাঁর ভোগ্রনের অবস্থা রাঁজার কর্ণগত হইলে 1 
| তিনি তাহার ভোজনোপযোগী দ্রব্যের ব্যবস্থ। করিয়! দিলেন। রাঁজাদেশে ' । 
এক মুদ্ী তাহার অজ্ঞাতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে রাজনির্দিষ্ট দ্রব্য তাহার 
| গৃহে পৌছাইয়া দিত ৷ রাদাহুগ্রহে তিনি উপাদেয় খান্ত ভোজন করিতে 
| লাগিলেন বটে, কিন্ত তিনি শান্তরচিন্তায় এত নিমগ্ন ছিলেন যে, সে বিষয়ে 
৷ কিছুমাত্র গ্রণিধান করিতে পারিলেন ন!। আহারের সময় পত্নী যাহা 
উপস্থিত করেন, তাঁহাই ভোজন করেন মাত্র । কিছুদিন পরে তিনি 
বুঝিতে পাঁরিলেন যে, পূর্বে জটিল বিষয়নকল যেরূপ অল্পনময়ে মীমাংসিত 
হইত, এখন আর তাহা হইতেছে না। একএকটি জটিলবিষয় মীমাংসা _ 
করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় ব্যয় হইতেছে। বুঝিতে পারিলেন বটে, 
কিন্তু তাহার কারণনির্ণয় করিতে পারিলেন না । মাসাস্তে তুলনা করিয়া 
দেখিলেন যে, পূৰ্ব্বে এক মাঁসে যেপরিমাণ টাকা রচিত হইত, সে মাসে 
তাপেক্ষা অনেক কম রচিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি নিতান্ত দুঃখিত 
হইলেন। তখন তীহার প্রণিধান হইল। তিনি, বিবেচনা করিলেন যে, 
সাধারণ খান্ত অপেক্ষা উপাদেয় খাঁ্ধ অধিক ভোজন করা যাঁয়। গুরু-.. 


২... ভোজনে আলস্তাদি উপস্থিত হইয়| শান্ত্রচিন্তার অন্তরায় সম্পাদন করে! 
| _ ফলত ভোগবিলাস ও. ধৰ্ম্মতত্বচিত্তা তমঃপ্রকাশের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ । 
: | | ভবিষ্যদ্দশী মহর্ষি বলিয়াছেন টু ৃ 
৷ -1.. -_ সর্ষে ব্ৰহ্ম বদিষ্যত্তি বৰ্তমানে কলৌ যুগে ৷ 
নান্তুতিষ্ঠস্তি মৈত্ৰেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ ॥ 


অৰ্থাৎ হে মৈত্ৰেয়, কলিযুগে সকলেই ব্ৰহ্ম বলিবে, কিন্তু উদরসেব! এবং 
{ কামোগভোগে সমাসক্ত হইয়া তাঁহারা অনুষ্ঠান করিবে না। মহৰ্ষি আরও 
| বলিয়াছেন ; 
. সাঁংসারিকস্থুখাসকং ব্রহ্মজঞোহন্মীতিবাদিনম্‌। 
কর্মব্রন্মোতয়ত্রষ্টং তং ত্যজেদস্ত্যজং যথ৷ ৷৷ 
যাহার! সাংসারিক সুখে আসজ,অথচ ‘আমি ব্ৰহ্মজ’ এইরূপ বলে, তাঁহারা 
কৰ্ম্ম ব্রহ্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট। অন্ত্যজের ন্তাঁয় তাহাদিগকে ত্যাগ 
করিবে। ৱ্ৰহ্মজানের দুর্লভত্ব ভগবান্ও বলিয়াছেন চি 
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মনুষ্যাণাঁং সহন্েযু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে । 

যততামপি সিদ্ধানাং ক শ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ ॥ 
সহস্ৰ মনুষ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি দিদ্ধির জন্য যত্ন করে। যাহারা সিদ্ধির 
অন্ত যত্ন করে, তাঁহাদের সহজ্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করে। 
সহল্র সিদ্ধের মধ্যে ‘কোন ব্যক্তি আমাকে জানিতে পারে. যাহার! 
আমাকে জানিতে পারে, তাহাদের সহত্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি'যথাৰ্থরপে ' 
আমাকে জানিতে সক্ষম হয়। সে যাহ! হউক, জগতে যে-কিছু সৌন্দৰ্য্য 
তাহা সেই পরমপুরুষের সৌন্দর্য্যের অংশমাত্র ; জগতে যে-কিছু আনন্দ; 
তাহ ব্ৰহ্মানন্দের কণামাত্র ; জগতে যে-কিছু শক্তি, তাঁহা সেই মহাশক্তির 
সামান্ত অংশমাত্র। সেই মহাপুরুষ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, বুদ্ধি, তুষ্টি, পুষ্ট, 
কান্তি, দয়া ও ক্ষম! প্রভৃতি নানারূপে মৰ্ব্বভূতে অবস্থিত ৷ ইহা শাস্ত্রের 
উপদেশ৷ হিন্দু জানেন, সামান্ত তৃণের সাঁমান্ত স্পন্দনও সেই মহাশক্তির 
ক্ষুদ্ৰাদপি ক্ষুদ্রতম অংশ দ্বারা সংসাধিত হয়। জগতের অতি সামান্ত 
বন্ততেও সেই পরমপুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন; তিনি নাই, এমন স্থান বা 
বস্তু নাই শ্রুতি বলিয়াছেন-_- এ : 
উপহ্ৰরে গিরীণাঁং সঙ্গমে চ নদীনাম্‌। ধিয়া| বিপ্ৰে! অজায়ত ৷ . ৷ 
পর্বতপ্রান্তে নদীসন্গমে স্ততিশ্রবণের অন্ত ইন্দৰ প্রাদুর্ভূত হন ৷ অর্থাৎ ভক্ত 
যেখানে ভক্তিভাবে তাহার আরাধনা করেন, মেইখানেই তাহার আবি- 
ভাব হয়। জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে সর্বত্রই তিনি বিরাজমান, সর্বত্রই তাহার 
আরাধনা হইতে পারে। পুষ্পদত্ত যথার্থ বলিয়াছেন থে ; 

io _ ত্বমর্কস্বং মোমত্বমসি পবনস্বং হুতবহ- 
* =. স্ব্মাপত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিবাত্মা ত্বমিতি চ ৷ 
পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি গিরং 
ন বিদ্মন্তত্তত্বং বয়মিহ হি যত্বং ন ভবসি ৷৷ 

হে ভগবন্‌, তুমি অর্ক, তুমি চন্দ্ৰ, তুমি বায়ু, তুমি অগ্নি, তুমি জল, তুমি 
আকাশ, তুমি পৃথিবী, তুমি আত্মা,-ভক্তৰূনদ তোমার বিষয়ে এইরূপ 
পরিচ্ছিন্ন বাক্য বলিয়া থাকেন ৷ আমরা! কিন্তু ব্ৰহ্মাণ্ডে এমন পদাৰ্থ জানি 
না, যাহা তুমি নহ। পু্পদস্তের এই উক্তি সর্বরথা: শ্রুতিমূলক । পরমেশ্বরের 
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বিরাঁডূরূপ শ্ৰুতিতে উক্ত হইয়াছে। ভগবদগীতাঁর বিভূতিযোগ ও বিশ্ব- 
রূপাধ্যায়ে ভগবানের সর্বব্যাপিত্ব এবং সৰ্ব্বময়ত্ব "অভিহিত হইয়াছে। 
উপনিষদে ইহার সুস্পষ্ট উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁহুল্যতয়ে 
" তৎসমন্ত উদ্ধৃত হইল না। ফলত অগ্নিজলাদিতে মেই মহাঁশক্তির 
আঁবির্ভাৰ দেখিয়া আর্যাসন্তান ভক্তিভাবে তদালম্বনে পরমপুরুষের 
আরাধনা করিয়া থাকেন। যাহার! উক্তরূপে ভগবানের উপাসনা! করেন, 


তাহাদিগকে জড়োপাঁসক বলিয়। অভিহিত কর! অভিজ্ঞতার উৎকৃষ্ট 


দৃষ্টান্ত বটে ৷ 


__ সে যাহা হউক, চিত্তগুদ্ধির আভ্যন্তরীণ উপায় উপাসনাদি, বাঁহ = 
উপায় পবিত্র ভোজনাদি । শ্রুতি বলিয়াছেন, মন অন্নময়। এ বিষয়ে | 


একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। তাহার একাংশমাত্র প্রদর্শিত হইতেছে। 


এবং বাক্য তেজোময় ৷ মনের অন্ময়ত্ব শ্বেতকেতুর হৃদয়ঙ্গম হইল না, তাঁহা 
উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্তু পিতার নিকট তিনি প্রার্থনা! করিলেন! 


উদ্দানক, পুত্র শ্বেতকেতুর নিকট বলিয়াছিলেন যে, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় ৷ 
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পিতা বলিলেন যে, “হে প্রিয়দর্শন, পুরুষ বা মন ষোড়শকল অর্থাৎ যোর _ 
কলা ব| অংশে বিভক্ত তুমি পঞ্চদশদিন আহার করিও না, কিন্তু ইচ্ছানু-_ 


সারে জলপান করিও । কেন না, জলপান না করিলে জলময় প্রাণ বিচ্ছিন্ন 
ূ হইতে পারে।” পিতার উপদেশ অনুসারে শ্বেতকেতু পঞ্চদশদিন আহার 
| করিলেন ন| ৷ ষোড়শ দিনে পিতার নিকট উপস্থিত হইলে পিত! আজ্ঞা 
| করিলেন যে, “তুমি যে সকল থক্‌, যজুঃ ও সাম অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা 
পাঠ কর ৷” শ্বেতকেতু বলিলেন, “হে ভগবন্‌, আমার কিছুই প্রতিভাত 
বা স্থতিপথে উদ্দিত হইতেছে ন!।” উদ্দালক বলিলেন যে, “পঅ্বলিত 
্‌ মহাবহ্থির থগ্যোতগ্রমাণ একটি ক্ষুদ্র অঙ্গার অবশিষ্ট থাকিলে যেমন তদ্বারা 
10 তদপেক্ষা অধিকপরিমিত দাহ্বস্ত দগ্ধ কর! যায় না, সেইরূপ হে প্রিয়দর্শন, 
তুমি পঞ্চদশদ্িন আহার কর নাই বলিয়া! তোমার যোল কলার পঞ্চদশ 
কলা ক্ষীণ হইয়াছে, একটিমাত্র কল! অবশিষ্ট রহিয়াছে। সেইজগ্ত 
অধীত বেদ এখন তোমার স্থতিপথে উদ্দিত হইতেছে ন| ভোজন কর” 


॥ শ্বেতকেতু ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন! 
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বেদান্তের অনুবন্ধ । ৪৭ 


তখন পিতা যাহা যাহ! জিজ্ঞাদা করিলেন, শ্বেতকেতু তত্সমস্তের যথাযথ 


উত্তরপ্ৰদান করিতে পারিলেন। পিতা বলিলেন, «প্রজলিত মহাবহ্ির 
অবশিষ্ট থণ্তোতপরিমিত অন্থার তৃণদ্বারা গ্রজলিত করিলে যেমন তন্বার! 
বহু দাহ্বস্ত দগ্ধ কর! যায়, সেইরূপ তোমার ষোল কলার এক কলা 
অবশিষ্ট ছিল, তাহা অন্নদ্বার| পরিপুষ্ট হইয়া পরদীপ্ত হইয়াছে, সেইজন্ 
এখন তুমি অধীত বেদ স্মরণ করিতে সমর্থ হইতেছ ৷” এই উপায়ে মনের 
অন্নময়ত্ব শ্বেতকেতুর হৃদয়ঙ্গম হইল। ফলত অনশনক্রিষ্ট ব্যক্তির চিত্ৰন্ফূৰ্ত্তি 
থাকে না, ভোজন করিলে চিত্তের স্ফুর্তি হয়। অনাহারে শরীরের ক্ষয় 
এবং আহারে শরীরের পরিপুষ্টি, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
সুতরাং আহারের সহিত শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ সমন্ধ ৷ বাঁল্যাবস্থা, অপেক্ষা 
যৌবনাবস্থায় শরীর পরিপুষ্ট ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। যৌবনকালে মনের 
্ুর্ভি অতুলনীয় । বৃদ্ধাবস্থায় শরীরের ক্ষীণতার সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্দুর্তিরও 
ক্ষীণতা হইতে থাকে। ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা বাচালতামাত্র । 
পরিশ্রমে, এমন কি, সামান্ত হস্তপদাদির সঞ্চালনেও শরীর আংশিক 
ক্ষীণ হয়, আহারঘ্বারা তাহার পূরণ হইয়া থাকে। শরীরকে আহার্য্যবস্তর 
পরিণামবিশেষ বলিলে অসঙ্গত হইবে না। যদি তাহাই হইল, তবে 
আইহার্য্যবস্ত ব! তাহার গুণ শরীর ও মনের উপর স্ব প্রভাব বিস্তার করিবে, 
ইহা স্বাভাবিক ৷ মাংস ও পলাওু প্রভৃতি উষ্ণবীধ্য বস্তু আহার করিলে 
শরীর ও মনের উষ্ণতা, এবং দ্বৃতদুগ্ধাদি স্িগ্ধবস্ত আহার করিলে শরীর 
ও মনের ন্নিগ্ধতা হইবে, ইহাতে বিশ্মায়ের বিষয় কিছু নাই ৷ অক্ষার্- 
লবণীশন সমধিক প্রশস্ত। শরীর ও মনের ঈদৃশ পরিবর্তন এত অল্পে অঙ্গে 
সাধিত হয় যে, তাহ! লক্ষ্য করা হুর । কিন্তু এরূপ পরিবর্তন হইয়। 
থাকে, সন্দেহ নাই। 
সাংখ্যাচারধ্যদিগের মতে সত্ব,রজ ও তমঃ,এই গুণত্ৰয় জগতের উপাদান ৷ 
মনুষ্তের শরীর ও মন গুণত্রয়ের পরিণাম বলিয়া ত্ৰিগুণাত্মক । কেবল 
মনুষ্যের শরীর ও মন ৰলিয়া নহে,জল,বাঁধুতক্ষ্য,পেয়,বনন,আদন, শষ্যাদি, 


- সমস্তই ত্ৰিগুণাত্মক । এমন কি; জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ত্ৰিগুণাত্মক 


মনের পরিণাম, সুতরাং উহাও ত্ৰিগুণাত্মক ৷ ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
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ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা! দিবি দেবেষু বাঁ পুনঃ। 
সত্বং প্রকৃতিজৈযুক্তং যদেভিঃ স্তাজিভিগু গৈঃ ॥ | 
অর্থাৎ মনুধ্যলোকে বাঁ দেবলোঁকে এমন কিছু নাই, যাহ! সতব-রজ-ও- || 
তমৌগুণপরিমুক্ত। একমাত্র পুরুষ বা আত্মা গুণাতীত, তন্তিন মন্ত বস্তই 
'শুণত্রয়ের পরিণাম। গুণত্রয়ের পরিণাম হইলেও সমস্ত বস্তুতে তুল্যরূপে 
গুগত্রয়ের "অবস্থিতি নাই, বন্তুবিণেষে গুণবিশেষের উদ্ভব ও অভিভব 
হইয়! থাকে। রজঃপ্রধান ও তমঃ প্রধান বস্তমকলের পরিবর্জন এবং 
স্ত্বপ্ৰধান বস্তনকলের ব্যবহার শাস্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। কেবল শরীরের 
নহে, প্রধানত ধৰ্ম্মসাধনের উপকারী সত্ববৃদ্ধিকর আঁহাঁর বিহিত, তাহার 
বিপরীত আহার নিষিদ্ধরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। রাজন ও তামস আহার 
না করিয়। সাত্বিক আহার করা সাধকের কর্তব্য। বিশ্লেষণপ্রণালী অনু- 
সারে সমস্ত বস্তুর সুক্ষ সুক্ম অংশ বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় বটে, কিন্ত 
কোন্‌ বস্তু মত্বপ্ৰধান স্থতরাং সত্ববৃদ্ধিকর, কোঁন্‌ বস্তু রজোবর্দ্ধক, কোন্‌ 
:বস্তুই বা তমোবৰ্দ্ধক, ইহা বৰ্ত্তমান বিশ্লেষণপ্রণালীঘ্বারা স্থির করিতে পার! 
যায় না। কেন না, বর্তমান বিশ্লেষণপ্রণালীর সত্বাদি নির্ণয় করিবার 
ক্ষমতা নাই । তাহার জন্য শাস্ত্ৰীয় উপদেশ গুমিতে হইবে। . আহাধ্য ও 
ৃ পেয় বস্তুর গুণানুলারে মানবপ্রক্ৃতির তারতম্য প্রতাক্ষপরিদৃষ্ট। ইহা 
| ন প্রমাণ করিবার জন্তু অধিক দুরে যাইতে হইবে না। মদ্থপায়ীদিগ্রে = 
তাঁৎকালিক প্রন্বৃতি ও.মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে সন্বেং ! 

‘থাকিতে পারে না। বলিয়াছি যে, অন্তান্ত বস্তুর স্তায় শরীর ও মনও 

ত্ৰিগুণাত্মক এবং তাহাতেও গুণত্রয়ের তরতমভাব অপ্রতিহত। ব্রাহ্মণ 
.সব্প্রধান, তাহার কাৰ্য্য শমদমাদি। ক্ষত্রিয় সত্বমিশ্ররজংপ্রধান, তাহার 

ৃ কাৰ্য্য যুদ্ধবিগ্ৰহাদি। এ বিষয়ে শাস্ত্ৰীয় দুইটি আখ্যায়িকার কিয়দংশ 

| প্রদর্শিত হইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি আখ্যায়িকায় শ্রত 

i হয় যে, সত্যকাম 'বাল্যকালে পিতৃহীন হন । তিনি উপনীত হইবাঁর 

অভিলাষে মাতার নিকট গোত্রের কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন। মাত! জ্বালা 
বলিলেন যে, “আমি যৌবনকালে তোমাকে লাভ করিয়াছি। তৎপরেই: 

তোমার পিতা পরলোকে গমন করেন॥ আমি অতিথিপর্নিচর্য্যাদিকার্ণো 
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নিতান্ত ব্যাপৃত! থাকায় তোমার পিতার নিকট গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা 
করিতে পারি 'নাই। আমার নাম জবাবা; তোমার নাম সত্যকাম। 
অতএব জবালার পুত্র মত্যকাম বলিয়াই তুমি গুরুর নিকট আত্মপরিচয় 
দিও।” সত্যকাম গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া উপনীত হইবার প্রার্থনা 
জানাইলে গৌতম তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। সত্যকামূ বলিলেন 
যে, তিনি গোত্র জানেন না, তিনি জবালার পুত্র সত্যকাম, এইমাত্র 
জানেন। গৌতম বলিলেন, “নৈতদ্ববৰাদ্মণো বিবজুমর্থতি”-বরা্মণ না 
হইলে এরূপ সরল কথা বলিতে পারে না! মহাভারতে কথিত হইয়াছে 
যে, ব্ৰাহ্মণ বলিয়। পরিচয় দিয়া কর্ণ পরশুরামের নিকট ধনুর্বিদ্তা। শিক্ষা 
করিতেছিলেন.।. একদিন কর্ণের উরুদেশে মন্তকস্থাপন করিয়া পরশুরাম 
নিদ্ৰিত হন ৷ ইত্যবদরে একটি সাঁমুদ্রকীট কর্ণের উকুদেশের খানিকটা মাংস 
তুলিয়া লয়। কৰ্ণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন'না ; যেমন: ছিলেন, 
তেমনই থাকিলেন। নিদ্ৰাভঙ্গাস্তে সমস্ত অবগত হইয়া পরশুরাম কর্ণকে 
বলিলেন, “তুমি নিশ্চয় ক্ষত্রিয়, কখনও ব্ৰাহ্মণ নহ! ব্ৰাহ্মণ শীতোফ্ণাঁদি 
দন্দ্ব সহিতে পারে, ক্ষতযাঁতনা সহিতে পারে ন| ৷” মহাভারতের স্থলাস্তরে 
উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের স্তায় কোমল, বাক্য ক্ষুর- 
ধারার স্তায় তীক্ষ। ক্ষত্রিয়ের ইহ! সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের 
হৃদয় ক্ষুরধারার ন্যায় তীক্ষ, বাক্য নবনীতের স্তায় কোমল ৷ ঈৃশ স্বভাব- 
বৈলক্ষণ্য বিনা কারণে হয় না ৷ গবাশ্বাদির ও মনুষ্যের শরীর শুত্ৰশোণিত- 
রূপ উপাদানে নিৰ্ম্মিত হইলেও গবাশ্বাদির শুক্রশৌণিত এবং মনুন্থের 
শুক্রশোণিতে যেমন বৈলক্ষণ্য আছে বণিয়া গবাশ্বাদির শুক্রশোণিতে নন্বম্য 
এবং মনুষ্যাপুক্ৰশোণিতে গবাশ্বাদির উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
মনুষ্যের শুক্রশোণিতেও সত্বাদিগুণের.তারতম্য আছে এবং তজ্জন্ত ব্রাহ্মণ- 
ক্ষত্ৰিয়াদি ভেদ হইবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বাহার! 
মুখে জাতিভেদ মানেন না, কাৰ্য্যত তাহাদের মধ্যেও জাতিভেদ দেখিতে 
গাওয়। যায়, ইহা অভিজ্ঞপ্দিগের অপরিজ্ঞাত নহে। শরীরের_ কেবল 
শরীরের নহে--কঙ্কালের অংশবিশেষের মাপ লইয়া আব্য-অনার্্যাদির 
নিৰ্ণয় করিতে পারা যায়। সুতরাং জাতিভেদ স্বাভাবিক ৷ উচ্চজাতির 
ণ ১ 
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পক্ষে নীচজাঁতির অন্নভোজন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ৷ তাঁহা দ্বারা সত্বগুণ অভিভূত 
এবং মলিন হইয়া পড়ে,_গুণাস্তরের উদ্ভব ও প্রাধান্য হইয়া থাকে। 
সত্বগুণের বিশুদ্ধতা ভিন্ন মুক্তিলাভ নিতান্ত অসম্তব। যেরূপ বল! হইল, 
তাহাতে বুঝ যাইতেছে যে ব্ৰাহ্মণত্বাদিজাতি শরীরগত, আত্মগত নহে। 
মনুষ্যশরীরে»-কেবল মনুষ্যশরীরেও নহে, সমস্ত জড়পদাৰ্থে এক অনি- 
ব্বচনীয় শক্তি ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরগত, 
শক্তির কাৰ্য্য চলিতেছে । মনুস্বের হস্ত হইতে একপ্রকার শক্তির বিকাশ 
হ্ইয় থাকে ৷ শান্ত্রকারের৷ ইহা লক্ষ্য করিয়া থাঁকিবেন, তজ্জন্যই দেবতীর্থ 
ও পিতৃতীর্ঘাদির উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকিবে এবং. কেবল হস্তদ্বার| 


পরিবেষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কে জানে থে, প্র শক্তি আহাৰ্য্যবস্তর উপর 


কিরূপ কাৰ্য্য করিবে। বর্তমান বিজ্ঞান কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত ন! 
হইলেও হিপ্নটিজ্ম্‌ (Hypnotism) প্রভৃতি হইতেছে এক মনুষ্যশরীৱরের 
কোন অপরিজ্ঞাত শক্তি অপর মনুষ্যশরীরে স্বপ্রভাব প্রকাশ করিতেছে । 
সুতরাং বিজ্ঞানসিদ্ধ নহে বলিয়া এ সকল বিষয়ে আপত্তি কর! সঙ্গত হইবে 
ন]। বিজ্ঞান সমস্ত বিষয় নির্ণয়-করিতে পারে না। বর্তমান বিজ্ঞান দৃষ্ট 
উপকার-অপকার নিৰ্দেশ করিতে পারে মাত্র ৷ অদৃষ্ট উপকার-অপকার 
বা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের নিরূপণ বর্তমান বিজ্ঞানের সীমার বহিভূর্ত। 
পক্ষান্তরে, অদৃষ্ট উপকার-অপকার বা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের প্রতি প্রধানত 
লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্ৰীয় উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যে উপদেশের যুক্তি বা 
দৃষ্ট উপকার-অপকীর পরিলক্ষিত হয়, গন উপদেশও যুক্তি-বা-দৃষ্ট-উপকার- 
অপকারমাত্রমূলক নহে। উহাও প্রধানত ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক ৷ বিজ্ঞান যদি 
কালে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নিরূপণ করিতে সক্ষম হয়, তবে শাস্ত্রীয় উপদিষ্ট বিষয়গুলি 
বৈজ্ঞানিকসত্য বলিয়! নির্ধারিত হইবে, সন্দেহ নাই। বাত্রিকালে বৃক্ষ" 
মূলে অবস্থান ন| কর! এবং উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন না কর! কিছু" 
কাল পূৰ্ব্বে ভয়ানক কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত হইত ৷ এখন কিন্তু বিজ্ঞান 
উহার সমর্থন করিতেছে । কালে কি হইবে, .কোথাকার জল-কোধায 
দাড়াইবে, তাহা কে বলিতে পারে । সকলেই স্বীকার করেন যে, বিজ্ঞান 
এখনও চরম উন্নতি প্রাপ্ত হয় নাই। যে-সামান্য নিদর্শনের উল্লেখ কর! 


পুল 
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হুইল, তন্বারা বুঝা যাইতেছে যে, অসম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানের সাহাম্যে শাল্ব 
উপদেশের সত্যানত্যতা নির্ণয় করিতে যাওয়া বা-শান্রের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। খবিদিগের অতীন্দরিযার্ণপিন্ছানে 
সন্দেহ কর! সঙ্গত নহে। কেন না, যোগপ্রভাব অবর্ণনীর। বিশেবত, 
তাহারা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বেদমূলক ৷ তাহার কন্যা 
ভাব হওয়া অনস্তব। আমরা অতি অল্লবুদ্ধি । ক্ষুদ্ৰবুদ্ধির সাহায্যে শাসন 
উপদেশের রত্যাসত্যতার বিচার করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে পুষ্টতা 
মাত্র। আমাদের অল্পবুদ্ধির দৃষ্টান্তে খবিদের বুদ্ধির পরিনাণ করিতে 
গেলে ভুল হইবে ৷ যাহারা ধৰ্ম্মবলে বলীয়ান্‌; তাহাদের সামৰ্থ্য অতুলনীয়; 
উদদয়নাচার্য্য পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছেন যে, রামায়ণে বর্ণিত হনুমানের ননুত্র- 
লক্ঘনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া একটি বানরশিশু বিবেচনা করিল বে,হনুদান্ও 
বানর, আমিও বানর | হচ্ুমান্‌ যদি সমুদ্রলজ্বন - করিতে পারিয়াছেন, 
তবে আমিই বা পারিব না কেন?” এইরূপ. বিবেচনা করিয়া উল্ন্ফন 
প্রদানপূৰ্ব্বক কয়েকপদ যাইয়াই সমুদ্রে পতিত হইন। হাবুুবু খাইয়া 
অনেক কষ্টে তীরে উঠিয়া বলিল-- 

“অপার এবায়মকুপারে! মিথ্যা রামায়ণম্‌। * 
অর্থাৎ এই সমুদ্ৰ অপার, ইহা 'পার হওয়া কাহারও সাধ্যায়তত নহে! 
রামায়ণ মিথ্যা। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাহায্যে ধাৰ্ম্মিক এবং যষোগীদিগের 
সামর্থ্যের পরিমাণ: করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগকেও বানরশিশুর দশা 
প্রাপ্ত হইতে .হুইবে। শারীরকভাম্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য সা্টভাষার 
স্বীকার করিয়াছেন: যে, পূর্বাতনদিগের সামর্থ্য আমাদের সামথ্যহাৱ| 
অনুমিত ব| তুলনীয় হইতে পারে না। ৰ 
- সে যাহা’ হউক, উপদেশভেদে অধিকারিভেদের ব্যবস্থা বর্তমানকীলেও 
দেখিতে পাওয়| বায়। যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৰৃতকাধ্যতা লাভ 
করিয়াছেন, ভঁ৷হাকেই পরবর্তী উচ্চ উপদেশ গ্রহণের অধিকার দেওয়া 
হয়। -বর্ণপরিচয়: না হইলে.বাঁনানের শিক্ষা দেওয়া হয় না,_হইতে পারে 
'না। শিশুকে একদিনে পণ্ডিত করিয়া তুলিতে: চাহিলে শিশুর পরকাল 
নষ্ট. করা হয়। . গণিতশিক্ষার্থীদিগকে প্রথমন্ডহ্যা-স্থুল তুত্ষিয়ের শিক্ষা 
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দিয়| তাহাদের অভিজ্ঞতাঁবুদ্ধি হইলে.পরে স্থক্ম-স্থক্্ম বিষয়ের উপদেশ 
দেওয়। হয়। বেদাস্তের উপদেশসম্বন্ধেও তজ্জপ বিবেচনা! কর! কর্তব্য। 
বেদান্ত অধ্যাত্মশীস্ত্ৰ। যিনি অধ্যাত্মজগতে বিচরণের উপযুক্ত সংযম লাভ 
করিয়াছেন, তাহার পক্ষেই বেদান্ত-উপনেশ সফল হইবার আশা করা 
যায় ৷ আমাদের ন্যায় অসংযত চিত্তের পক্ষে বেদান্ত-উপদেশের ফল প্রত্যাশ। 
কার্যকরী হইতে পারে না। . 
প্রথম-অনুবন্ধ অর্থাৎ অধিকারী বলা হইল। এখন সংক্ষেপে অপরাপর 
অন্ুবন্ধের পরিচয় দেওয়| যাইতেছে। জীবাত্বা ও পরমাত্ম। বা ব্ৰন্মের 
গ্রব্য বেদীস্তশীন্ত্রের বিষয় অর্থাৎ প্রতিপান্। সাধারণত জীবাস্ম। ব্রহ্মভিন্ন- 


কূপে প্রতীয়মান হইলেও বেদাস্তশান্্র বুঝাইয়। দেয় যে, জীবাত্মা 
বস্তগত্যা ব্ৰহ্মভিন্ন নহে, ব্রনগন্বরূপ। ভ্রীবব্রন্মের এক্যরপ বিষয় এবং 


বেদাত্তশান্ত্, এই উভয়ের মধ্যে প্রতিপান্তপ্ৰতিপাদক ভাব সম্বন্ধ । অৰ্থাৎ 
জীবব্ৰন্দের এক্য বেদান্তশান্তের প্রতিপান্ত, বেদাস্তশান্ত্ তাহার প্রতি- 
পাদক। বেদাত্তশান্ত্রে প্রয়োজন মুক্তি। মুক্তি কিন! অজ্ঞান ব! অবিগ্ার 
নিৰ্বত্তি এবং স্বম্বরূপ আনন্দের অবাপ্তি। এই মুক্তি জীবব্রন্মের এক্য- 
সাক্ষাৎকারসাধ্য। অর্থাৎ জীব ও ব্ৰহ্ধের এঁক্যের সাক্ষাৎকার হইলে 
মুক্তিলাভ কর! যায়। আপত্তি হইতে পারে যে, ংসারদশাতেও স্বস্বরূপ 


আনন্দের অন্তরাভাব নাই। কেন না, বস্তস্বরূপের অন্তথাভাব অপস্তব। 


সুতরাং স্বস্বরূপ আনন্দ নিত্যপ্রাপ্ত বলিয়া তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে 
না। অপ্রাপ্ত বস্তরই প্রাপ্তি হইতে পারে। যাহা নিত্যপ্রাপ্ত, তাহার আর 
প্রাপ্তি হইবে কি? স্বন্বরূপ আনন্দের প্রান্তি হইতে ন! পারিলে জীব- 
ব্ৰহ্ধের প্রক্যসাক্ষাৎকার তাহার সাঁধনও হইতে পারে না। . এতহুত্তরে 
বক্তব্য এই যে, নিত্যপ্রাপ্ত বস্তুও মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমবশত অপ্ৰাপ্ত বলিয়া 
বোধ হয়। ওঁ ভ্রম অপনীত হইলে তাহা প্রাপ্তরূপে প্রতীয়মান হইয়া 


থাকে । কঠগত চামীকর বা. স্বৰ্ণহার নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও বিশ্মরণ-অবস্থার = 


অপ্রাপ্ত এবং এ বিস্মর্ণ অপগত হইলে উহাই আবার প্রাপ্ত বলিয়া: 
প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ আনন্দ আত্মার স্বরূপ. হইলেও সংসারদশায় 


অবিস্তারোষে/ইাহা সম্যকঞ্রতিভাত হয় না, সুতরাং অপ্রাপ্ত বলিয়া বোধ 
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হয়। বিদ্বাদ্বার| অবিদ্তানিবৃত্তি হইলে তাহাই সম্যক্রূপে প্রতিভাত 
হয় বলিয়া তখন উহ! প্রাপ্ত-হইল-রূপে বিবেচিত হয়। সংসারাবস্থায় 
আবিদ্যাদোষে আত্মার আনন্দরূপত্ব বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয় না বটে, 
কিন্ত সামান্তরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যেমন কোন গৃহে কতগুলি 
বালক বেদাধ্যয়ন করিলে গৃহাত্তরস্থিত পিতা সামান্তরূপে জানিতে পারেন 
বে, তাহার পুত্রও বেদাধ্যয়ন করিতেছে, কিন্তু তাহার পুত্রের বেদাধ্যয়ন- 
ধ্বনি বিশেবরূপে জানিতে পারেন না; সেইরূপ আত্মার আনন্দরূপত্ব 
ংসারদশায় সামান্তরূপে প্রতিভীত হইলেও বিশেবরূপে প্রতিভাত হয় 
না। বিশেষরূপে প্রতিভাত না হইলেও কোন "অবস্থাতেই আত্মার 
আঁনন্দরূপত্থের অন্যথ হয় ন!। আত্মা চৈতন্তস্বরূপ । আত্মচৈতন্তপ্রভাবে 
জড়বৰ্গ প্রকাশিত হয়। জড়বর্গ স্বপ্রকাশ নহে। এইজন্য জড়বর্গ ‘আত্মা 
নহে।, আত্মা চেতন ৷” আত্ম! নিত্য ৷ আত্মার শুরীরাদির এবং. তাহার 
সম্বন্ধের উৎপত্তি ও বিনাশ থাকিলেও আত্মার উত্পত্তি ও বিনাশ নাই; 
সুতরাং আত্মা নিত্য । যাহ! নিত্য, তাহা অসত্য হইতে পারে না। 
এইজন্য আত্ম! সত্যন্বরূপ। অতএব. | | 
= বিজ্ঞানমানন্দং ব্ৰহ্ম |. সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্ৰহ্ম । 

এই ব্রহ্মলক্ষণ আত্মাতে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত -হইতেছে। বদ্দলক্ষণ আত্মাতে 
সঙ্গত হইতেছে বলিয়া আত্মা ও ব্ৰহ্ম এক ৷ আত্মা ও ব্ৰহ্ধের একত্ব 
প্রতিপাদন করাই.  বেদান্তশান্ত্রের উদ্দেশ্য। আত্মা! ও ব্হ্ধের একত্বই 
বেদান্তশান্ত্ৰের বিষয়। ৷ হ EAE 3 
. জীবাত্ম৷ ও বন্ধ এক হইলেও অনাদি অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশত জীবাত্মার 
ংসার বা. বন্ধ হইয়া থাকে। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুইটি 
শক্তি আছে। অনেক সময়ে রজ্জুতে সৰ্পত্ৰম হয়। রজ্জুর জ্ঞান থাকিলে 
 সর্পন্রম হয় ন| রজ্জুর:অজ্ঞান সর্পত্রয়ের কারণ। রজ্জুর, অজ্ঞান আবরণ 
শক্তিদ্বার| রক্জম্বরূপের আররণ করে, পরে বিক্ষেপশক্তিদ্বারা রজ্জুতে সৰ্প 
উদ্ভাবিত করে.। আত্ম! বা,ব্ৰহ্মবিষয়ক অজ্ঞানও আবরণশক্তিদ্বারা আত্মা 
বা বেবরূপের আব্রণ করিয়া বিক্ষেপশক্তিতবারা আত্মাতে “কৰ্তৃত্ব 
তোকৃত্বাদি ধৰ্ম্মের ও আকাশাদি প্রপঞ্চের. উজশ্ব কুরে | 


৫৪ : দ্বিতীয় লেক্‌চর । 


হইলে আঁদিত্যমগ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধ হয় যে, মেঘ আদিত্যমগ্ডল 
আবৃত করিয়াছে। তাঁহ! কিন্ত সত্য নহে ৷ কারণ, অল্প মেঘ অনেকযৌজন- 
বিস্তৃত আদিত্যমণ্ডল আবৃত করিতে পারে না। মেঘ ত্রষ্টার লোৌচনপথ 
আবৃত করে, তাহাতেই আদিত্যমগুলের আবরণত্রম 'হস্স। সেইরূপ, 
পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন' অনংসারী আত্মাকে বস্তুগত্য| আবৃত করিতে 
পীরে না, কিন্তু অবলোকয়িত! বা বোদ্ধার বুদ্ধি আবৃত করে! তাহাতেই 
আত্মা আবৃত হইয়াছে বলিয়| বোধ হয়। আত্মার স্বরূপ আবৃত হইলে 
প্রকৃত আত্মবোধ হইতে পারে না। তখন -অবলোকয়িতা। বাঁ বোদ্ধ| 
'দিশেহার। হইয়। অনাত্মাকে আত্মা, এবং অনানত্মার ধর্মকে আত্মার ধৰ্ম্ম 
বলিয়া বোধ করে৷ এই বোধের অপর নাম অধ্যাস । “আমি মনুষ্য,” ইহা 
অনাত্মাতে -আত্মাধ্যাসের উদাহরণ । ' ইহার নামান্তর তাঁদাত্যাধ্যান। 
“আমি স্থূল, আমি কৃশ” ইত্যাদি আত্মাতে দেহধর্ম্মের-অধ্যাসের উদ্দাহরণ। 


কেন না, স্থলত্বাদি দেহধৰ্ম্ম৷ তাহা আত্মাতে অধ্যস্ত- হইতেছে। “আমি _ 


অন্ধ, আমি বধির” ইত্যাদি আত্মাতে: ইন্ত্ৰিয়ধৰ্ম্মের অধ্যাসের উদাহরণ! 


“ইহা আমার” ইত্যাদি মমকারের নাম-সংসর্গীধ্যাস ৷ -অধ্যাসপরল্পর| _ 
অনাদি। তন্মধ্যে পূৰ্ব্ব-পূৰ্ব্ব অধ্যান বা! তজ্জনিত'সংস্কার পর-পর অধ্যাসের _ 


কারণ। আত্মা বন্তগত্যা অচ্ছেদ্ব, অতেগ্ঘ, অদাহা। কেহ 'আত্মার ইষ্ট 
বা অনিষ্ট সংঘটন করিতে 'পাত্লনে ন|। কারণ, প্রন্ৃতপক্ষে. আত্মার- ইষ্ট 
বা অনিষ্ট নাই। স্থতরাং যিনি আত্মতত্বজ্ঞ১-তীহার' রাগদ্বেষ ‘হওয়া 
অসম্ভব। দেহ ও ইন্দ্ৰিয়াদির ইষ্ট এবং অনিষ্ট হইতে পারে। অধ্যামবশত 
দেহাদির ইষ্ট ও অনিষ্ট আত্মার ইষ্ট ও অনিষ্ট, বলিয়া বিবেচিত হয়। 
সুতরাং ও ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়ে .রাগদ্বেষের, রাগদ্বেষবশত প্রবৃতির 
আবির্ভাব এবং প্রবৃত্তি হইলে আঁচরিত-কর্মের' ফলভোগ করিতে হয়। 
কর্মফলভোগ- স্খছূঃথের উপলব্ধি ভিন্ন ‘অন্ত, কিছু: নহে। শরীর ভিন্ন 
সুখদুঃখের উপলব্ধি হইতে পারে ন!। সুতরাং সুখছঃখের উপলব্ধির জন্তু 
অৰ্থাৎ কৰ্ম্মফলভোগের জন্য জন্মপরিগ্রহ -করিতে হয় । 'মোহান্ধ মানব 
ভোগের জন্য কর্ম্ম করে এবং কৰ্ম্ম করিবার জন্ত ভোগ করে । :যেজাতীয় 

রসি সুখান্দগৰ হয়, মেই-জাতীয় ৷ ভ্ৰব্যের- সম্পাদনপ্রৃর্তি 


৷ 
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স্বাভাবিক ও গ্রত্যক্ষসিদ্ধ। অধ্যাস এই অনর্থপরম্পরার নিদান। প্রর্কত- 
রূপে আত্মানাত্মবিবেক হইলে এ সকল কিছুই থাকে না। পশ্বাদির আত্মা- 
নীত্মবিবেক নাই। পশ্বাদির সমস্ত ব্যবহার অবিবেকপূর্ববক, ইহা সর্বসম্মত । 
ননুয্বের লৌকিকব্যবহার.পশ্বাদির ব্যবহারের সদৃশ বা অন্ুবূপ। পশ্বাদি 
ও মনুষ্য উভয়েই শব্দাদি বিষয়ের সহিত শবণাদি -ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে 


. শব্দাদিবিজ্ঞান যদি প্রতিকূল বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহা হইতে 


নিবৃত্ত এবং শব্াদিবিজ্ঞান অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইলে তথিষয়ে প্রবৃত্ত 
হয়। কোন পুরুষ হস্তদ্বার৷ দণ্ড উত্তোলিত করিয়! পশ্বাদ্ির অভিমুখে 
ধাবমান হইলে, এ ব্যক্তি আমাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছে, এইরূপ 
বুবিয়| তাহার! পলায়ন করে। পক্ষান্তরে, তৃণপূৰ্ণহত্ত পুরুষ দেখিতে 
পাইলে তাহার নিকট উপস্থিত হয়। মনুত্বও সেইরূপ খড়াপাণি কুরদৃ্ি 
পুরুষ ক্রোধভরে নিকটে. আমিতেছে দেখিতে পাইলে পলায়ন করে, 
সৌম্যদৃষ্টি উপহারপাণি পুরুষের 'নিকটে উপস্থিত হয়। সুতরাং পশ্বাদির 
ন্যায় মনয্যের লৌকিকব্যবহার: অবিবেকমূলক, ইহ! অনায়াসে বলা 
যাইতে পারে । শাস্ত্ৰীয় বিধিপ্রতিষেধের ফল প্রায়শ পরলোকেই হইয়! 
থাকে।.. স্বৰ্গাদিলাভের জন্য অগ্নিহোত্ৰাদি কর্মের বিধান এবং নরকনিবা- 
রণের জন্ত কলঞ্জতক্ষণাদির প্রতিষেধ হইয়াছে । যে 'দেহদ্বার! কর্মের 
অনুষ্ঠান হয়, ও দেহদ্বার| স্বৰ্গভোগ একান্ত অসম্ভব । কারণ, পরলোকে 
গ্ৰ দেহ থাকে না, ওঁ দেহ ভস্মীভূত হইয়| যায়। অতএব বর্তমান দেহ 
ভস্মীভূত হইলেও দেহাস্তর পরিগ্ৰহপূৰ্ব্বক স্বৰ্গাদিফল ভোগ করিতে পারে, 
এইরূপ দেহাতিরিক্ত ভোক্তা আছে" ঈদৃশ জ্ঞান না হইলে পারলৌকিক 
কর্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। সুতরাং পরলোকসন্বন্ধী আত্মার ' 
জ্ঞান ভিন্ন শাস্ত্ৰীয়ব্যবহার হইতে পারে না বটে, কিন্তু শাস্ত্ৰীয়ব্যবহারে 
সামান্তত দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান অপেক্ষিত হইলেও আত্মতবজ্ঞান 
অপেক্ষিত নহে। প্রত্যুত বেদান্তপ্রতিপান্ধ ব্ৰাহ্মণক্ষত্ৰিয়াদিভেদোতীত 
অসংসারী আত্মতত্বজ্ঞান শাস্ত্রীয়ব্যবহারের অনুকূল না! হইয়া বরং প্রতি- 
কুল হইয়| গড়ে। কেন না, অঙ্গ আত্মতত্বের অববোধ [ূভাগার্থ-কর্ম্ের 
বিরোধী। বস্তগত্যা অসঙ্গ আত্মার নুখহুঃখজৌক্জ 
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৫৪ দ্বিতীয় লেক্চর। 


হইলে আদিত্যমগডল দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধ হয় যে, মেঘ আদিত্যমগ্ড 
আবৃত করিয়াছে। তাহ কিন্তু সত্য নহে । কারণ, অল্প মেঘ অনেকযোজন- 
বিস্তৃত আদিত্যমণ্ডল আবৃত করিতে পারে না। মেঘ ্রষ্টার লোচনপথ 
আবৃত করে, তাহাতেই আদ্ত্যনগুলের 'আবরণত্রম 'হয়। সেইরূপ, 
পরিচ্ছন্ন অজ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী আত্মাকে বস্তগত্যা। আবৃত করিতে 
পারে না, কিন্ত অবলোকয়িতা বা বোদ্ধার বুদ্ধি আবৃত করে। তাহাতেই 
আত্মা আবৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আত্মার স্বরূপ আবৃত হইলে 
প্রকৃত আত্মবোধ হইতে পারে না। তখন অবলোকক্ষিতা বা বোদ্ধ৷ 
দিশেহারা হইয়। অনাজ্মাকে আত্মা, এবং অনাত্মার ধর্মকে আত্মার ধৰ্ম্ম 
বলিয়। বোধ করে ৷ এই বোধের অপর নাম অধ্যাস ৷ “আমি মনুষ্য ইহা 
অনীত্মাতে -আত্মাধ্যাসের উদ্বাহরণ। : ইহার নামান্তর তাদাত্ম্যাধ্যাস। 
“আমি স্থল, আমি কৃশ” ইত্যাদি আত্মাতে দেহধৰ্ম্মেরঅধ্যাসের উদ্বাহরণ। 
কেন না, স্থলত্বাদি দেহধৰ্ম্ম, তাহা আত্মীতে অধ্যন্ত : হইতেছে। “আমি 
অন্ধ, আমি বধির” ইত্যাদি আত্মাতে, ইন্তৰিয়ধৰ্ম্মের অধ্যাসের উদাহরণ। 
“ইহ! আমার” ইত্যাদি মমকারের নাঁম-সংসর্গীধ্যাস। ‘ অধ্য সপরম্পর| 
অনাদি। তন্মধ্যে পূর্ব-পূর্বব অধ্যান বা তজ্জনিত-সংস্কার পর-পর অধ্যাসের 
কারণ। আত্মা বস্তগত্যা অচ্ছেন্ব, অতেদ্ব, অদাহা। কেহ আত্মার ইষ্ট 
বা অনিষ্ট সংঘটন করিতে পাবন না । কারণ, প্রকৃতপক্ষে আত্মার ইষ্ট 
বা অনিষ্ঠ নাই। স্থতরাং যিনি আত্মতত্বজ্ঞ,.তীহার' রাগদ্বেষ 'হওয়া 
অসম্ভব। দেহ ও ইন্দ্ৰিয়াদির ইষ্ট এবং অনিষ্ট হইতে পারে। অধ্যামবশত 
দেহাদির ইষ্ট ও : অনিষ্ট আত্মার ইষ্ট ও অনিষ্ট ‘বলিয়া বিবেচিত হয়। 
সুতরাং প্র ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়ে -রাঁগদেষের, রাগদ্বেষবশত. প্রবৃতির 
আবিৰ্ভাব এবং প্রবৃত্তি হইলে আঁচরিত-কর্মের ফলতোগ করিতে হয়। 
কৰ্ম্মমলভোগ সুথহুঃখের উপলব্ধি ভিন্ন ‘অন্ত, কিছু: নহে। শরীর' ভিন্ন 
সুখদুঃখের উপলব্ধি হইতে পারে ন!। - সুতরাং সুখছঃথের উপলব্ধির জন্য 
অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগের জন্য জন্মপরিগ্রহ -করিতে হয়। 'মোহান্ধ মানৰ 
ভোগের জন্য কর্ম করে এবং কৰ্ম্ম করিবার অন্ত ভোগ করে। যেন্দাতীঃ 
অব্যের উপরেিগস্ু্যহৃত্য হয়, সেই'জাতীয় দ্রব্যের" সম্পাপ্বনগ্ৰবৃত্ধ 
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বেদান্তের অনুবন্ধ। ৫৫ 


স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অধ্যাস এই অনর্থপরম্পরার নিদান। প্রকৃত- 
রূপে আত্মানাত্মবিবেক হইলে এ সকল কিছুই থাকে ন|। পশ্বাদির আত্মা- 
নাত্মবিবেক নাই। পশ্বাদ্বির সমস্ত ব্যবহার অবিবেকপূর্ববক, ইহা সর্বসম্মত 
মনুষ্বের লৌকিকব্যবহার.পশ্বাদদির ব্যবহারের সদৃশ বাঁ অন্রূপ। পশ্বাদি 
ও. মনুষ্য উভয়েই শব্দাদি বিষয়ের সহিত-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে 


. শব্দাদিরিজ্ঞান যদি প্রতিকূল বলিয়! বিবেচিত হয়, তবে তাহা হইতে 


নিবৃত্ত এবং শব্দাদিবিজ্ঞান অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত 
হয়। কোন পুরুষ হ্তদ্বারা দণ্ড উত্তোলিত করিয়া পশ্বাদির অভিমুখে 
ধাবমান হইলে, এ ব্যক্তি আমাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছে, এইরূপ 
বুঝিয়৷ তাহার! পলায়ন করে। পক্ষান্তরে, তৃণপূর্ণহস্ত পুরুষ দেখিতে 
পাইলে তাহার. নিকট উপস্থিত হয়। মনুষ্যও সেইরূপ থড়াপাণি তুরদৃষ্ি 
পুরুষ ক্রোধভরে নিকটে আদিতেছে দেখিতে পাইলে পলায়ন করে, 
সৌম্যদৃষ্টি উপহারপাণি পুরুষের 'নিকটে উপস্থিত হ। সুতরাং পশ্বাদির 
সায় মনুষ্ের লৌকিকব্যবহার, অবিবেকমূলক, ইহা অনায়াসে বলা 
যাইতে পারে । শাস্ত্ৰীয় বিধিগ্রতিষেধের ফল প্রায়শ পরলোকেই হইয়া 
থাকে। স্বৰ্গাদিনাভের জন্ত অগ্নিহোত্ৰাদি কর্মের বিধান এবং নরকনিবা- 
রণের জন্তু কলগ্রভক্ষণাদির প্রতিষেধ হইয়াছে । যে 'দেহদ্বার! কর্মের 
অনুষ্ঠান হয়, ও দেহদার! ্বৰ্গভোগ একান্ত অসম্ভব । কারণ, পরলোকে 
ই দেহ থাকে না, অ দেহ ভন্মীভূত হইয়া যায়। অতএব বর্তমান দেহ 
ভস্মীভূত হইলেও দেহাস্তর পরিগ্ৰহপূৰ্ব্বক ন্বর্গীদিফল ভোগ করিতে পারে, 
এইরূপ দেহাতিরিক্ত ভোক্তা আছে; ঈদৃশ জ্ঞান ন! হইলে পারলৌকিক 


কর্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। স্ৃতরাং পরলোকসন্বন্ধী আত্মার * 


জ্ঞান ভিন্ন শান্ত্রীয়ব্যবহার হইতে পারে না বটে, কিন্ত শাস্ত্রীয়ব্যবহারে 
সামান্তত দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান অপেক্ষিত হইলেও আত্মতবজ্ঞান 
অপেক্ষিত নহে। প্রত্যুত বেদাস্তপ্রতিপাগ্ঘ ব্ৰাহ্মণক্ষত্ৰিয়াদিভেদোতীত 
অসংসারী আত্মতত্বদ্ঞান শান্ত্রীয়ব্যবহারের অনুকুল না হইয়া বরং প্রতি: 
কুল হইয়া পড়ে। কেন না, অসঙ্গ আত্মতত্বের অববোধ 1 গাৰ্থ-কৰ্ম্মের 
বিরোধী। বস্তুগত্যা অসঙ্গ আত্মার, সুখহুঃখডৈপ্ত্তইতে৷ উরে ন!। 
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অতএব বেদান্তপ্রতিগা্ আঁত্মতত্ববৌধ শীন্ত্রীয়ব্যবহারের প্রতিকূল ভিন্ন 
অনুকূল নহে। 'অধিকন্ত শাস্ত্ৰীয় কর্মকলাপ ব্ৰাহ্মণাদিবৰ্ণের পক্ষে বিহিত। 
স্বধ্নদ্বারী কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহা! শাস্ত্রের আঁদেশ। পক্ষান্তরে, 
ব্ৰাহ্মণত্বাদি জাতি দেহগত, আত্মগত নহে। অথচ “আমি ব্ৰাহ্মণ, এই 
ধন আমার” ইত্যাদিরূপে আত্মীতে দেহধর্্ম ব্ৰাহ্মণত্বাদির এবং ধনাদিতে 
আত্ধীয়ত্বের অধ্যান ভিন্ন শান্্রীয়ব্যবহার বা কর্ানুষ্ঠান হইতে পারে ন ৷ 
সুতরাং লৌকিকব্যবহারের ন্যায় শান্ত্রীয়ব্যবহারও অবিবেকপূর্বক ব| 
অধ্যামমূলক ৷ অদ্বৈতবাদে জীবাত্ম। ও ব্ৰহ্ম এক হইলেও এবং ত্রন্গের পক্ষে 
বিধিনিষেধ না! থাকিলেও যেরূপে শাস্ত্ৰীয়ব্যবহাঁর, বা বিধিপ্রতিষেধের 
সামঞ্জন্ত বা উপপত্তি হয়, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। অধ্যাসও 
অবিষ্তার কাধ্য বলিয়া অবিদ্ধারূপে পরিগণিত ৷ এতদ্বারা ষ্পৃষ্টই প্রতীতি 


হইতেছে যে, বিদ্বাদ্বার৷ অবস্তা বিনষ্ট হইলে শাঙ্জীয়ব্যবহার বাঁ বিধিপার- 


তন্ত্য থাকিতে পারে না। অনেকে আবিগ্বাপরিমুক্ত ন৷ হইয়াও সুবিধাবোধে, 
শাস্ত্ৰাদেশের একাংশ প্রতিপালন করিতেছেন অর্থাৎ বিধিপারতন্তা 
ছাড়িয়া দিয়াছেন। :.. রি মুন 

মে যাহা হউক, বুঝা যাইতেছে যে, আত্ম! বস্তুগত্য| অসঙ্গ, পদ্মপত্রের 
স্তায় নির্লিপ্ত এবং স্থথছঃখপরিশূত্ত হইলেও অবিগ্ভাবশত আত্মার সংসার, 
পুণ্যপাপের: লেপ এবং সুখদুঃখভোগ হয়। সুতরাং .অবিদ্যা সমত্ত 
অনর্থের মূল ৷ বিদ্বাদ্বার৷ সর্বানর্থনূল অবিস্তার বিনাশসম্পাদন বুদ্ধিমানের 
কর্তব্য । কিন্তু জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, আলোকে অন্ধকারের হ্যায় স্বপ্রকাশ 
আত্মাতে অবিদ্ধা কিরূপে থাকিতে পারে ? দ্বিতীয়ত আত্ম৷ ইচ্ছাপূর্বা 
নিজের অনর্থকর মিথ্যাজ্ঞান অবলম্বন করিবে, ইহাও একান্ত 'আমস্তব। 


কোন. বুদ্ধিমান্‌ ইচ্ছাপূৰ্ব্বক নিজের অনিষ্টকর বিষয় অবলম্বন করিতে 


পারে ন| । এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, উভয়ই সম্ভবপর, কিছুই অধৰ 
নহে। পেচকাদি কতকগুলি প্রাণী দিবান্ধ। তাহারা দিবনে দেখিতে 
পায় না। পচণ্ড স্য্যালোকে তাহারা বিবেচনা করে যে, এখন ঘোর 
য়াং স্ব্রৰকাশ আত্মাতে অবিষ্তার প্রসর বা করনা নিতি 
“বিরেদিতিইতে পারে, ন|। দেখিতে পাওয়া যায থে 
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| অনেকস্থলে লোকে বিপরীতকল্পন! এবং নিজের অনিষ্ঠকর বিষয় অবলম্বন 
করিয়া কষ্টভোগ করিয়া থাকে । সকলেই অবগত আছেন, পিতামাতা 
হিতোপদেশ এবং হিতকর কাৰ্য্যে নিযুক্ত করিলে অনেকসময় বালক তাহা 
অহিতকর এইরূপ মিথ্যাকল্পনা করিয়া মনঃকষ্ট অনুভব করে--রোদন 
করে। কেবল বালকের কথাই বা বলি কেন? আমরাও সময়ে সময়ে 
হিতোপদেশকে অহিতোপদেশ এবং সদভিপ্রায়ে প্রযুক্ত বাক্যে ‘অমদতি- 
প্রায়ের কল্পনা করিয়া অনমগ্রদবোধে দুঃখিত এবং উপদেষ্টার প্রতি অনন্ত 
7 হই। নরহত্যাকারী এবং পরদ্রব্যাপহারী জানে যে, নরহত্যা এবং পর- 
দ্রব্যের অপহরণ নিজের অনর্থহেতু। তথাপি তাহার! নরহত্যা এবং পর- 
দ্রব্যের অপহরণ করে। উদ্বাহরণবাহুল্যের প্রয়োজন নাই ৷ জানিয়|-গুনিয়| 
নিজের অনিষ্ঠকর অনুষ্ঠানের প্রচুর দৃষ্টান্ত লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
একটি ন্যায় আছে যে, “ন হি দৃষ্টে অনুপপন্নং নাম”_ অর্থাৎ যাহ! দেখা 
যায়, তাহাতে অনুপপত্তির আশঙ্কা হইতে পারে না। স্বপ্রকাশ আত্মীতে 
অবিদ্যা কিরূপে থাকিতে পারে, অবিদ্বা কাহার ?_এ বিষয়ে পূর্বাচার্যগণ 
বিস্তর আলোচন! করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাসমাত্র 
প্রদর্শিত হইতেছে ৷ একজন আচার্য্য বলিয়াছেন-- 
স্বগ্রকাশে কুতোহবিদ্যা তাং বিনা কথমাবৃতিঃ । 
ইত্যাদিতৰ্কণালানি স্থান্ভূতিগ্রসত্যসৌ | 
স্বান্ভৃতাববিশ্বাসে ভর্কন্তাপ্যনবন্থিতেঃ । 
_ কথং বা তাৰ্কিকন্বন্তন্তত্বনিশ্চয়মাপুয়াৎ ॥ 
বুদ্ধারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি। 
স্বানুভূত্যসুমারেণ তৰ্ক্যতাং মা কুতৰ্ক্যতাম্‌ ৷৷ 
ইহার তাৎপধ্য এই যে, স্বপ্রকাশ আত্মাতে কিরূপে অবিদ্ধা থাকিবে? 
অবিষ্থা না থাকিলেই বা কিরূপে আত্মার স্বরূপের আবরণ হইবে ?-- 
ইত্যাদি তর্কজালকে স্থান্থৃভব গ্রাস করে অৰ্থাৎ নিরাক্কৃত করে । অর্থাৎ 
নিজের অনুভবেই ও সকল তর্কের অকিঞ্চিৎকরত্ প্রতিপন্ন হয়। কেন 
না, “আমি অজ্ঞ, আমাকে আমি জানি না”_এইরূপ অন্থহূব প্রত্যক্ষ । 
স্বাসুভবের প্রতি বিশ্বাস ন! করিলে, যিনি নিজেফে্মৰ্কৈক যা বিবে- 
i ইল 


ty দ্বিতীয় লেক্‌চর ৷ | 
উন করেন; তিনি কিরূপে তত্্বনিশ্চয় করিবেন? কারণ, তর্ক ত অবস্থিত [ 
হয় না ৷ দেখিতে পাঁওয়। যায় যে, একজন তার্কক যে তর্কের উপস্তায : ; 


) 


=" 


করেন, অপর: তার্কিক তাহ! তৰ্কাভাসন্নপে প্রতিপন্ন করেন, তাহীর | 
তর্কও অন্য তাঁর্কিক তর্কাভাসে পরিণত করেন। সুতরাং কেবল তর্ব- 
দ্বার তত্নিশ্চয় হইতে পাঁরে না। অনুভূত বিষয় বুদ্ধযারড় হইবার জন্তু 
অর্থাৎ বাহার অনুভব হয় তাহা ভালরূপে বুঝিবার জন্তু বা তাহাতে দৃঢ়- 
বিশ্বানদ্থাপনের জন্য তর্কের অপেক্ষা হইতৈ পারে বটে, কিন্ত তাহ! হইলে 
নিজের অনুভৰ অনুদারে তর্ক করা উচিত, কুতর্ক করা উচিত নহে। | 
ফুলত বথন সকলেই নিজের অজ্ঞান অন্থতব করিতেছেন, তখন অজ্ঞান 
কাহার, এ প্রশ্নই উঠিতে পারে না ৷ স্বপ্ৰকাশ আত্মাতে অজ্ঞান কিরূপে 
সম্ভবপর হয়, এ প্রশ্ন হইতে পারিলেও তাহার কোন মূল্য নাই। কেন 
না, স্বগ্রকীশ আত্মাতে অজ্ঞান যখন সাক্ষাৎ অনুভূত হইতেছে, তখন 
অজ্ঞানের অস্তিত্বে সন্দেহ হইবার কারণ নাই। সুতরাং অজ্ঞানসত্তার 
কারণনির্ণর ন| হইলেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে ন ৷ তাদৃশ অন্থতব ৷ 
হয় বলিয়া আচার্য্যের বলেন যে, নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্য অজ্ঞানের 
বিরোধী নহে। কেন না, নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্তে অজ্ঞানের অনুভব 
হইতেছে। নিত্য স্বগ্রকাশ চৈতন্তে অজ্ঞানের অনুভব হইতেছে বলিয়৷ : 
নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্তকে অজ্ঞানের বিরোধী বল! যাইতে পারে না 
কারণ, বিরোধ ও অবিরোধ অনুভব অনুসারে নিৰ্ণীত হয়। বিবেক- 
বাঁ.বিচারজনিত যথাৰ্থজ্ঞান হইলে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, স্থতরাং বিবেকজনিত 
ভান অজ্ঞানের বিরোধী ৷ পূর্ব চার্যের আরও বলিয়াছেন | 
তুচ্ছাহনিৰ্ব্বচনীয়| চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা। ' 
জেয়া মায়! ত্ৰিভিৰ্বোধৈঃ শ্ৰৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ ৷ 
ইহার তাৎপর্য্য এই-_রজ্ছুগৌচর অজ্ঞান রজ্জুস্বরূপ আবৃত করিয়া তাহাতে 
= আর্পের উদ্ভাবন করে। বজ্জুতত্বসাক্ষাৎকার হইলে রজ্জুগোচর অজ্ঞান এবং 
তৎকার্য্য সর্প বাধিত হয়। রজ্জুতব্বসাক্ষাৎকারের পূর্বে রজ্জুগোঁচর অজ্ঞান 
ও তংৎকাধ্য ্প বাধিত বলিয়া বোধ হয় না বটে, কিন্ত প্ররুতপপ্গে 
রর নীহসুবধ থাকে । অর্থাৎ তৎকালেও রঙ্ছমর্ের বাস্তবিক 
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অস্তিত্ব নাই। সেইরূপ আজ্মতত্বসাক্ষাৎকারের পরে অজ্ঞান এবং ততকাৰ্য্য 
বাধিত হয়। আত্মতত্বপাক্ষাৎকারের পূৰ্ব্বে অজ্ঞান ও তৎকার্য্য বাধিত 
বলিয়া প্রতীয়মান ন! হইলেও তৎকালেও উহা রাধিতই থাকে । যাহা 
নিত্য বাধিত, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব হইতে পারে না। এইসন্ত শ্ৰুতি 


বলিয়াছেন, আত্মা নিত্যমুক্ত | তাঁহার বন্ধ বাস্তবিক নহে, সুতরাং মুক্তি-. 


লাভও বাস্তবিক নহে। অতএব শাস্তদৃষ্টিতে অবিদ্ধা তুচ্ছ অর্থাৎ আকাশ- 
কুন্থমের ন্যায় অলীক। যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বাচ্য ৷ অবিদ্যা নাই, ইহা বলা 
খায় না; কেন না, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। অবিদ্যা আছে, ইহাও 
বলা যায় না; যেহেতু তাহ! নিত্য বাধিত যাহা নিত্য বাধিত, তাহার 
বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। লোকদৃষ্টিতে অবিদ্যা ও তত্কাধ্য 
উভয়ই বাস্তবিক । কারণ, সমস্ত লোকে তাহা অনুভব করিতেছে। 
চার্কাক ভিন্ন সমস্ত দার্শনিক স্বীকার করেন যে, আত্মা দেহ হইতে 
অতিরিক্ত । তাহার সংদার মিথ্যাজ্ঞানমূলক। তত্জ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজান 
.অপনীত হইলে আত্মার মোক্ষলাভ হয়! যে মিথ্যাভান সমস্ত লোকে 
‘অনুভব করিতেছে, প্রায় সমস্ত দার্শনিকের! একবাক্যে স্বীকার করিতে- 
-ছেন, তাহা সমর্থন করিবার জন্য বাক্যব্যয় নিশ্রয়োজন। একজন গ্রন্থকার 
বথার্থ বলিয়াছেন : ৮:85 
অধ্িদ্ধেযু হি সাধনাম্যপযুজ্যপ্তে, ন জাতু সিদ্ধেষুঃ ন হি মিহিরিমরীচি- 
নিচয়চুম্বিতে বস্তুনি ভবতি দুশ্চক্ষুযোহপি পরদীপাপেক্ষা। ৰি 
অনিদ্ধবিষয় সমর্থন করিবার-অন্তই সাধনের অর্থাৎ হেতুর উপযোগিতা ৷ 


'_গিদ্ধবিষয্বে সাধনের কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই। 'সূর্য্যকিরিণদালদ্বারা 
প্রকাশিত বস্তুতে দুশ্চক্ষু অর্থাৎ মন্দদৃষ্টি ব্যক্তিরও প্রদীপের অপেক্ষা 


হয় না। 


তৃতীয় লেক্‌চর ৷৷ 


দ্বৈতবাদ ও অদৈতবাদ ৷ 


ছৈতবাঁদ এবং অদ্বৈতবাঁদ লইয়া দীর্শনিকদিগের মধ্যে বিলক্ষণ মততেদ 
পরিলক্ষিত হয় । স্ত্রকারের প্রকৃত অভিপ্ৰায় কি, তেদ্বিযয়ে সন্দেহ 
করিবার কারণ থাকিলেও চিরস্তন ব্যাখ্যাকর্তাদিগের মতে 'বৈশেধিকদর্শন- 
প্রণেতা কণাদ দ্বৈতবাঁদী। সাংখ্য ও পাতগ্রল দর্শনেও দ্বৈতবাঁদ আদৃত 
হইয়াছে। দ্বৈতবাদে জীবাত্মসকল প্রম্পর ভিন্ন, ঈশ্বর এক, স্থতরাং 
জীবাস্মা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, ইহা, বলাই বাহুল্য ৷ স্তায়দৰ্শন সাধারণত 
দ্বৈতবাদী হইলেও নৈয়ারিকশ্রে্ঠ উদয়নাচাৰ্ধ্যের মত অন্যরপ। তাহার 
. মতে ন্তায়দর্শনের মত--"ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতম্‌_দ্বৈতও নহে, অদ্বৈতও 
নহে। এই চরম বেদান্তমতের কাছাকাছি ৷ ভদয়নাচাৰ্য্যের মতে 
আত্ম! দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্লাতীত ৷ ্াযসথত্রপ্রণেতা গৌতম দ্বৈতাদ্বৈতবিষয়ে 
কোনরূপ বিচারের অবতারণা করেন নাই ৷ সম্ভবত ইহার প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া উদয়নাঁচার্য্য উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবেন ৷ পূর্বে 


প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অদ্বৈতবাদ উপনিষদের অভিপ্রেত। দ্বেতবাদ, 


অবলম্বিত হইলে অথ্বৈতশ্ৰুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। সাংখ্যদর্শন- 
গ্রণেতা এই বিরোধের সমাধান করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের স্থত্রটি এই-- 
নাঁদ্বৈতশ্রতিবিরৌধো জাতিপরত্বাৎ। 
আত্মমকল পরম্পর ভিন্ন হইলেও অদ্বৈতশ্রুতির বিরোধ হয় না। 
কারণ, অদ্বৈতশ্ৰুতি জাতিপর। ভিন্ন ভিন্ন আত্মাতে এক আত্মদ্বজাতি 


_আছে। আত্মত্বজাতির একত্ব-অভি প্রায়ে আত্মা এক, ইহা শ্রুতিতে _ 


নু । সমস্ত মনুম্যে এক মনুষ্যত্বজীতি আছে, সমস্ত অশ্বে এক 
অশ্ব মাছে; ঘটে এক ঘটত্বজাতি আছে । অতএব মমুয্যসকল, 


হি 
বি 
)] 


দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ। ঙ১ 


অশ্বসকল এবং ঘটমকল ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও যেমন মনুষ্যাত্বৰূপে 
সমস্ত মনুষ্যা এক, অশ্বত্বরূপে সমস্ত অশ্ব এক, ঘটত্বরূপে সমস্ত ঘট এক, 
সেইরূপ আত্মসকল পরম্পর ভিন্ন হইলেও আত্মত্বরূণে সমস্ত আত্মা এক, 
ইহা অনায়াসে বল! যাইতে পারে। একটি স্তায় আছে যে-- 

সবিশেষণে বিধিনিষেধ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্বে বাধে। 

বিশেষণযুক্ত পদার্থে বিধি বা নিষেধ প্রযুক্ত হইলে এবং ওঁ বিধি বা 
নিষেধ বিশেষ্যে বাধিত হইলে উহা! বিশেষণে উপসংক্রান্ত হয় । 

একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে-- 

“শিখী বিনষ্টঃ পুরুষো ন নষ্ট:”_শিখী অর্থাৎ দিবা ব্যক্তি নষ্ট 
হইয়াছে, পুরুষ নষ্ট হয় নাই। এস্থলে শিখা বিশেষণ, শিখাযুক্ত পুরুষ 
বিশেষ্য । “শিখী বিনষ্টঃ” ইহা দ্বারা শিখাযুক্ত পুরুষ নষ্ট হইয়াছে, ইহাই 
সহজত বোধ হয়। কিন্তু পুরুষ নষ্ট হয় নাই বলিয়া উক্ত অর্থ বাধিত 
অর্থাৎ অসঙ্গত হইয়! পড়ে । অতএব বিশেষণীভূত শিখার সহিত বিনাশের 
অন্বয় করিতে হইতেছে । এইজন্য “শিখী বিনষ্ট এই বাক্যদ্বার! বুঝিতে 
হইবে যে, পুরুষের শিখা বিনষ্ট হইয়াছে। শিখাযুক্ত পুরুষ নষ্ট হইলেও 
“শিখী বিনষ্ট? বলা যাঁর, শিখামাত্র নষ্ট হইলেও “শিখী বিন: বলা 


যাইতে পারে। কেন না, শিখামাত্র নষ্ট হইলেও ত শিখাবিশিষ্ট পুরুষ 


আছে, এরূপ বল! যাইতে পারে ন1। সুতরাং “শিখী বিনষ্টঃ” বলিবার 
বাধা নাই৷ প্রকৃতস্থলে আত্মমকল পরস্পর ভিন্ন বলিয়া বিশেষ্যভূত আত্মার 
অদ্বৈতত্ব বাধিত হইতেছে। এইজন্য বিশেষণীভূত আত্মত্বের সহিত 


-অদ্বৈতত্বের অন্বয় করিতে হইবে। সুতরাং আত্মমকল পরস্পর ভিন 


হইলেও অদ্বৈতশ্রুতির সহিত বিরোধ হয় না। 

মতান্তরে, “জাতিপরত্বাৎ” এস্থলে জাতিশব্দের অর্থ সামান্ত অর্থাৎ 
সাদৃশ্ত। আত্মা এক, এ অর্থে অথ্বৈতশ্ৰুতির তাত্পৰ্য্য নহে। আত্মা একরপ, 
এই অর্থে অদ্বৈতশ্ৰুতির তাঁৎপর্য্য। সমস্ত আত্মাই চৈতন্তস্বরূপ, অসঙ্গ ও 


অবিকারী। অতএব বুঝিতে হইবে যে, আত্মা অনেক হইলেও সকল 


৮১১ 


আত্মাই সমান বা সদৃশ ৷ অৰ্থাৎ অদ্ৈতশ্ৰুতি সকল ৷আত্মার একরূপত্থ 


ই _ তৃতীয় লেক্‌চর। 


ভাত্যদ্বৈতবাদীদিগের মত প্রদর্শিত হইল। অবিভাগাদ্বৈতবাদীদিগের 
প্রদর্শিত হইতেছে। ক্ষীর ও নীর পরস্পর ভিন্ন হইলেও মিশ্রিত হইলে 
মন তাহাদের বিভাগ করা যায় না বা ভেদে উপলব্ধি হয় না) অভেদেই 
তীয়মান হয়; পাত্রদয়স্থিত. জল অবশ্য পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু উভয়. জল 
[শ্রিত করিলে ষেমন তাহাদের বিভাগ করা যায় না, ভেদে প্ৰতীতি হয় 
1, অভেদ্বেই প্রতীতি হয়; সেইরূপ আত্মমকল পরম্পর ভিন্ন হইলেও 
তাহারা অবিভক্তরূপে অবস্থিত বূলিয়া তাহাদের বিভাগ কর! যায় না, 
শ্রুতির ইহাই তাতপৰ্য্য । সকল আত্মাই চেতন, বিভূ বা সর্ধগত। 
তাহাদের স্বাভাবিক বিভাগ হুওয়। অসম্ভব! কোন কোন আচাৰ্য্য 
সীমস্বিকাঁদ্বৈতবাদী ৷ সংদার“অবস্থাতে জীব্সকল পরম্পর ভিন্ন, হইলেও 
মুক্তি-অবস্থাতে সকল জীবাত্মাই ত্র লীন হইয়া যায়। সত্ৰ বিলীন 
নদীমকলের স্তায় তৎকালে আত্মযক্‌লের ভেদ থাকে না। সমুদ্ৰে বিলীন 
হইবার পূর্বে যেমন নদীসকল বিভিন্ন থাকে, সংসারদশাতে সেইরূপ আত্ম- 
সকলও পরম্পর বিভিন্ন 'দ্ৈতবাঁদীরা ভিন্নভিন্নবূপে অদ্বৈতশ্রুতির' উপপত্তি 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বারা,বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অদৈতবাদ 
অত্যন্ত প্রায়াণিক, অথৈত্বাদের ভিত্তি নিতান্ত দৃঢ়! তাহা ন| হইলে 
- দ্বৈতবাঁদীরা অদ্বৈতবাদ সমৰ্থন করিতে, বাধ্য হইতেন না,_যেন:তেন- 
প্রকারে অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতেন না। ১ ৩:33 এট £2 ক. > 
__ ব্ৰদ্ৰান্তিক আচার্্যেরা সাধারণত আইদ্বিতবাদী- হইলেও -তাহাদের 
মধ্যেও প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদের নিতান্ত অসস্ভাব নাই । বৈষ্ণব আঁচাৰ্য্যের! 
প্রায় সকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ৷ বদ্ধ মৰ্কজ, সর্বশক্তিযুক্ত এবং নিথিল- 
কল্যাণগুণের আশ্রয় । জীবাত্মমকল ব্রন্দের অংশ, পরস্পর ভিন্ন এবং 
বন্ধের দান৷ জগৎ বন্ধের শক্তির বিকাশ বা পরিণাম, সুতরাং সত্য ৷ 
অৰ্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্ৰহ্ম, সৃত্যস্বাদিগুণবিশিষ্ট জগৎ, এবং কিঞিজ্জ্ত্ব ও 
 ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদিগুণবিশিষ্ট জীবাত্ম৷ অভিন্ন। অর্থাৎ জীবাত্ম! ও জগৎ ব্ৰহ্ম হইতে 
স্বরূপ অভিন্ন নহে৷ পরস্ত আঁদ্বিত্যের 
ব্ৰহ্ম কিন্তু জীব হইতে অধিক! 


দ্বৈতবাদ ও অদৈতবাদ। ৬ 


ঈশ্বর সর্কশক্তিমান্‌, সমস্ত কল্যাণগ্তণের আকর, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদিশূন্য, জব 
তাহার বিপরীত ৷" 

-.*ভেদাভেদবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' এবং অনেকাঁত্মবাদ খিনি 
নামাস্তরমাত্র। ব্রহ্ম একও বটেন, অনেকও বটেন। বৃক্ষ যেমন অনেক- 
শাখাযুক্ত,' ব্ৰহ্মও সেইরূপ . অনেকশক্তিজন্ত নানাবিধ-কাৰ্ধ্যনুষ্টি-যুক্ত ৷ 
সুতরাং ব্রন্মের একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সৃত্য। বৃক্ষ যেমন বৃক্ষরপে এক, 
শাখারপে নানা; সমুদ্র যেমন সমুদ্ররূপে এক, ফেনতরঙ্গাদিরূপে নানা _ 
মৃত্তিকা যেমন মৃত্তিকারপে এক, ঘটশরাবাদিরূপে নানা; ব্রহ্মও সেইরূপ 
ব্ৰহ্মৱপে এক, জগব্রপে নানা। জীব ব্ৰহ্ম হইতে অতান্ত ভিন্ন হইলে 
জীবের ব্ৰহ্মভাৰ হইতে পাঁরে না। উপনিষদে কিন্তু জীবের ব্ৰহ্মভাব উক্ত 
ইইয়াছে। পক্ষান্তরে, জীব ও ব্রন্মের অত্যন্ত অভেদ হইলে লৌকিক ও 


শাস্ত্ৰীয় সমস্ত ব্যবহার বিলুপ্ত হয়। কেন না, সমস্ত ব্যবহারই ভেদ- 


সাপেক্ষ। লৌকিক প্রত্যক্ষাদিব্যবহার জ্ঞাতা, জের এবং জ্ঞানসাধন ভিন্ন 
হইতে পারে না। ধর্্ানুষ্ঠানরূপ শাস্তৰীয়ব্যবহারও স্বৰ্গাদিফল, কৰ্ম্ম, কর্তা, 
কৰ্ম্মসাধন এবং কর্ম্মে অর্চনীয় দেবতা, এই সমস্ত ভেদ অপেক্ষা করে । 
ভেদবুদ্ধি ভিন্ন এ সমস্ত ব্যবহার হইতে পারে না। অথচ এ সমস্ত 
ব্যবহারের অপলাপ করা যাইতে পারে না। অতএব জীব, জগৎ ও 
ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্নও নহে, অত্যন্ত অভিম্নও নহে, কথঞ্চিৎ ভিন্ন এবং 
কথঞ্চিৎ অভিন্ন । সুতরাং ব্ৰহ্ম এক এবং অনেক। তন্মধ্যে একত্বাংশ- 
জ্ঞানে মোক্ষব্যবহার এবং ভেদাংশজ্ঞানে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার 
সিদ্ধ হইবে। 

শৈবাচাৰ্য্যের এবং অদ্বৈতবাদীরা বলেন, এ মত অনঙ্গত। কারণ, 
বস্তুদ্বয় এককালে পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন হইতে পারে না । কেন না, 
ভেদ ও অভেদ্ব পরম্পর বিরোধী । অভেদ কিন! ভেদ্বের অভাব । ভেদ 
ও ভেদের অভাব এককালে এক বস্তুতে থাক! অসম্ভব । অপিচ--কাধ্য 
ও কারণ যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে জগৎ ব্রন্গের অভিন্ন হইতে পারে । 
ৰ কায ও কারণ St হইলে € যেমন তি রর ধু ২টশরাবাদির 


৬৪ তৃতীয় লেক্চর। = 


কুগুলমুকুটাদিরপেও একত্ব বলা হয় ন! কেন? অৰ্থাৎ ঘটশৱাবাদি ও 
কুওলমুকুটাদিরূপে যেমন নানাত্ব বলা হয়, সেইরূপ প্র রূপেই এক ত্বও 
বল! হয় না কেন ?, কারণ, মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদি এবং সুবর্ণ ও কুণ্ডল- 
সুকুটাদি অভিন্ন হইলে মৃত্তিকান্থবর্ণাদির ধৰ্ম্ম একত্ব ঘটশরাবাদি ও 
কুগুলমুকুটাদিতে, এবং ঘটশরাবাদি ও কুগুলমুকুটাদির ধৰ্ম্ম নানাত্ব 
মৃতস্সুবৰ্ণাদিতে অবশ্যই আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায়,নাই। কেন 
না, কাৰ্য্য ও কারণ যখন এক বস্তু, তখন একত্ব ও নানাত্ব ধৰ্ম্মও 'মবস্ত 
কাৰ্য্য ও কারণগত হইবে। এ বিষয়ে অধিক বলা অনাবস্তক। . 

কোন কোন আচাৰ্য্য এই দোষ পরিহারের জন্য অন্যরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। তাহারা বলেন, ভেদ ও অভেদ অবস্থাভেদে অবস্থিত ৷ 
অর্থাৎ অবস্থাতেদে একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য ৷ সংসারাবস্থায় নানাস্ব 
এবং মোক্ষাবস্থায় একত্ব। অর্থাৎ সংসারাবস্থায় জীব ও ব্ৰহ্ম ভিন্ন এবং 
লৌকিক ও শাস্ত্ৰীয় ব্যবহার সত্য ৷ মোক্ষাবস্থায় জীব ও ব্ৰহ্ম অভিন্ন 
এবং তখন লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত ব্যবহার নিবৃত্ত হয় । এ মিদ্ধান্তও 
সঙ্গত হয় না । কারণ, “তত্বমসি,, অহং ব্রঙ্গান্মি” ইত্যাদ্বিশ্ৰুতিবোধিত 
জীবের ব্ৰহ্মভাব অবস্থাবিশেষনিয়মিত নহে । কেন না, ব্ৰহ্মাত্মভাববোধক 
শ্ৰুতিতে অবস্থাবিশেষের উল্লেখ নাই । জীবের অসংসারিত্রহ্মাভেদ সদাতন 
অর্থাৎ সর্বদা বিদ্যমান, ইহাই শ্রুতিদ্বার অবগত হওয়। যায়।, শ্রুতিতে 


উহ! সিদ্ধের ন্যায় নির্দিষ্ট হইয়াছে শ্ুতিবাক্যের অবস্থাবিশেষ অভিপ্রায় 


করনা করা নিশ্রমাণ। পতত্বমসি” এই. শ্ৰুতিবোধিত জীবের ব্ৰহ্মভাব 
কোনরূপ প্রযত্ব বা চেষ্টাসাধারণে নিদ্দিষ্ট হয় নাই। “অসি” এই পদদ্বার| 
স্বতঃসিদ্ধ অর্থের প্রজ্ঞাপন কর! হইয়াছে মাত্র ৷ 

অতএব যাহার! বলেন যে, জীবের . বহ্মভাঁব জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়সাধ্য, 
তাহাদের সিদ্ধান্তও সঙ্গত হইতেছে না।. ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত 
হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি তম্বরসন্দেহে রাজপুরুষকর্তৃক ধৃত হইলে এবং 
ধৃত ব্যক্তি তদ্বরদোষ স্বীকার না করিলে বথাশাস্ত্ৰ তপ্তপরগুদ্বার! তাহার 
পরীক্ষা, কর! ভু। ধৃত ব্যক্তি বস্তুগত্যা তঙ্কর হইলে তগ্তপরশুঘারা-দ্, 
_ সুতয়াং সাজ্যকর্তস্পব_হয়। কেন না, সে অন্তাতিসন্ধ অর্থাৎ 


ক. | দ্বৈভবাদ ও অদ্বৈতবাঁদ । ৬৫ 


মিথ্যাকথ! বলিয়।ছে। সে বাস্তবিক তস্কর হইয়াও বপিয়াছে যে, আমি 
টি. তস্কর নহি। এই অনৃতাভিমন্ধিই তাহার বন্ধনের হেতু ৷ পক্ষান্তরে, ধৃত 
ব্যক্তি বস্তগত্যা তঙ্কর না হইলে সে তণ্তপরশুদ্বার৷ দগ্ধ হয় না, সুতরাং 
রাজপুরুষকর্তৃক মুক্ত হয়। কেন না, সে সত্যাঁভিসন্ধ অর্থাৎ সত্যকথা 
| বলিয়াছে। এই সত্যাভিমন্ধিই তাহার মুক্তির কারণ ৷ সেইরূপ নানাত্বদর্শী 
৷ অনৃতাভিমন্ধ বলিয়া বদ্ধ এবং একত্বদ্শা সত্যাভিসন্ধ বলিয়া মুক্ত হয়। 
এতদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, একত্ব সত্য, নানাত্ব মিথ্যা । কেন না, 

1 একত্ব এবং নানাত্ব উভয় সত্য হইলে নানাত্বদৰ্শী আরজ হইতে 
৷৷ পারে না ৷ 
| আরও বিবেচ্য এই যে, একত্ব ও নানাত্ব উভয় সত্য হইলে একত্বজান- 
৷ দ্বারা নানাত্ব নিবর্তিত হইতে পারে না। কারণ, ষথার্থজ্ঞান অযথাৰ্থ- 
[ জ্ঞানের এবং তৎকার্য্যের নিবর্ত্তক হইতে পারে, যথার্থ বা সত্য বস্তুর 
নিবৰ্ত্তক হইতে পারে না। রজ্জুদ্ঞান পরিকল্পিত সর্পের নিবর্তক হয়, 
{ |; সুবৰ্ণজ্ঞান কুণ্ডলাদির নিবর্তক হয় না। একত্বজ্ঞানদারা নানাত্ব নিবৰ্ত্তিত 
০৯81 না হইলে মোক্ষাবস্থাতেও বন্ধনাবস্থার স্তায় নানাত্ব থাকিবে। সুতরাং 
1... সুজিই হইতে পারে না। 

HL -শৈবাচাৰ্য্যেরা বিণিষ্টশিবাঘৈতবাদী । চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও 

]. জড়রপ প্রপঞ্চবিশিষ্ট আত্মা শিব অদ্বিতীয় । তিনিই কারণ, তিনিই 
By কাৰ্য্য । ইহারই নাম বিশিষ্টশিবাদ্বৈত। চিদচিৎ নমস্ত প্রপঞ্চই শিবনামক 
“0 ব্ৰহ্মের শরীর । তিনি জীবের ন্যায় শরীরী হইলেও জীবের স্তাঁয় দুঃখ- 
| ভোক্তা নহেন। অনিষ্টভোগের প্রতি শরীরমন্বন্ধ কারণ নহে। অর্থাৎ 
| শরীরী হইলেই অনিষ্ঠভোগ করিতে হইবে, ইহার কোন কারণ নাই। 
, পরাধীনতা' অনিষ্টভোগের কারণ। রাজপুরুষ রাঁজপরাধীন, তাহারা! ই 
| রাজার আজ্ঞার অনুবর্তন ন! করিলে অনিষ্টফল ভোগ করে। ৰাজা 
পরাধীন নহেন, স্বাধীন। তিনি শরীরী হইলেও নিজের, আজ্ঞার 


77 অনন্থবর্তনজনিত অনিষ্ট ভোগ করেন না। জীব, ঈশবরপরবশ। = 
. চা. - ঈশ্বরের .আজ্ঞার অন্বর্তন না করিলে তাহাদিগকে অনিষ্টভোগ 


করিতে হয়। ঈশ্বর স্বাধীন, এইজন্য ছুহ & ভোগ নাই fl 1 


২২ alt CATO? 


বতৰ ঙ সবীযীর জা, <৭ ও ‘এণার ভাগ ববাশষ্াদেতবাদ 


১ 


সৰস কব অন্তমত । সুত্ৰ '৪ গটের গান ক্ঞাৰ্য্যকারণক্নপে এবং 


উহ অৱবস্তাত্ব মন উপাদানকারণ ব্যতিরেকে কার্স্যেত্র ভাব অৰ্থাৎ 
স্ব বাকে না, মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট থাকে না, সুবর্ণ ব্যতিরেকে কুণ্ডল 


2 i 
সপ ও তব 


ইক লা, শমী বাতিরেকে গুণ থাকে না, নেইন্নপ ব্ৰহ্ম ব্যতিরেকে 
৯০সস্ক্র থাকে না। ওষ্ত্য ব্যতিরেকে বেনন বহ্নি জাঁনিবার উপায় 
লাই, সেইজগ শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে না; বাহ? 
== তাহাকে জানা যায় না, সে তথ্বিশিষ্ট। গুণ ভিন্ন গুণীকে জানা 
ৰ লা. সুতরাং গুণী গুণবিশিষ্ট। প্রপঞ্চশক্তি ভিন্ন ব্ৰহ্মকে জানা বায় 
=. হত বহ প্রপঞ্চশক্তিবিশিষ্ট। ইহা তাহার স্বভাব। প্রপঞ্চ ও 
সনদ ভেল ন্থাতাঁবিক । দেবতা এবং যোগিগণ যেমন কাঁরণাস্তরনিরপেক্ষ 
এলান অআটিন্ত্যশক্তিপ্ৰভাবে নানারূপ স্থষ্টি করিতে পারেন, ব্রহ্ম ও সেই- 
এ? প্দৰ্িস্থ্যপক্তিপ্রভাবে নানারূপে পরিণত হইতে পীরেন। নানারূপে 
পদিনা হরিগেছ সাহার একত্ব বিলুপ্ত বা বিকাঁরিত্ব হয় ন! । অচিন্ত্য 
লেন নিচিনি: ৰহে আবস্থিত। সৰ্ব্মশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরের কিছুই 
৮৮৮৮ এল স্তন হয় না। অতএব ইহা সম্ভব, ইহা অনন্তৰ, এরূপ 
7৮৫ পর্রনে্ররবিরয়ে হইতেই পাৱে না| লৌকিকগ্রমীনঘ্বারা যে সকল৷ 
দু ₹5%%1 দাম, পরামখন তজ্মমন্ত হইতে বিজীতীয়। তিনি 
গলার পারগম/। বাদে [তিনি cat উপদ্নিষ্ট হইয়াছেন, তিনি সেই- 
রর, “এ ৫4৪? নগদ 545 গে ন|। (মৌকিকদৃষ্টীস্ত অনুসারে তন্বিষক্ে 
1774 কৰ্ণ! গে | বেন নাঃ (তান সৌকাতীত বা অলৌকিক । 
টি 770 পরম্পরাব্জিক্ষণ ক্ষিতিজলাদি 
aunt HUA HFC অনথ্িত ৷ অভয় বন্ধ এক সময়ে অনেক 
91 নাকিলে| গনদিত | গা |কও৷ যেই মৃষ্টান্ত অইসানে জা 
Haha AIA vA 007 জাতির কৌন আশঙ্কা 
AAA 771 41111 || PAO গত স্বৃঙাৰ এই যে, তাহা ১৩০৮ 
পানে ৭148 এ al AAS আৌককখ, অধিষয়েই বন 


| 
| 
| 
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ৃ্ান্ত অনুসারে প্রত্যবস্থান অকিঞ্চিতকর, এবং জাতিবাদীদিগের অনভি- 
মত, তখন অলৌকিক পরমেশরের বিষয়ে লৌকিকদৃষ্ঠান্তের কিছুমাত্র 
কার্যকারিতা থাকিতে পারে না, ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। 
পরমেশ্বরের মায়াশক্তি অচিন্ত্য-অনন্ত-বিচিত্রশক্ভিযুক্ত । তথাবিধশক্তি- 
যুক্ত-মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর নিজশক্তির অংশদ্বারা প্রপঞ্চাকারে পরি- 
ণত এবং স্বত বা স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত। * 

ব্ৰহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, এ বিষয়ে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, 
ক্ংস্ন অর্থাৎ সমস্ত বন্ধ এপঞ্চাকারে পরিণত হন, কি ব্রন্মের একদেশ বা 
একাংশ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়? এতদুত্তরে যদি বল! হয় যে, কৃত 
ব্ৰহ্ম জগদাকারে অর্থাৎ কাঁধ্যাকাঁরে পরিণত হন, তবে সুলোঁচ্ছেদ হইয়া 
পড়ে এবং ব্ৰহ্ধের দ্ৰ্টব্যত্ব-উপদেশ এবং তাহার উপায়রপে শ্রবণমননাদি ও 
শমদমাদির উপদেশ অনর্থক হয়। কেন না, ক্বংস্নপরিণামপৃক্ষে কাৰ্য্যাতি- 
রিক্ত ব্রহ্ম নাই। কাধ্য অযদবদৃষ্ট, তাহার দর্শনের উপদেশ অনাবহ্যক ৷ 
তজ্জন্ত অবণমননাদ্বি বা শমদমার্দিও অনাবশ্তক। বরং সমস্ত কাধ্য 
দেখিবার জন্য পদার্থতত্বের আলোচনা এবং দেশভ্রমণাদি কর্তব্য হইতে 
পারে। সাধনসম্পত্তি প্রত্যুত তাঁহার বিরোধী হয়। ব্ৰহ্ম যদি মৃদাদির 
স্তায় সাবয়ব হইতেন, তবে তাঁহার একদেশ কার্য্যাকারে পরিণত এবং 
একদেশ যথাবদবস্থিত, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারিত। তাহা হইলে 
জ্ৰষ্টব্যত্বাদির উপদেশও সার্থক হইত। কেন নং, কার্য্যাকারে পরিণত 
ব্ৰহ্মাংশ অযত্বদৃষ্ট হইলেও অপরিণত ব্ৰহ্মাংশ অযত্বদৃষ্ট নহে। ব্রন্ধের কিন্ত 
অবয়ব স্বীকার কর! যায় ন!। কারণ, ব্ৰহ্ম নিরবয়ব, ইহ! শ্ৰুতিমিদ্ধ। 
ব্ৰহ্গের অবয়ব স্বীকার করিলে ওঁ শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। এতদুত্তরে 
বঁশবাচাৰ্য্যের| বলিয়া থাকেন যে, ব্ৰহ্ম শাস্তৈকসমধিগমা, প্রমাণাস্তরগয্য 
নহেন। শাস্ত্রে ব্রন্মের কাৰ্য্যাকারে পরিণাম, নিরবয়বত্ব এবং কাৰ্য্য 
ব্যতিরেকে ব্ৰহ্বের অবস্থান, এ সমস্তই শ্রুত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত 
আপত্তি উঠিতেই পারে ন| ৷ শৈবাচাৰ্ব্যদিগের মত সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। 
পুজ্যপাদ শঙ্করাঁচার্য্যের মত প্রদর্শিত হইতেছে ৷ 

তগবান্‌ শঙ্করাচাৰ্ব্য শুদ্ধ বা নিৰ্ব্মিশেষ অদ্বৈতবাদী |) তিনি বিবেচন| 


৬৯. তৃতীয় লেক্‌চর ৷ 


শরীর ও শরীরীর স্থান, গুণ ও গুণীর স্তার বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদ 
শৈবাচার্যযদিগের অনুমত ৷ মৃত্তিকা ও ঘটের স্তাঁয় কাঁর্য্যকারণরূপে এবং 
গুণ ও গুণীর হ্যায় বিশেষণবিশেষ্যরূপে বিনাঁভাবরাঁহিত্যই প্রপঞ্চ ও 
ব্রন্মের অনন্তত্ব। যেমন উপাদানকারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের ভাব অর্থাৎ 
সত্তা থাকে না, মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট থাকে না, স্বর্ণ ব্যতিরেকে কুণ্ডল৷ 
থাকে না, গুণী ব্যতিরেকে গুণ, থাকে না, সেইরূপ ব্ৰহ্ম ব্যতিরেকে 
প্রপঞ্চশক্তি থাকে নাঁ। ওষ্ণ্য ব্যতিরেকে যেমন বহি জানিবাঁর উপায় 
নাই, সেইরূপ শক্তি ব্যতিরেকে ব্ৰহ্মকে জানা যাইতে পারে না। যাহ! 
ভিন্ন যাহাকে জান! যায়৷ না, মে তদ্বিশিষ্ট। গুণ ভিন্ন গুণীকে জানা? 
যায় না, স্থতরাং গুণী গুণবিশিষ্ট। প্রপঞ্চশক্তি ভিন্ন ব্ৰহ্মকে জানা যায় 
না, এইজন্য ব্ৰহ্ম প্ৰপঞ্চশক্তিবিশিষ্ট। ইহা তাহার স্বভাব। প্রগঞ্চ ও 

ব্ৰহ্ধের ভেদ স্বাভাঁবিক। দেবত| এবং যৌগিগণ যেমন কারণাস্তরনিরপেক্ষ 

হইয়াও অচিন্ত্যশব্তিঞ্ৰজাবে নানারূপ স্থষ্টি করিতে পারেন, ব্রহ্ম ও সেই- 

রূপ অচিস্ত্যশক্তি প্রভাবে নানারূপে পরিণত হইতে পাঁরেন। নানারূপে 

পরিণত হইলেও তাঁহার একত্ব, বিলুপ্ত বা বিকারিত্ব, হয় নী। অচিন্ত্য 

অনন্ত বিচিত্রশক্তি ব্ৰহ্ষে, অবস্থিত। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কিছুই 

অসাধ্য এবং অসম্ভব হয় না। অতএব ইহা সম্ভব, ইহা অসম্ভব, এরূপ 

বিচার পরমেশ্বরবিষয়ে হইতেই পারে না। লৌকিকপ্রমাণদ্বার! যে সকল৷ 

বস্তু অবগত হওয়া যায়, পরমেশ্বর তৎসমন্ত হইতে বিজাতীয় তিনি 

কেবলমাত্র শাস্ত্ৰগম্য । শাস্ত্রে তিনি যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি সেই- 

রূপ, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। লৌকিকদৃষ্টান্ত অনুারে তদ্বিষয়ে 

বিরোধাশঙ্কা। কর্তব্য নহে! কেন না, তিনি লোকাতীত বা অলৌকিক । 

ূ অধিক কি, ভ্তায়মতে ত্রব্যত্বাদিজীতি পরস্পরবিলক্ষণ, ক্ষিতিজলাঁদি 
_' প্রত্যেক পদার্থে সাকল্যে অবস্থিত। অন্যান্য: বস্তু এক সময়ে অনেক 
| আধারে. সাকল্যে অবস্থিত হয় না। কিন্তু সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে জাতির; 
৷ প্রত্যেক আধারে সাঁকল্যে অবস্থিতিবিষয়ে জাঁতিবাদীরা কোন আশঙ্কাই 
৷: করেন না কারণ, তাহাদের মতে জাতির স্বভাব এই যে, তাহা প্রত্যেক 
আধারে সার্ক 7] হয়। জাতি লৌকিকবস্ত, তদ্বিষয়েই যথন৷ 
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ষৃষ্টান্ত অনুসারে প্রত্যবস্থান অকিঞ্চিৎকর, এবং জাতিবাদীদিগের অনভি- 
মত, তখন অলৌকিক পরমেশ্বরের বিষয়ে লৌকিকদৃষ্ঠান্তের কিছুমাত্র 
কার্যকারিতা থাকিতে পারে না, ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। 
পরমেশ্বরের মায়াশক্তি অচিস্ত্য-অনন্ত-বিচিত্রশক্তিবুক্ত । তথাঁবিধশক্তি- 
যুক্ত-মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর নিজশক্তির অংশদ্ধারা প্রপঞ্চাকারে পরি- 
শত এবং স্বত বা স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত। 

ব্ৰহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, এ বিষয়ে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, 
ক্বংস্ন অর্থাৎ সমস্ত ব্ৰহ্ম প্রপঞ্চাকাঁরে পরিণত হন, কি ব্ৰহ্ধের একদেশ বা 
একাংশ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়? এতদুত্তরে যদি বলা হয় যে, ৰত্ন 
বন্ধ জগদাকারে অৰ্থাৎ কাৰ্য্যাকারে পরিণত হন, তবে মূলোচ্ছেদ হইয়া 
পড়ে এবং ব্ৰহ্ধের দ্ৰষ্টব্যত্ব-উপদেশ এবং তাহার উপায়রূপে শ্রবণমননাঁদি ও 
শমদমাদির উপদেশ অনর্থক হয়। কেন না, কবৃংস্নপরিণামপৃক্ষে কাৰ্য্যাতি- 
রিক্ত ব্ৰহ্ম নাই। কাৰ্য্য অযত্বদৃষ্ট, তাহার দর্শনের উপদেশ অনাবহাক ৷ 
তজ্জন্ত শ্রবণমননাদি বা শমদমাদিও অনাবগ্তক। বরং সমস্ত কাৰ্য্য 
দেখিবার জন্য পদার্থতত্বের আলোচনা এবং দেশত্রমণাদি কর্তব্য হইতে 
পারে। সাধনসম্পত্তি প্রত্যুত তাহার বিরোধী হয়। ব্ৰহ্ম যদি মুদাদির 
স্তায় সাবয়ব হইতেন, তবে তাঁহার একদেশ কার্য্যাকাঁরে পরিণত এবং 


. একদেশ যথাবদবন্থিত, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারিত। তাহা হইলে 


জ্ৰষ্টব্যত্বাদির উপদেশও সার্থক হইত। কেন ন], কার্য্যাকারে পরিণত 
ব্ৰহ্মাংশ অবস্বদৃষ্ট হইলেও অপরিণত ব্রহ্মাংশ অযত্বদৃষ্ট নহে। বন্ধের কিন্ত 
অবয়ব স্বীকার করা যায় না। কারণ, ব্ৰহ্ম নিরবয়ব, ইহ! শ্ৰুতিমিদ্ধ। 
্রন্মের অবয়ব স্বীকার করিলে প্র শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। এতদুত্তরে 
শৈবাচাধ্যেরা বলিয়া থাকেন যে, ব্ৰহ্ম শাস্ত্ৰৈকসমধিগম্য, প্রমাণাস্তরগম্য 
নহেন। শান্তে ব্রন্মের কাধ্যাকারে পরিণাম, নিরবয়বত্ব এবং কাৰ্য্য 
ব্যতিরেকে ব্ৰহ্ের অবস্থান, এ সমন্তই শ্রুত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত 
আপত্তি উঠিতেই পারে না । শৈবাচাৰ্য্যদিগের মত সংক্ষেপে প্রদর্শিত হ্ইল। 
পুজ্যপাদ শঙ্করাচার্ষ্যের মত প্রদর্শিত. হইতেছে । __ 

ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য শুদ্ধ বা নির্ক্দিশেষ অদ্বৈতবাদী 1১ তিনি বিবেচন! 
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করেন যে, পরিণাঁমবাঁদ কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, 
কাৰ্য্যাকারে পরিণাম এবং অপরিণত ব্র্দের অবস্থান, এ উভয় গরস্পর- 
বিরুদ্ধ। এক সময়ে এক বস্তুর পরিণাম ও অপরিণীম হইতে পারে না। 
তজ্ৰপ সাঁবয়বত্ব ও নিরবয়বত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। এক বস্তু এক সময়ে 
সাঁবয়ব ও নিরবয়ৰ হইবে, ইহা! একান্ত অসম্ভব ৷ শ্রুতিও অনস্তভব এবং 
বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারেন না যোগ্যতা শাব্ববোধের অন্ততম 
কারণ। সুতরাং শব্ধ অযোগ্য অর্থ প্ৰতিপাদন করিতে অক্ষম। 
প্গ্রাবাণঃ প্রবস্তে বনস্পতয়ঃ সত্ৰমানত”_ অৰ্থাৎ প্রস্তর জলে ভাঁসিতেছে, 
বৃক্ষের! অত্র করিয়াছিল ইত্যাদি অমস্তাবিত অর্থের বোধক অর্থবাদবাক্যের 
যেমন বথাক্রুত অর্থে তাৎপর্ধ্য নাই, অর্থাস্তরে তাৎপর্য্য, সেইরূপ পরি- 
ণামবোধক বাক্যেরও অর্থবিশেষে তাৎপৰ্য্য বলিতে হইবে। ব্ৰহ্ম একাংশে 
পরিণত এবং অংশাস্তরে অপরিণত, এ কল্পনাও অসমীচীন ৷ তাহার 
কারণ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও জিজ্রান্ত হইতে পারে যে, 
কার্যাকারে পরিণত ব্ৰহ্মাংশ ব্ৰহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়, 
তবে ব্ৰহ্বের কার্য্যাকারে পরিণতি হইল না। কেন না, কাৰ্য্যাকারে পরি- 
ণত ব্ৰহ্মাংশ ব্ৰহ্ম নহে, ব্ৰহ্ম হইতে ভিন্ন । অন্যের পরিণামে অন্যের পরিণাম 
বল! যাইতে পারে না। মৃত্তিকার পরিণামে স্বর্ণের পরিণাম হয় না। 
পক্ষান্তরে, কার্ধ্যাকারে পরিণত ব্ৰহ্মাংশ যদি ব্ৰহ্ম হইতে ভিন্ন ন! হয় 
অর্থাৎ অভিন্ন হয়, তবে মূলোচ্ছেদের আপত্তি উপস্থিত হয়। পরিণত 
ংশ ত্রচ্দের অভিন্ন হইলে পরিণত অংশ এবং ব্রহ্ম এক বস্তু হইতেছে। 
সুতরাং সম্পূর্ণ ব্রন্মের পরিণাম অস্বীকার করিতে পারা যায় না ৷ যদি 
বলা হয় যে, পরিণত ব্ৰহ্মাংশ ত্রন্মের ভিম্নাভিন্ অর্থাৎ ব্ৰহ্ম হইতে ভিগ্নও 
বটে, অভিন্নও বটে। পরিণত ব্ৰহ্মাংশ কারণরপে ব্রদ্দের অভিন্ন, এবং 
কার্য্যরূপে বহ্ম হইতে ভিন্ন। দৃষ্টান্তস্থলে বলিতে পারা যায় যে, কটক- 
মুকুটাদি সুবর্ণরূপে অভিন্ন, এবং কটকমুকুটাদিরূপে ভিন্ন। ইহার উত্তরও 
পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। ভেদ ও অভেদ্ব পরস্পর বিরুদ্বপদার্থ । উহা 
এক সময়ে এক বস্তুতে থাকিতে পারে না। কাৰ্য্যাকারে পরিণত অংশ 
হয় ব্ৰহ্ম হইতে/ভিন্ন হইবে, না হয় ‘অভিন্ন হইবে। ভিন্নও হইবে, অভিন্নও 
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হইবে, ইহ! হইতে পারে না। ‘আরও বিবেচা এই যে, ব্ৰহ্ম স্বভাব 
অমৃত, তিনি পরিণামক্ৰমে মর্ত্যতা প্রাপ্ত হইবেন, ইহা হইতে পারে-না। 
পক্ষান্তরে, মর্ত্য জীব অমৃত বন্ধ হইবে, ইহাও হইতে পারে না। অমৃত 
মৰ্ত্য হয় না, মর্ভ্যও অমৃত হয় না। কোনমতেই স্বভাবের অন্তথা হইতে 
পারে ন!। যাহারা বলেন যে, শাস্তানুসারে কৰ্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয়ের 
অনুষ্ঠানদ্বার| মৰ্ত্ত্য জীবের অমৃতত্ব হইবে, তাঁহাদের মত অসঙ্গত। 
কেন না, স্বভাবত অমৃত ব্ৰহ্বেরও যদি মর্ভয তা হয়, তবে মর্ত্যজীবের 
কৰ্ম্মজ্ঞাননমুচ্চয়নাধ্য অমৃতভাব অর্থাৎ মোক্ষাবস্থা স্থায়ী হইবে, ইহা 
ছুরাশামাত্র। এ বিষয়ে আরও প্রচুর দার্শনিক তর্ক রহিয়াছে। বিস্তর- 
ভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না। উক্তরূপে ব্রহ্মপরিণামবাদের অসমীচীনতা 
লক্ষ্য .করিয়া পুজ্যপাদ ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মবিবর্তবাদরপক্ষ অবলম্বন 
করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্ৰহ্ম শুদ্ধ বা নির্বিশেষ। প্রপঞ্চ সত্য নহে, 
রজ্ছুসর্পাদির স্তায় মিথ্যা। সুতরাং ব্রন্মে কোন বিশেষ বা ধৰ্ম্ম নাই। 
নির্বিশেষ ব্রহ্ম অদ্বিতীয় |. প্রপঞ্চ যখন মিথ্যা, ব্রন্মের অতিরিক্ত বস্তু যখন 
সত্য নহে, তখন ব্ৰহ্ম অদ্বিতীয়, ইহা! অনায়াসবোধ্য। জীব ত্রহ্মভিন্ন নহে। 
উক্ত হইয়াছে যে-- cr 

শ্লোকার্দেন প্রবন্ষ্যামি যদুক্তং গ্রস্থকোটিভিঃ। 

ব্ৰহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্ৰহ্বৈব কেবলম্‌ ॥ 
কোঁটগ্রন্থে যাহ! উক্ত হইয়াছে, আমি শ্লোকার্দদ্বারা তাহা বধিব। 


তাহা এই--ব্ৰহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্ৰহ্মই । এই গুদ্ধাদ্বৈতবাদ বা 


নির্বিশেষা্বৈতবাঁদ.ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের অনুমত ৷ সমস্ত অদ্বৈতবাদীরাই 
একবাক্যে শ্রতিই অদ্বৈতবাদের মুলপ্রমাঁণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 
শ্রুতির তাৎপর্যাপর্যযালোচনাদারা যাহা স্থির হইবে, তাহা অবনতমস্তকে 
স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য। অতএব সংক্ষেপে ছুইএকটি শ্রুতির 
তাৎপৰ্য্য পর্যযালোচন৷ কর! যাইতেছে । ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি আখ্যা- 
য়িকার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্ধ্য প্রদর্শিত হইতেছে। .আরুণি স্বেতকেতুনামক 


'নিজপুত্রকে .বলিলেন যে, “হে শ্বেতকেতো, গুরুকুলে যাইয়! ব্ৰহ্মচৰ্য্য 


'আচরণ-কর। হেপ্রিয়দর্শন, আমাদের কুলজাত 
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করিম ব্রহ্মবন্ধ হয় ন!! অর্থাৎ যে ব্ৰাহ্মণকে বন্ধুরণে নির্দেশ করে, নিজে 
ব্ৰাহ্মণৰৃত্ত নহে, আমাদের বংশীয় কোন ব্যক্তি এরূপ হয় ন1।” দ্বাদশবর্ষীয় 
বালক শ্বেতকেতু পিতার উপদেশীম্ুদারে গুরুকুলে যাইয়। অধ্যয়ন সমাপন 
করিয়া! চতুর্ষিংশতিবর্ষ সময়ে পিতৃগৃহে সমাগত হইলেন। তিনি নিজেকে 
অসামান্ত বিদ্বান্‌ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সুতরাং কাহারও সহিত 
বাক্যাবাপ পর্যন্ত করিতেন না ৷ পুত্রের এইরূপ অবস্থা ও অভিমানের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া আরুশি বলিলেন, “হে শ্বেতকেতো, তুমি অনুচানমানী 
অর্থাৎ নিজেকে অতিশয় বিদ্বান্‌ বিবেচনা করিতেছ এবং কাহারও সহিত 
বাক্যালাপ করিতেছ না। ভাল, বল দেখি, তুমি গুরুর নিকট এমন কোন 
প্রশ্ন করিয়াছিলে, যাহার উত্তর যথাবৎ অবগত হইলে অশ্ৰুত বিষয় শ্রুত, 
অমত বিষয় মত এবং অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়।” শ্বেতকেতু ইহা 
অনস্তব বিবেচনা কয়| বলিলেন, “হে ভগবন্‌, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে 
পারে?” আরুণি বলিলেন, “হে প্রিয়দর্শন, যেমন একটি মৃতপিও বিজ্ঞাত 
হইলে সমস্ত মৃন্ময় অৰ্থাৎ মৃদ্বিকার বিজ্ঞাত হয়, একটি লোঁহমণি বিজ্ঞাও 
হইলে সমস্ত লোহবিকার জ্ঞাত হয়, একটি নখনিক্ৃস্তন বিজ্ঞাত হইলে 
সমস্ত কাঞ্চয়ম অর্থাৎ কৃষ্ণলৌহের বিকার বিজ্ঞাত হয়; কেন না, মৃত্তিকা, 
লোহ ও ক্ৃষ্ণীয়দ, ইহাই সত্য, বিকার কেবল বাক্যঘ্বারাই আরব্ধ হয় 
অর্থাৎ মৃত্তিকাঁদির সংস্থানবিশেষ অনুমারে ঘটপটাদি নাম হয়, বস্তুগত্য। 
কিন্ত সৃত্তিকাদির অতিরিক্ত বিকার নাই ৷ এইরূপে এক বিজ্ঞানে সৰ্ব্ব 
বিজ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে । উপাঁদীনমাত্রই সত্য, বিকার মিথ্যা। 
সুতরাং জগতের উপাদান জানিতে পাঁরিলে সমস্তই জানিতে পারা যায় ।” 
শ্বেতকেতু বলিলেন, পপৃজ্যপাদ গুরু নিশ্চয় ইহা অবগত নহেন, অবগত 
থাকিলে অবশ্য আমাকে বলিতেন। হে ভগবন্‌, আপনিই আমাকে 
উপদেশ করুন|” শ্বেতকেতুর প্রার্থনা অনুসারে আরুণি তাহাকে জগৎ" 
কারণের উপদেশ প্রদান করেন। এন্থলে এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা 
করিয়া তাহার উপপাঁদনের জন্য জগৎকারণের উপদেশ প্রদত্ত হয়৷। 
বিকাঁরসমন্ত বন্তগত্যা। সত্য হইলে কখনই এক বিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞান হইতে 
পারে ন|। উপাদান বিজ্ঞাত হইলেও উপাঁদেক অর্থাৎ তাঁহার বিকার 
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অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উপাদান ভিন্ন 
বিকারের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। দৃষ্টাস্তস্থলে-- | ূ 
সৃত্তিকেত্যেব সত্যং, লোহমিত্যেব সত্যং, কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম 
অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য, লৌহই সত্য, কৃষ্ণলৌহই সত্য, এইরূপ উপাদানের 
সত্যতা অবধারণ করাতে বিকারের অদতাতা স্পষ্ট প্রতীত- হইতেছে ৷ 
অসত্যতা ও মিথ্যাত্ব এক কথা । যাহা অসত্য, তাহা মিথ্যা, ইহা বলাই 
বাহুল্য । উপদেশ দিবার সময়েও আরুণি পুনঃপুন বলিয়াছেন 
এঁতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্বমসি শবেতকেতো। 
অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ এতদাত্মক অর্থাৎ সদ্বস্তই এ সমস্তের আত্মা, সেই 
সদ্বস্ত সত্য, সেই সদ্বস্ত আত্মা, হে খ্েতকেতো, তুমি সেই আছ। সেই 
সঘস্ত সত্য--এরূপ বলাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কাৰ্য্য অর্থাৎ জগৎ 
সত্য নহে, অর্থাৎ অসত্য বা মিথ্যা। “তুমি সেই আছ*__এরূগ বলাতে 
জীবাত্মা ও পরমাস্মা এক, ভিন্ন নহেন, ইহাও বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে); 
'আরুণি বক্ষ্যমাণরূপে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন-- 
সদেব সোম্যেদমগ্র আসীছেকমেবাদিতীয়ম্‌। 
হে প্রিয়দর্শন, এই জগৎ স্ষ্টির পূর্বে সন্মাত্র ছিল, নাম ও রূপ ছিল 
না। সমস্ত একমাত্র এবং অদ্বিতীয়। “একম্‌, এব, অদ্বিতীয়ম, 
এই পদত্রয়দ্বারা সস্ততে ভেদত্রয় নিবারিত হইয়াছে। অনাত্মার বা জগতে 
তিনপ্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়_স্বগত ভেদ, সজাতীয় ভেদ ও 
বিজাতীয় ভেদ ৷ অবয়বের সহিত অবয়বীর ভেদ স্বগত ভেদ। পত্র, পুষ্প 
ও ফলাদির সহিত বৃক্ষের যে ভেদ, তাহাকে স্বগত ভেদ বল! যায়ঃ 
এখানে ধরিয়া লওয়া হইল যে, পু্গফলাদিও বৃক্ষের অবয়ববিশেষ। এক 
বৃক্ষের অপর বৃক্ষ হইতে ভেদ অবশ্য আছে, এই ভেদের নাম সজাতীয় 
ভেদ । কেন না, এ ভেদের প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়ই বৃক্ষজাতীয় । 
শিলাদি হইতে বৃক্ষের ভেদ বিজাতীয় ভেদ। অনাসত্মবস্তর স্তায় আত্ম- 
বস্ততেও ভেদত্রয়ের আশঙ্কা হইতে পারে । এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য 
“একমেবাদ্বিতীয়ং” 'বলা হইয়াছে । একম্* এই পদদ্ার| স্বগত ভেদ, 
“এব”কারদ্বার| সজাঁতীয় ভেদ এবং “অদ্বিতীয় এই পড্্‌তৃর| বিজাতীয় 
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ভেদ নিবারিত হইয়াছে। যাহা এক অর্থাৎ নিরংশ বা নিরবয়ব, তাঁহার 
স্বগত ভেদ হইতে পারে না কেন না, অংশ বা অবয়ব দ্বারাই স্বগত 
ভেদ হইয়া থাকে। সদ্বস্তর অবয়ব নাই । কারণ, যাহা সাবয়ব, অবশ্য 
তাহার উৎপত্তি থাকিবে । অবয়বসকলের পরস্পর সংযোগ বা সন্নিবেশের 
পূৰ্ব্বে সাঁবয়ব-বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে ন|। অবয়বমংযোগের পরে 
সাবয়ব-বস্তুঃ উৎপত্তি হয়, ইহা বলিতে হইবে। সুতরাং সাবয়ব-বস্তর 
উৎপত্তি আছে। যাহার উৎপত্তি আছে, মে জগতের আদিকারণ হইতে 
পারে ন|। কেন না, তাহার উৎপত্তি অবশ্য কারণান্তরলাপেক্ষ ৷ সিদ্ধ 
হইল যে, আঁদিকাঁরণ বা সদস্তর অবয়ব নাই । যাহার অবয়ব নাই, তাঁহার 
স্বগত ভেদ অসম্ভব ৷ নাম ও রূপও সঘস্তর অবয়বরূপে কল্পিত হইতে 
পারে না। নাম কিনা ঘটখরাবাদি সংজ্ঞা, রূপ কিনা ঘটশরাবাদির 
আকার । নাম ও রূপের উত্তবের নাম হ্ষ্টি। সৃষ্টির পূৰ্ব্বে নাম ও রূপের 
* উদ্ভব হয় নাই। অতএব নাম্‌ ও রূপকে অংশরূপে কল্পনা করিয়া তন্বারাঁও 
সঘন্তর স্বগত ভেদ সমর্থন করিতে পাঁরা যায় ন| ৷ সত্বস্তর সজাতীয় ভেদও 
অমম্ভব। কেন না, সঘন্তর সজাতীয় বস্তু সৎস্বরূপ হইবে ৷ সৎপদার্থ 
একমাত্র । কারণ, “মৎ সৎ” এইরূপ এক আকারে প্রতীয়মান বস্তু একই 
হইবে, নানা হইতে পারে না। দুইটি সৎপদার্থ মানিতে হইলে তাঁহাদের 
পরস্পর বৈলক্ষণ্য মানিতে হইবে । সৎপদার্থের স্বাভাবিক 'বৈলক্ষণ্য 
'অসম্ভব। অতএব স্দস্তরকল্পনার কোন প্রমাণ নাই ৷ সৎপদার্থ একমাত্র 
হইলে, সুতরাং অপর সৎপদার্থ না থাকিলে, সৎপদীর্থের সজাতীয় ভেদ 
থাকা একান্ত অসম্ভব। ঘটসত্া, পটসত্তা ইত্যাদিরূপে সদ্বস্তর সজাতীয় 
ভেদের প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদির ন্যায় এ 
ভেদও ওপাধিক, স্বাভাবিক নহে। নাম-ও-রূপ-ম্বরূপ-উপাধিভেদে সৎ- 
পদার্থের ভেদও সৃষ্টির উত্তরকালেই হইতে পারে, সৃষ্টির পূৰ্ব্বকালে হুইতে 
পারে না। কেন না, স্থষ্টির পূৰ্ব্বকালে নামরূপের উদ্ভবই হয় না। স্বগত 
ভেদ এবং সজাতীয় ভেদের স্তায় সৎপদার্থের বিজাতীয় ভেদও বল! যাইতে 
পারে না৷ যেহেতু যাহ! সতের বিজাতীয়, তাহ। সৎ নহে, তাহা অপৎ। 


যাহ! অমৎ১/ীহার অথ নাই। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা ভেদের 
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ক প্রতিযোগী হইতে পারে না ৷ যাহা বিদ্যমান, তাহা অপর বস্তু হইতে ভিন্ন, 
ডু ¥ এবং অর বস্তু তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে। যাহার অস্তিত্ব নাই, 
| তাহা কিছুই নহে। সে ভেদের প্রতিযোগী বা অন্থযোগী কিছুই হইতে 
। 1 পারে না । অতএব সৎপদার্থের বিজাতীয় ভেদও অজাতপুত্ৰের নামকরণের 
ও স্তায় অলীক ৷ ফলত স্থঞ্জির পূৰ্ব্বে অদ্বৈতত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারে 
৷ না। যাহা বস্তুগত্যা অদ্বৈত, তাহা কোনকালে দ্বৈত হইতে'পারে না। 
বস্তুর অন্তথাভাৰ অসম্ভব। আলোক কখন অন্ধকার হয় না, অন্ধকার 
' কখন আলোক হয় না। বাস্তবিক ভেদ ও অভেদ্ব, এ উভয় পরস্পর 
বিরোধী বলিয়া, উভয় সত্য হইতে পারে না। ইহার একটি সত্য, অপরটি 
মিথ্যা বা কল্পিত হইবে। স্থক্মদৃষ্টিতে পৰ্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে 
যে, অভেদ সত্য, ভেদ মিথ্যা । অভেদ কিন! একত্ব, ভেদ কিনা নানাত্ব ৷ 
একাধিক বস্তু লইয়া নানাত্বব্যবহার হয়। সেই বস্তগুলি প্রত্যেকে 
এক । অতএব একত্বব্যবহার অন্যনিরপেক্ষ, নানাত্বব্যবহার একত্বসাপেক্ষ,।.' 
পূৰ্ব্বশিদ্ধ একত্ব উত্তরকালে ব্যবস্বিয়মাণ নানাত্ব দ্বারা বাধিত হইতে পারে 
না। বরং পূর্বসিদ্ধ একত্বদ্বারা পরভাবী নানাত্বই বাধিত হইতে পারে। 
নিরপেক্ষ বলিয়া একত্ব প্রবল। সাপেক্ষ বলিয়! নানাত্ব দুর্বল । বিরোধস্থলে 
প্রবল হুৰ্ব্বলকে বাধিত করে। অপিচ, একত্ব বা অভেদ.নানাত্ব বা ভেদের 
উপজীব্য ৷ প্রতিযোগি-জ্ান ভিন্ন ভেদের জ্ঞান হইতে পারে না । আশ্রয় 
ভিন্ন-ভেদ দীড়াইতে পারে না। এমন্যও ভেদ, অভেদ অপেক্ষা হুৰ্ব্বল।. 
অতএব অভেদ সত্য, ভেদ মিথ্যা। উপনিষদে অদ্বৈতবাদ্‌ বিস্তৃতভাবে 
উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বৈতবাদ উপদিষ্ট না হইলেও কোঁন.কোন স্থলে দ্বৈত- 
বাদের আভাস পাঁওয়! যায়। দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ, এ উভয়ের মধ্যে 
একটি সত্য, অপরটি কাল্পনিক, ইহ! অবশ্য বলিতে হইবে। কেন না, 
বস্তু একরূপ হইবে, ছুইরূপ হইতে পারে না। দ্বৈতবাদ  পারমাধিক, 
অদ্বৈতবাদ কাল্পনিক, বলিলে এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, 
উপ্রাদানমাত্রের সত্যত্বাবধারণ অঙ্গত হয়, ব্রহ্মাত্মভাবের সিদ্ধবন্ির্দেশ 
অন্পপন্ন হয়। স্থতরাং অদ্বৈতবাদ বা অভেদ পাঁরমাি কি, দ্বৈতবাদ বা 
ভেদ কাল্পনিক, মিথ্যা বা ব্যাবহারিক, এ সি 7) অপরাপর 
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৭৪1. | তৃতীয় লেক্চর। 
অতিদবারাও এ দিদধান্ত সমৰ্থিত হয়। তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাঁম প্রদর্শিত 


হইতেছে! 
যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং গণ্ততি__ 


যে সময়ে দ্বৈতের স্তায় হয়, সে সময়ে একে অন্যকে দেখিতে পায় । এই 
শ্রুতিতে “দ্বৈতমিব” এই “ইব”শবের প্রয়োগদ্বার| দ্বৈতৈর মিথ্যাত্ব 
প্রজাপিত হইতেছে। ৰ 
মন্দান্ধকারে রজ্জুঃ সর্প ইৰ ভবতি-- 
অর্থাৎ অল্প অন্ধকারে রজ্জু সর্পের স্তায় হয়। এন্থলে ণ্সৰ্প ইব” 
বলাতে যেমন মৰ্পের মিথ্যাত্ব জানান হয়, সেইরূপ পদৈতমিব+' বলাতে 
‘দ্বৈতেরও মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন কর! হইয়াছে । ৬:০০ 
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্পোতি য ইহ নানেব পশ্য তি_ 
যে এই ব্ৰহ্ধেতে নানার স্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে বিনাশ প্রাপ্ত’ 
হয়। এখানেও “নানেব”__এই “ইব”শৰ্দপ্রয়োগদ্বার| নানা বাস্তবিক 
নহে, নানাত্ব মিথ্যা, ইহাই জানান হুইয়াছে। : ভৰ“ 
'একং সম্তং বছধা কল্পয়ত্তি-- 
এক ব্রঙ্গকে' অনেকরূপে কল্পনা -করে। বাহুল্যভয়ে অধিক প্রমাণ’ 
প্রদর্শিত হুইল না। ফলত অদ্বৈতবাদীদিগের মতে হৃষ্ট বন্তসতী নহে, 
কাল্পনিকমাত্র। কল্পনাদ্ারা পারমার্থিক অদ্বৈতৈর 'কোঁন ক্ষতি হইতে 
পারে না) যাহার চক্ষু তিমিরৌপহত, সে ব্যক্তি এক চন্ত্ৰকে অনেক 
চন্দ্রের স্তায় দর্শন করে, তা বলিয়! কিন্তু চন্দ্র অনেক হয় ন| ৷- কেন না, 
চন্দ্রের অনেকত্ব বাস্তবিক নাই, উহ! তৈমিরিকের কল্পনামাত্র। কল্পিত 
রূপ, বস্তুকে স্পর্শ করে না, বস্তুর সহিত কল্পিত রূপের কোন সম্বন্ধ নাই ৷ 
সেইরূপ অবিস্বাদোষে আমরা বিচিত্র বস্তনিচয় দর্শন করিলেও তত্বায়| 
প্ৰকৃতপক্ষে ব্ৰহ্ম জগদাকার হন ন| ৷ কোন কোন শ্ৰুতিতে পরিণামবাদের 
আভাস পাওয়া যায় বটে। কিন্তু অবিগ্বাকল্পিত নামরপাত্মকরূপ ভেদে, 
ব্ৰহ্ম পরিণামব্যবহারের গৌচর হইলেও) দ্বৈতমিথ্যাত্ব এবং অদ্বৈতসত্যত্ব- 


ত 


কিন্তু পৰিণচৰলতিগ্পনবিধয়ে শ্রুতির তাৎপর্য নাই। কেন ‘না, তাহা 


বোধক শ্রৃতিনমু অনুমারে বিবর্তবাদের পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হয়।-বস্তুগত্যা. 


টি 


দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ। _৭৫ 


| | 'হইনে,পরিণামঞ্জানের কোনরূপ ফলকীৰ্ত্তন থাকিত। যাহা নিস্ফল, যাহা 
oY ৷ 'নিশ্রয়োজন, তাহা বেদে উপদিষ্ট হয় না। কিন্ত নিশ্রপঞ্চ বা মৰ্ব্বব্যবহার- 
‘শুন্য ব্ৰহ্মাত্মভাব প্রতিপাদনবিষয়ে প্র শ্ৰুতির তাৎপর্য্য। কেন না, এরূপ 
ব্ৰহ্মাত্মভাবজ্ঞান মোক্ষমাধন। সহজবোধ্য পরিণাম প্রক্রিয়া অনুসারে সৃষ্টি 
বলিয়া “নেতি নেতি” অর্থাৎ ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে, এইরূপে 
] প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া নিশ্রপঞ্চ ব্রন্ধাত্মভাবের উপদেশ করা হইয়াছে । 
& প্রশ্ন হইতে পারে যে, জন্ম, মৃত্যু, হত্যা, পরিত্রাণ, নান, পান, 
ভোজন, তৃপ্তি, প্রাসাদাদির বিনির্মাণ ও বিধ্বংমন প্রভৃতি জগতের সমস্ত - 
কাৰ্য্যই যথাৰ্থ বলিয়া বোধ হয়। গন্তার সন্মুখে প্রাচীর পড়িলে গন্তা 
তাহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। প্রাচীর মিথ্যা হইলে এরূপ হইতে 
পারে না। ফলত, প্রত্যক্ষার্দিপ্রমাণনিদ্ধ বস্তুর অপলাপ করা সাহসমাত্ৰ । 
এতছুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, প্রাচীর যেমন মিথ্যা, সেইরূপ তাহার 
“ভেদ করিতে না পারাও মিথ্যা ৷ এ বিষয়ে একটি কৌতুকাবহ কিংবদন্তী 
-আছে। তাহা এই-_ভগবান্‌ রামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পরে মহর্ষি 
-বশিষ্ঠের নিকট ব্ৰহ্মবিদ্ধার উপদেশ গ্রহণ .করিতেছিলেন। ক্রমে অধিক- 
-স্ময় বশিষ্ঠের. সহিত ব্ৰহ্মবিদ্ধার আলোচনাতে অতিবাহিত হইতে 
'লাগিল। একমাত্র ব্রদ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহা অবশ্যই বশিষ্ঠের উপদেশের 
17 “অন্তৰ্গত ছিল। রাজকর্ম্মচারীরা দেখিলেন যে, মহারাজ রাজকাধ্য পর্য্যা- 
'লোচনা!: করেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে ক্রমেই, তীহার আসক্তির হাঁস 
-হুইতেছে। রাজকর্ম্মচারীর! বিরক্ত হইয়া, বশিষ্ঠকে জব্দ ,করিবার .জন্ত 
-এক কৌশলের উদ্ভাবন করিলেন। একদিন .রাজকর্ণচারীরা রাজদাৱে 
“দণ্ডায়মান হইয়া একটি হস্তীর পরিদর্শন করিতেছেন, এমন-সময়, মহর্ষি 
বশিষ্ঠ রাজপুরী-অভিমুখে আসিতেছিবেন ৷ পূৰ্ব্বমঙ্কেত অনুসারে হস্তিপক 
“বশিষ্ঠের দিকে সৃবেগে হস্তী -পরিচালিত করিল। বশিষ্ঠ সুটিয়া পালাইলেন। 
হস্তী চলিয়া গেলে. বশিষ্ঠ পুরদ্ধারে উপস্থিত হইলেন। .রাজকর্মচারীরা 
-ব্শিষ্ঠকে, প্রণাম. করিয়া বলিলেন, “মহাশয় যে ছুটয়া-পালাইলেন, হস্তী 


২ সান্ঞণলফলণদা 


“ত মিথ্যা ৷” বশিষ্ঠ স্মিতমুখে বলিলেন, “বাপু, আমার টা ই কি সত্য” 
1সে যাহা ..হউক্‌, -ত্রজালিক-ব্যাপার অজ্ফুকুই- +$ব্গত আছেন ৷ 
সদ 4১ 
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emit CG bee ২১১০৩০৪০০৯৯ লীলাত 


শ্ৰুতিদ্বারাও এ মিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভা প্রদর্শিত 
হইতেছে । ৃ 

যত্ৰ হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি-- 
যে সময়ে হ্বৈতের স্তায় হয়, সে সময়ে একে অন্তকে দেখিতে পায় এই 
শ্ৰুতিতে “দ্বৈতমিব" এই “ইব”শবের প্রয়োগদ্বার| দ্বৈতের মিথ্যাত্ব 
প্রজাপিত হইতেছে। ৷ 

মন্দান্ধকাঁরে রজ্জুঃ সর্প ইৰ ভবতি-_ ৃ 

অর্থাৎ অল্প অন্ধকারে রজ্জু সৰ্পের ন্যায় হয়। এস্থলে “সৰ্প ইৰ” 
বলাতে যেমন মৰ্পের নিথ্যাত্ব জানান হয়, সেইরূপ '“দ্বৈতমিব* বলাতে 
'দৈতেরও মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন কর! হইয়াছে! উট SEARO 
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগ্নোতি য ইহ নানেব পশ্য তি_ 


যে এই ব্ৰহ্মেতে নানার ন্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়। এখানেও “নানেব"--এই “ইবস্শবপ্রয়োগতারা৷ নানাত্ব বাস্তবিক 


নহে, নানাত্ব মিথ্যা, ইহাই জানান হুইয়াছে। 
ন 'একং সস্তং বহুধা কল্পয়স্তি-- 


এক ব্ৰহ্মকে অনেকরূপে কল্পনা 'করে। বাহুল্যতয়ে অধিক প্রমাণ' 
প্রদর্শিত হুইল না। ফলত অদ্বৈতবাদীদিগের মতে সৃষ্টি বস্তুমতী নহে, 
কাল্পনিকমাত্র ৷ 'কল্পনাঘারা পারমার্থিক অদ্বৈতৈর ‘কোন ক্ষতি হইতে 


পারে না) যাহার চক্ষু তিমিরোৌপহত, নে ব্যক্তি এক চন্দ্রকে অনেক 
চন্দ্রের স্তীয় দর্শন করে, তাঁ বলিয়া কিন্ত চন্দ্ৰ অনেক হয় না।- কেন না, 
চন্দ্রের অনেকত্ব বাস্তবিক নাই, উহ! তৈমিরিকের কল্পনামাত্র। কল্পিত 
রূপ, বস্তুকে স্পর্শ করে না, বস্তুর সহিত কল্পিত রূপের কোন সম্বন্ধ নাই ৷ 


সেইরূপ অবিস্তাদোষে আমরা বিচিত্র বস্তুনিচয় দর্শন করিলেও 'তদ্বার!' 
প্ৰকৃতপক্ষে ব্ৰহ্ম জগদাকার হন ন! । কোন কোন শ্রুতিতে পরিণামবাদের' 


আভাস পাওয়া যার বটে। কিন্তু অবিগ্ভাকল্পিত নামরূপাঁত্মকরূপ ভেদে, 
ব্ৰহ্ম পরিণামব্যবহারের গোঁচর হইলেও, দ্বৈতমিথ্যাত্ব এবং অদ্বৈতসত্যত্ব- 
বোধক শ্রঁতিদমক্সা অনুমারে বিবর্তবাদের গারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হয় ৷ বস্তুগত্যা, 


নর 
৮ 
‘ত ৰ নেট 


তিপসনাব্ষয়ে শ্রুতির তাতপধ্য নাই । কেন না, তাহা 
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'হুইলে,পরিণামজ্ঞানের কোনরূপ ফলকীৰ্ত্তন থাকিত। যাহা নিষ্ফল, যাহা 
'নিপ্রয়োজন, তাহা বেদে উপদিষ্ট হয় না। কিন্তু নিপ্রপঞ্চ বা সর্ববব্যবহাঁর- 
"শূন্য ব্ৰহ্মাত্মভাব প্রতিপাদনবিষয়ে ও শ্র্ভির তাৎপর্য । কেন না, এরূপ 
ব্ৰহ্মাত্মভাবজ্ঞান মোক্ষবাধন। সহজবোধ্য পরিণাম প্রক্রিয়া অনুষারে হুষ্ট 
বলিয়া “নেতি নেতি” অৰ্থাৎ ইহা আত্মা নহে, ইহ! আত্ম! নহে, এইরূপে 
প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া নিশ্রপঞ্চ ব্রহ্গাত্বভাবের উপদেশ করা হইয়াছে। 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, জন্ম, মৃত্যু, হত্যা, পরিত্রাণ, স্নান, পান, 
ভোজন, তৃপ্তি, .প্রাসাদাদির বিনির্মাণ ও বিধ্বংসন প্রভৃতি জগতের, সমস্ত: 
কাৰ্য্যই যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। গন্তার সন্মুখে প্রাচীর পড়িলে গন্তা 
তাহা ভেদ করিয়া! যাইতে পারে না। প্রাচীর মিথ্যা হইলে এরূপ হইতে 
পারে না। ফলত, প্রত্যক্ষার্দিপ্রমাণনিদ্ধ বস্তুর অপলাপ করা সাহসমাত্র ৷ 
এতছৃত্তরে বলিতে পার! যায় যে, প্রাচীর যেমন মিথ্যা, সেইরূপ তাহার 
ভেদ করিতে না পারাও মিথ্যা ৷ এ বিষয়ে. একটি কৌতুকাবহ কিংবদন্তী 
-আছে। তাহা এই-_ভগবান্‌ রামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পরে মহর্ষি 
-বশিষ্ঠের নিকট ব্রহ্গবিদ্ভার উপদেশ গ্রহণ. .করিতেছিলেন। ক্রমে অধিক- 
-সময় বশিষ্ঠের. সহিত. ব্ৰহ্মবিদ্ধার আলোচনাতে অতিবাহিত হইতে 
লাগিল। একমাত্ৰ ব্ৰহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহা অবশাই বশিষ্ঠের উপদেশের 
-অন্তর্গত ছিল। রাজকর্ম্মচারীর! দেখিলেন যে, মহারাজ রাঁজকাধ্য পর্য্যা- 
-লোচনা; করেন, বটে, কিন্তু তদ্ধিষয়ে ক্রমেই তাঁহার আঁসজির হাস 
-হুইতেছে। রাজকর্ম্মচারীর!. বিরক্ত হইয়া. বশিষ্ঠকে জব্দ .করিবার ,জন্ত 
এক কৌশলের উদ্ভাবন করিবেন। একদিন. রাজকর্মচারীরা রাজ্‌দারে 
“দণ্ডায়মান হইয়া একটি হস্তীর পরিদর্শন করিতেছেন, এমন-সময় মহর্ষি 
“বশিষ্ঠ রাজপুরী-অভিমুখে আসিতেছিলেন ৷ পূৰ্ব্লমঙ্কেত অনুসারে হস্তিপ্‌ক 
এবশিষ্ঠের দিকে ষবেগে হস্তী পরিচালিত করিল। বশিষ্ঠ ছুটিয়া পালাইলেন। 
৷ হস্তী চলিয়া গেলে বশিষ্ঠ পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজকর্মচারীরা 
“বশিষ্ঠকে, প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মহাশয় যে ছুটিয়া,গালাইলেন, হস্তী 
এত মিথ্যা ৷” বশিষ্ঠ স্মিতমুখে রলিলেন, “বাপু, আমার গুুলানই কি সত্য” _ 
1সে. যাহা হউক, :এন্দজালিক-ব্যাপার, অংস্ককুই- বৃতি আছেন । 


‘a৮: - তৃতীয় লেক্চর। 


ইহার তাংগর্য্য এই কল্পিত স্বাপরবস্তদ্বার পরিপূর্ণ ভোগ হয়। কল্পিত 
'জগঘব্তদ্বারাও সম্পূৰ্ণ ভোগ অভিপ্রেত হউক। ভোগের অনুরোধে বস্তুর 
সত্যত! স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপত্তি হইতে পারে 
যে, জাগতিক-পদার্থ স্বাপরপদার্থের স্তায় কল্পিত হইলে সকলের একরূপ 
পদ্দার্থদর্শন সঙ্গত হয়'ন|। দেবদত্তের ্বপ্নকমিত-পদার্থ .দেবদত্বই দেখিতে 
পায়, যজ্ঞদত্ত দেখিতে পায়৷ না! জাগতিক-পদার্থ ঘটপটাদি কিন্ত 
সকলেই একরূপ দর্শন করে। ' এতছুত্তরে বক্তব্য, এই যে», স্বাপ্রপদার্থ 
:দেবদত্বাদির অবিস্তাকম্িত বলিয়া দেবদত্বাদিই তাহা দেখিতে পায়, যজ্ঞ- 
‘দত্বাদি দেখিতে পায়' না । জাগ্রতিক-পদার্থ -ত্রন্মের- মায়াকল্পিত বলিয়| 
সকলে একরূপ দেখিতে পায়। .স্বাপ্রপদার্থের স্তায় 'ন্রজালিক-পদার্থও 
কল্পিত, সন্দেহ নাই। একের কলিত স্বাগ্পপদাৰ্থ অপরে দেখিতে পায় 
"না বটে, কিন্তু এন্দরজালিক-পদার্থ সকলেই তুল্যরূপে দেখিতে পায়। 
“দেবদত্তাদির অবিদ্বার বা মায়ার, প্রভাব অপেক্ষা এন্দ্রজালিকের' মায়ার 
প্রভাব. অধিক, ইহাতে সন্দেহ নাই । সুতরাং ব্হ্ধের মায়ার 
প্রভাব অচিস্তনীয়। অতএব উক্ত আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। পুজ্যপাদ 
-গৌড়পীদম্বামী বলেন-_ -. উর বি 
2০ আদাবস্তে চ যন্নান্তি বর্তমাঁনেহপি :তৃত্তথ৷। _- 
বিতখৈঃ সদৃশাঃ সস্তোংবিতথা ইব লক্ষিতাঃ॥ - 
‘যাহা পূর্বেও থাকে না, পরেও থাকে না, বর্তমানে অর্থাৎ প্রতীতিকালেও 
-তাহা, নাই.। রজ্জু-সর্প, গুক্তি-রজত ও মরীচিকা-জল ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত । 
‘প্রতীতিকালেও বজ্জুসৰ্পাদির অস্তিত্ব নাই । জাগতিক, বস্তু বস্তুগত্যা 
৷ মিখ্যাভূত ব্লজ্জুসৰ্পাদির তুল্য হইলেও, মুঢ়ের| মৃত্য বলিয়া বোধ করে, 
“কতকগুলি অবিগ্ভমান বস্তর অবগতি, ' দেহাতিরিক্ত-আত্মবাদীদিগের 
:অবিসংবাদিত। ছেদনভেদনাদি দেহধৰ্্ম, আত্মধৰ্ম্ম নহে, ইহা দেহাতিরিক্ত- 
আত্মবাদীরা এঁকমত্যে স্বীকার করেন। অথচ “আমি ছিন্ন. হইতেছি, , 


আমি ভিন্ন হইতেছি* এইরূপে ছেদনতেদনাদি আত্মগত বলিয়া! প্রতীয়-. 


আন হইত্যেহ। ছেদনভেদনাদি যেমন আত্মাতে বিদ্বমান না থাকিলেও 
আত্মাতে ৰিদ্ধমালগ়গে প্রতীত হয়, সেইরূপ জাগতিক-গদীর্ঘ বস্তুগত্যা 
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অবিদ্বমান হইলেও  বিদ্বমানরূপে প্রভীত হইতে পরে ।. কতকগুলি 
প্রতীয়মান পদার্থ অবি্ভমান, অপরাপর প্রতীয়মান পদার্থগুলি বিগ্যমান, 
এ কল্পনার বিশেষ হেতু দেখা যায় না। আত্মগত ছেদনভেদনাদি যেরূপ 
গ্রমাণবাধিত বলিয়া অসত্য, জাগতিক-পদ্দার্থও সেইরূপ প্রমাণবাধিত 
বলিয়া অসত্য হওয়াই সঙ্গত কুকুটীর এক ভাগ প্রসবার্থ, অপর 
ভাগ রন্ধনার্থ কল্পনা কর! যেমন অসম্ভব ও: উপহাসাম্পদ, সেইরূপ 
প্রমাণবাধিত হইলেও তন্মধ্যে কতগুলি সত্য, কতগুলি অসত্য, এ কল্পনাও 
অসমীচীন। এই যুক্তির শাস্ত্ৰীয় নাম অর্ধজরতীয় স্তায়। কোন ব্যক্তি 
ইচ্ছা করিয়াছিল যে, তাহার পত্নী অর্থাংশে জরতী অর্থাৎ বৃদ্ধা এবং 
অর্ধাংশে যুবতী হউক । : ইহা যেমন নিতান্ত অসঙ্গত, উক্ত কল্পনাও সেই- 
রূপ নিতান্ত অসঙ্গত। ::. . ২: . 2... ৮০৯৪ কিছ 

বৈদান্তিক আচাৰ্য্যের বলেন যে, 'দ্বৈতবাদীদিগের পরম্পর. বিবাদ 
অদ্বৈতবাদের সমর্থন করিতেছে ।. একটিমাত্র উদাহরণ. প্রদত্ত হইতেছে 
কোন-কোন: দ্বৈতবাদীর! বিবেচনা করেন যে, সৎ অর্থাৎ যাহা বিদ্ধমান, 
তাহারই. উৎপত্তি. হইয়া থাকে। কেন না, . বিদ্যমান: পদার্থের সহিত 
কারণের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, সুতরাং কারণব্যাপার তাহার উৎপাদক 
হওয়া বঙ্গত ৷ 'অবিগ্ভমান পদার্থের উৎপতি হয় না,__হইতে পারে না। 
মনুস্বোর শৃঙ্গ ও আকাশের কুম্ম অসৎ, কোনকালে .তাহার উত্পত্তি 
হয় নাঃ জাগতিক-পদার্থও-অসৎ হইলে কোনকালে তাহার উৎপত্তি 
হইতে পারে না।- অপর বাদীরা বলেন যে, আত্মা সৎ, তাহার উৎপত্তি 
হয় না। ‘এই দৃষ্টান্ত অন্থদারে. সিদ্ধ হইতেছে যে, সংগদার্থের উৎপত্তি 
অসম্ভব । পদার্থ সৎ অর্থাৎ বিদ্তমান থাকিলে তাহার আবার উৎপত্তির 
অপেক্ষা কি? কিরূপেই বা তাহার উৎপত্তি হইতে পারে”? পিষ্টের যেমন 
পেষণ নাই, সতেরও সেইরূপ উৎপত্তি নাই। পদার্থ সৎ হইলে তছদ্দেশে 
কারণের . ব্যাপারও অনর্থক হয়।. এইরূপে সদ্বাদীর| অসদ্বাদীর এবং 
অমদ্ধাদীরা সদ্বাদীর মতের খণ্ডন করেন। অদ্বৈতবাদী কাহারও সহিত 
বিবাদ করেন: না, উভয় পক্ষেরই অনুমোদন করেন। তিনি বলেন, 
উভয়ের ‘কথাই ঠিক। সতেরও উৎপত্তি হইতে পারে না, অসতেরও 


নে ১৯ ' তৃতীয় লেক্চর 


উৎপত্তি হইতে পারে ন!। অতএব জাগতিক কাঁ্ধ্য সংও নহে, অসৎও 
নহে । উহা! অনির্বাচ্য অর্থাৎ মিথ্যা ৷ অদ্বৈতবাদীর| এ বিষয়ে বিস্তর 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্পসময়ে. তৎসমন্ত প্রদর্শন কর! অসম্ভব । 
আপত্তি হইতে পারে যে, গ্রমাণ-গ্রমেয়-ব্যবহার ভেদসাপেক্ষ। কেন 
না, প্রমাণ চক্ষ্রাদি, প্রমেয় ঘটাদি-বিষয়, প্রমীতা আত্মা ৷ --অথৈত্বাদে 
প্রমীণ-গ্রমেয়-ব্যবহার হইতে পারে না, অধিকন্ত গ্রমেয় অসত্য বা 
বাধিত ৷ . সুতরাং বজ্জর্পাদিজ্ঞানের স্তায় ঘটাদিজ্ঞানেরও অগপ্রামাণ্যের 
আপত্তি হয়। কেবল লৌকিক ব্যবহার নহে; শাস্ত্ৰীয় কর্মকাণ্ডাশ্রিত 
ব্যবহারও অপ্ৰমাণ হইয়া পড়ে ৷" মোক্ষশান্ত্রও শিষ্যগুরুপ্রভৃতি-ভেদ- 
জাপেক্ষ। সুতরাং _ মোক্ষশাস্ত্ৰান্নমৃত ব্যবহারও অসম্ভব হয়।' ইহার 
উত্তর পূর্বেই একরপ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রমাণাদির তাত্বিক বা পারমার্থিক 
বাধ থাকিলেও ব্যবহীরদ্বশীতে তাঁহার বাধ নাই। সুতরাং ব্যবহারদশাতে 
অর্থাৎ ব্ৰহ্মাত্মভাবের সাক্ষাৎকারের পূর্বে অবিগ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত ভেদ 
আছে বলিয়া লৌকিক ও বৈদিক. অর্থাৎ কৰ্ম্মকাওাঁত্রিত ৷ এবং মোক্ষ- 
শান্ত্রীহমত. সমস্ত ব্যবহারের এবং প্রমাণগত প্রামাণ্যের কোন বাধা 
হইতে পারে ন|। . প্রবৌধের পূর্বে যেরপ স্বপ্রৃষ্ বস্তু সত্য বলিয়া বোধ 
হয়, বহ্মাত্মভাবের সাক্ষাৎকারের পূৰ্ব্বে সেইরূপ জাগতিক-পদার্থের 
সত্যতাবোধ সর্বজনসিদ্ধ। সুতরাং তদাত্রিত. প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারাদির 
_ কোন অনুপপত্তি হইতে পারে না। যাহার প্রপঞ্চের সত্যতা: স্বীকার 
করেন, তাহাদের মতেও দেহাদিতে.আত্মাভিমান সত্য নহে।." কারণ, 
দেহাদির আশত্মত্ব প্রমাণবাধিত ! অথচ " দেহাদিতে আত্মাভিমান 
ভিন্ন প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহার বা. লোকযাত্রা নির্বাহ হয় না। ইন্দ্িয়াদি 
ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষাদিব্যবহার হইতে পারে না অধিষ্ঠান দেহু ভিন্ন 
ইন্দ্ৰিয়াদির ব্যাপার হয় না. দ্বেহাদিতে আত্মীভিমান ভিন্ন আত্ম! 
প্রমাত| হইতে পারে ন| ৷ কেন না,-আত্মা অমঙ্গ । দেহাদিতে আত্ম- 
প্রত্যয় মিথ্যা হইলেও তত্বমাক্ষাৎকার পর্যন্ত প্রপঞ্চমত্যতা বাদীদিগের 
মতেও উহ! /প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়। 'অদ্বৈতবাদীদিগের পক্ষেও 
আত্মতত্বসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত দেহাদিতে 'আম্মাতিমানের স্থায় লোঁকনিদ্ধ 


দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ। '_ ৮১ 


ঘটপটাদিজ্ঞানও প্রমাণরূপে গণ্য হইবার কোন বাধা হইতে পারে না। 


পূৰ্ন্নাচাৰ্য্যের| বলিয়াছেন-_ 

দেহাত্মপ্রত্যয়ো যছৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ। 

লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণস্বাত্মনিশ্চয়াৎ'॥ 
আত্মসাক্ষাৎকারের পূৰ্ব্বে দেহাদিতে আত্মগ্রত্যয় যেমন প্রমাণরূপে কল্পিত 
হয়, লৌকিক ঘটপটাদিজ্ঞানও সেইরূপ আত্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত প্রমাণ 
হইবে। আর একটি আপতি। অদ্বৈতবাদীদিগের মতে জগৎ অসত্য, 
ঈতরাং জগদন্তৰ্গত শাস্ত্র অসত্য । অমত্য মোক্ষশাস্ত্ৰ হইতেসত্য মোক্ষ কি: 
রূপে হইতে পারে? কেন না, মোক্ষশান্ত্রোক্ত অবণমননাদি অসত্য, তাহ! 
হইতে সত্য আত্মসাক্ষাৎকারের' উৎপত্তি অসম্ভব । এতছুত্তরে বক্তব্য এই 
যে, অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি কেন অমস্তব, তাহার হেতু প্রদর্শিত 
হয় নাই। দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসত্য সৰ্প হইতে সত্য ভয়, অসত্য 


সৰ্পদংশন হইতে সত্য মরণ, এবং অমত্য স্বপ্নদর্শন হইতে সত্য শুভাগুভের - 


হুচন হইতেছে। তা বলিয়া সমস্ত অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি হইবে, 
এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। যাহারা জগৎ সত্য বলেন, তাহাদের 
মতেও সমস্ত সত্য হইতে সমস্ত সত্যের উৎপত্তি হয় না,__কোন সত্য 
হইতে কোন সত্যের উৎপত্তি হয়। অদ্বৈতবাদীরাও তাহাই বলিবেন। 


তীহারাও বলিবেন যে, কোন অসত্য হইতে কোন সত্যের উৎপত্তি হয়।. 


বন্তগত্যা কিন্ত আত্মসাক্ষাৎকারও অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। তাহাও 
জগতের অন্তৰ্গত, অতএব মিথ্যা । আত্মসাক্ষাৎকার যেরূপ মিথ্যা, তত্নি 
বর্তনীয় অবিদ্বাও সেইরূপ মিথ্যা । মিথ্যা আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা মিথ্যা 
অধবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। লোকে বলে যে, ঘৌড়ামুথে! 
দেবতার মাষকলাই নৈবেগ্ভ। অস্তঃকরণবৃত্তিরূপ আত্মসাক্ষাৎকার মিথ্যা 
হইলেও ফলাত্মক আত্মসাক্ষাৎকার মিথ্যা নহে। বৃত্তিতে প্রতিফলিত 
চৈতন্যই ফলাত্মক আত্মসাক্ষাৎকার। তাহা আত্মন্বরূপ, তাহা কাৰ্য্যই 
নহে, তাহা নিত্য । কেন না, যাহা আত্মন্বরূপ বা ব্ৰহ্মস্বৱপ, তাহার 
উৎপত্তি অসম্ভব। অতএব অদ্বৈতবাদে কোনরূপ অনুপপত্তি হইতে পারে 
না। ফলত পূৰ্ব্বপক্ষ বা দিদ্ধাত্ত ্বৈতবাদেই সম্ভবে, অদ্বৈতবাদে তাহার 
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ছং তৃতীয় লেক্‌চর ৷ 


সম্ভাবনাই নাই ৷ কেন না, পূর্বপক্ষকর্তা এবং পূৰ্ব্বপক্ষের' বিষয় ভিন্ন 
পূৰ্ব্বপক্ষ হইতে পারে ন|। সিদ্ধাস্তকর্তী ভিন সিদ্ধান্ত, হইতে পারে না। {+ 


সুতরাং পূৰ্ব্বপক্ষ-িদ্ধান্ত ভেদসাপেক্ষ বলিয়া দৈতপক্ষেই সম্ভবে ৷ অদ্বৈত- 
পক্ষে ত আর ভেদ নাই যে, ভেদসাপেক্ষ পূৰ্ব্বপক্ষ-মিদ্ধান্ত হইবে ৷ অভিজ্ঞ 
আচাৰ্ধ্য বলিয়াছেন_ | 

"_ চোগ্তং বা পরিহারে! বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া ৷ 

অদ্বৈতভাষয়! চোস্ং নাস্তি নাপি তদুত্তরম্‌ ৷ ও: 

‘হৈতপক্ষে অর্থাৎ -ব্যবহারদশাতে পূর্ববপক্ষ বা তাহার সিদ্ধান্ত কর! টি. 
যাইতে পারে, অদ্বৈতপক্ষে বা পরমার্থদশাতে ৈতব্যবহারের অভাবহেতুক 
পূৰ্ব্বপক্ষ বা তাহার উত্তর কিছুই হইতে পারে না ৷ 


রঃ 
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চতুর্থ লেকৃচর। 


আত্মা। 


আত্মা দ্রষ্টব্য অর্থাৎ আত্মসাঁক্ষাৎকার কর্তব্য। .আত্মার অন্বেষণ করা: 


কর্তব্য।. আত্মাকে জানিবার ইচ্ছা করা কর্তব্য। ঈদৃশ উপদেশ শাস্ত্রে; 
বিশেষত বেদাস্তশান্্ে প্রচ্রপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি 
আত্মাকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অবস্থত হন, তাহার নিন্দা ও 
আত্মজ্ঞের প্রশংসাও যথেষ্ট উপলব্ধ হয়। সমস্ত প্রাণী আত্মাকে অর্থাৎ 
নিজেকে প্রীতি করিয়া থাকে। অন্তান্ত বিষয়েও প্রাণীদিগের প্রীতি 
আছে বটে, কিন্তু ও প্রীতি স্বাভাবিক নহে, আত্মার জন্ত। লোকে 
বিষয়ের জন্য বিষয়কে ভালবাসে না, আত্মার জন্য বিষয়কে ভালবাসে 
যে বিষয় যতটুকু আত্মার প্রয়োজনসম্পাদন করে, সেই বিষয়ে ততটুকু 
প্রীতি হয়, তাহার অধিক হয় না। যে বিষয় যতক্ষণ আত্মার উপকার 
সম্পাদন করিতে সক্ষম, সেই বিষয়ে ততক্ষণ প্রীতি থাকে। যখন ও 
বিষয় আত্মার প্রয়োজনসন্পাদনে অক্ষম হয় বা আত্মার প্রতিকূল হয়, 
তখন আর ওঁ বিষয়ে প্রীতির লেশমাত্র থাকে না। এতন্বার! প্রতিপন্ন 
হয় যে, আত্মাতে লোকের প্রীতি নিরুপাধিক অর্থাৎ স্বাভাবিক, বিষয়ে 
প্রীতি সোপাধিক অর্থাৎ আত্মার জন্ত। বৃহদ্বারণ্যক-উপনিষৎ প্রভৃতিতে 
ইহা বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ধৰ্ম্মশান্ত ও মোক্ষশান্ত্র অনুমারে 
আত্মা নিরুপাধিক প্ৰিয়, তাহা প্রদর্শিত হইল। নীতিশান্ত্ৰেও এই মত 
অহুমোদ্দিত হুইয়াছে। নীতিশাস্ত্রকারেরা বলেন-- : 
ত্যজেদেকং কুনস্তার্থে গ্রামূন্তার্থে কুলং ত্যজ্েৎ। 

গ্রামং জনপদস্তার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ৷৷ = 

কুলের জন্য একজনকে, গ্রামের জন্য কুলকে, জনপদের অর্থাৎ দেশের 
অন্ত গ্রামকে এবং আত্মার জন্ত পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিবে। দেখা 


হোপা তে শা - 
ত 


be ad নি 


বির ০ রা উহার পাদ 


৮৪ চতুর্থ লেক্চর ৷ 


যাইতেছে যে, নীতিবেত্তাদি০গের মতে একজন অপেক্ষা কুল, কুল অপেক্ষা 


গ্রাম, গ্রাম অপেক্ষা দেশ এবং পৃথিবী বা দেশসমন্তি অপেক্ষা আত্মা প্রিয় । 


কেন না, প্রিয়বস্তর জন্য অপরকে পরিত্যাগ কর! স্বাভাবিক। অপ্ৰিয়" 


বস্তুর জন্তু প্ৰিয়বস্তুর পরিত্যাগ অস্বাভাবিক ও অন্ম্ভব। লৌকিক ব্যব- 
হারেও আত্মা সমধিক প্রিয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রজলিত গৃহ হইতে 
প্রিয়তম পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও নিজে বহির্থত হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত 
বিরল নহে। নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বস্ব এবং পরিজন পরিত্যাগ 
রুরিতে লোকে কুট্ঠিত হয় ন অপরাধী ব্যক্তি রাজদও হইতে নিজেকে 
পরিমুক্ত রাখিবার অস্ত স্ীপুত্র-ধনজনাদি পরিত্যাগপূর্বক অরণ্য-গিরি- 
গুহাঁদিতে বাম করিতে প্রবৃত্ত হয়। জগতে ইহার উদ্বাহরণ দুর্লভ নহে । 
কি শান্্রীর,;কি লৌকিক, সমস্ত ব্যবহারেই আত্মা সমধিক প্রিয়, ইহা 
প্রতিপন্ন হইতেছে। - প্ৰিয়বস্তু জানিবার ও দেখিবার জন্য লোকের 
আগ্রহ হওয়া স্বাভাৱিক ৷ পাশ্চাত্য মনীবিগণও বলিয়াছেন. যে, “তুমি 
রে,” তাহ! জানিবার চেষ্টা কর! কিন্তু মায়! বা অবিদ্বার প্রভাবে লোক 
এত মুগ্ধ যে, জগতে অতি অন্পলোকেই প্রকৃতপক্ষে আত্মাকে জানিবার ও 
দেখিবার ইচ্ছ৷ করে। আত্মার গ্রয়োজনদম্পাদক বাহৃবিষয় জানিবাঁর.ও 
দেখিবার জন্তু লোকের আগ্রহের, বত্নের ও পরিশ্রমের পরিসীমা নাই 
আত্মার বা নিজের ক্ষণিকগ্রীতিদম্পাদনের অন্ত রা ওতংস্থুক্য চরিতার্থ 
করিবার জন্য অন্নানমুখে লোকে কষ্টম্বীকার রুরিতে কাতর হয় না। কিন্ত 
আত্মাকে- জানিবার :জন্য-_দেখিবার অন্ত কয়জনের তেমন আগ্রহ ব| 
অভিলায় দেখা যায়? পাশ্চাত্য সুধীগণ বাহৃবিষয়ের ব| জড়বর্গের পুআ্খানু- 
পুরূপে তথ্যনির্গয়ের জন্:যেরপ্ যতুচেষ্টা করেন, আত্মাকে দেখিবার বা 
ভানিবার জন্য তাহার শতাংশের একাংশও করেন.না। তাহারা এ বিষয়ে 
যত্ন করিলে কতই না সুফল ফলিত ? ভারতীয় সুধীগণ এ বিষয়ে বিস্তর যত্ব 
করিয়াছেন, বিস্তর উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বর্তমানযুগে 
ভারতীয় আচার্য্যগণের.উগদেশ ও দৃষ্টান্ত অপেক্ষা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের 
উপদেশ ও দৃষ্টান্ত সমধিক .কাঁধ্যকর, ইহা কে না স্বীকার করিবেন। 
সকলেই জানেন যে, শ্রীমতী এনিবেসাস্ট ভারতে আসিয়া আমাদের কৃত- 


সি 
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বিদ্ধদ্বিগকে ভারতীয় ধৰ্ম্মের উপদেশ, দিয়া থাকেন এবং কোন কোন 
কৃতবিষ্য তাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভারতীয় ধৰ্ম্মে 'শরদ্ধাবান্‌ হন ৷. 
ইহাতে আনন্দপ্রকাশ.করিব, কি দুঃখপ্রকাশ করিব, বুঝিতে পারিতেছি 
না। কারণ, আমাদের.কৃতবিস্তমণ্লী নিজধৰ্ম্মে অদ্ধাবান্‌ হন, ইহা যেমন 
আনন্দের বিষয়, ভারতীয় ধর্শের উপদেশ পাশ্চাত্যদিগের .নিকট লইতে 
হয়,_পাশ্চাত্যদিগের উপদেশ ভিন্ন. নিভধর্ম্মে শ্ৰদ্ধার উদয় হয় না, ইহা 
সেইরূপ দুঃখের বিষয়। শ্রীমতী কিন্তু ভারতীয় .আচার্ধ্যদিগের প্রদত্ত 
উপদেশের কোন.কোন অংশ.পরিব্যক্ত-করেন মাত্র, অধিক কিছুই বলেন 
না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ব্যক্তিবিশেষের মুখনিঃস্থত বাক্যের 
আদর ও গৌরব অধিক,. ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদ্বিগের সুখে না শুনিলে .আমাদের কোন কোন কৃতবিদ্ধ কোন 
বিষয়েই তেমন আস্থাস্থাপন, করিতে পারেন ন|। .সত্য- বটে, হুক্ষ্দৰ্শী 
কোন কোন পাশ্চাত্যপণ্ডিত ভারতীয়,আচাৰ্য্যদ্বিগের আত্মজ্ঞানের,বিষয় 


‘ অবগত হইয়া বিস্মিত হইয়াছেন, ভারতীয় আচাৰ্য্যগণের শতমুখে প্রশংসা 


করিয়াছেন, তাহাদের নিকট প্রণত হইয়াছেন, ভারতীয় আচাৰ্য্যগণের 
মাত্মতত্বন্জানের শতাংশের একাংশও.পাশ্চাত্যজগতে. নাই, ইহ! মুক্তকণ্জ 
স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অঙ্ুল্যগ্রে পরিগণিত হইতে 
পারে। বর্তমানযুগে অধিকাংশের মতের গৌরবের .পরিমীমা নাই। 
তাহাদের মত মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের মতের প্রতি অনেকেই সমধিক আস্থাবান্‌ 
হইতে পারেন না। ইহা.অবশ্ত প্ৰশংসার কথা| নহে।. দেশ ও সংখ্যা 
অপেক্ষা বিষয়ের ও যুক্তির অধিক. আদর হওয়া উচিত | করি যথার্থ 


বলিয়াছেন. 


নহ্থ বক্ত্বিশেষনিঃস্পৃহা গুণগৃহা বচনে বিপশ্চিতঃ। 


ছূর্ভাগ্যক্রমে এখন পর্য্যন্ত, ফেরপ অবস্থা উপস্থিত হয় নাই৷৷ মেইজন্ত 


বলিতেছিলাম যে, সমস্ত বা অধিকাংশ গাশ্চাত্যন্রীগণ আত্মতত্ববিষয়ে 
সমধিক আগ্রহ প্রদর্শন করিলে: প্রভূত শুভফল্র..আশা. করা যাইতে 


পীরে। =" 12 ঢ হলেন 
* - প্রাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের .মত 'যাহাই হউক্‌, ভারতীয়, আচার্যযদিগের 
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মতে আত্মমাক্ষাৎকীর অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষের 'ছেতু । আত্মসাক্ষাৎকার 
শ্রেটধর্মরূগে কথিত । মনু বলিয়াছেন__' 
সৰ্ববেষামপি ‘চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্থতম্‌ Le 
প্রাপ্যেতৎ কৃতকৃত্য! হি দ্বিজে! ভবতি নান্তথ। ৷৷ 
এই সমস্ত ধর্মের মধ্যে আত্মজ্ঞান শ্ৰেঠ। আত্মজ্ঞান লাভ করিলেই দ্বিজ 
কৃতকৃত্য হন ৷ আত্মজ্ঞান ভিন্ন তীহার 'ক্বৃতক্ৃত্যতা হইতে পারে না। 
আত্মজ্ঞান লাভ করিলে ' সমস্ত কর্তব্য করা হয়,__মানবশরীরগরি গ্রহের 
সার্থকতা হয়’ ব্রাহ্মণের বিশেষত আত্মক্ঞাননি্ঠ হওয়া উচিত ৷ মনুই 
যথোক্তান্তপি কৰ্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ ৷ 
. আত্মজানে শমে চ স্তাদ্বেদাভ্যামে চ যত্ববান্‌ ৷ 
ব্রাহ্মণ যথোঁক্ত'কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও -আত্মজ্ঞান, শম ও বেদ্বাভ্যাস 
বিষয়ে যত্ন করিবে । আত্মজ্ঞান অতি পবিত্র বস্তু । ভগধাঁন্‌ বলিয়াছেন 
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্ৰমিহ বিদ্ধতে। 


জানের তুল্য পবিত্রবস্ত ইহজগতে নাই। ফলত ভারতীয় আচার্যযদিগের 


মতে আত্মজ্ঞান অতীব উপাদেয়, তথ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । -শ্রবগমননক্রমে 
আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। আত্মার স্বরূপনিরূপণ এবং আত্মমননের 
উপায় নির্দেশ কর! দর্শনশান্তের একটি প্রধান বিষয়। আত্মার মনন- 
নির্বাহের অন্ত দর্শনশাস্ত্রের আবিৰ্ভাব, ইহ! প্রতিপন্ন হইয়াছে। আত্মার 
বিষয়ে আলোচন! ভিন্ন দৰ্শনশান্ত্স্বন্ধীয় প্রস্তাব কিছুতেই পূৰ্ণতা প্রাপ্ত 
হইতে পারে ন| ।- এইজন্ত আত্মার বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাই- 
তেছে। পূৰ্ব্বে কোন কোন স্থলে আত্মার বিষয়ে কিছু কিছু বল! হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু তাহা, অতি সংক্ষেপে বল! হুইয়াছে। আত্মার বিষয়ে যে সকল 
তর্ক বা আপত্তি হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচন। কর! 
উচিত বোধ হইতেছে । তাকে এরা 
.. দাৰ্শনিকের! বলেন, জগতে কোন শব্দই নিরর্থক নহে । সমস্ত শব্দের 
অর্থের, বা প্রতিপাস্তবিষয়ের অস্তিত্ব আছে। স্থতরাং “আত্মনশব্দের 
. এবং ‘অহংশৰেরও কোন অর্থ অবস্তই আছে। সাধারণত 'নৈয়াকিক 
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আচার্ধ্যদিগের মতে আত্মা অহংপ্রত্যয়গম্য। অর্থাৎ ‘অহং? এই অনুভব 
আত্মবিষয়ক। বঙ্গভাষার “আমি, অহংপদের অপত্রংশমাত্র । ঘটপটাদি 
বিষয়সকল অহংপ্রত্যয়গম্য নহে, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পার| যায় । 
“অহমিদং জানামি'_-আমি ইহা জানিতেছি, এইরূপ অনুভব সর্বজন- 
প্রসিদ্ধ। এই অনুভবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ‘আমি’ আর ‘ইহা’, এক 
পদার্থ নহে,_ভিন্ন ভিন্ন পদাৰ্থ । ‘আমি’ হইল জ্ঞানের কর্তা, ‘ইহা’ হইল 
জ্ঞানের কৰ্ম্ম বা বিষয়। ‘আমি ইহা জানিতেছি”, এস্থলে ‘আমি’ জ্ঞাতা, 
‘ইহা’ জেয়। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক হইতে পারে না। সুতরাং যাহা 
অহংপ্রত্যয়ের বিষয়, তাহাই আত্ম৷। আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে লোকের 


'বিপ্রতিপত্তি বা বিবাদ হইতে পারে না। কুষক, পণ্ডিত, শিশু, বৃদ্ধ, 


সকলেই আত্মার অস্তিত্ব মানিয়া থাকেন ৷ “অহ্মন্থি* অর্থাৎ আমি আছি, 
এইরূপে সকলেই আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছে । কেন না, এই 
অনুভবে আমিই আত্ম|। সুতরাং এই সর্বজনীন অনুভবে আত্মার অস্তিত্ব 
প্রসিদ্ধ হইতেছে। আত্মার অস্তিত্ব যদি প্রসিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে 
সমস্ত লোকে “নাহমন্মি* অর্থাৎ আমি নাই, এইরূপ অন্নভব করিত। আমি 
নাই, এরপ' প্রতীতি. কাহারই হয় ন| ৷ সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ, 
তাহা. অস্বীকার .করা-যাইতে পারে না। আত্মার অস্তিত্ব নিঃসন্দিক্চ। 


'আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে লোকের সন্দেহও হয় না। আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে 


যদি সন্দেহ হইত, তবে তাহার অন্থভবও অবশ্যই হইত। তাহা! হইলে 
‘অহমস্মি ন‘ বা’ অর্থাৎ আমি আছি কি নাই, লোকের এইরূপ অন্নভব 
বা. প্রতীতি হইত। তাহা হয় না। অতএব আত্মার অসন্তিত্ববিষয়ে 
কাহারও সন্দেহ নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। আত্মার 
‘অস্তিত্ববিষয়ে প্রায় কেহ বিপ্রতিপন্ন হয় ' ন|--হইতে পারে না। 
অবিসংবাদিত সর্বজনীন-অন্ুভবসিদ্ধ আত্মার নিরাকরণ অসম্ভব। কারণ, 
যিনি নিরাকর্তা, তিনিই আত্মা ৷ নিরাকর্তা নিজে: নাই অথচ নিরা- 


করণ করিতেছেন, অথবা -নিরাকর্তা নিজের: নিরাকরণ করিতেছেন, . 


ইহা অপেক্ষা! হান্তাম্পর্দ আর কি. হইতে পারে? আত্মা, আত্মার 


নিকট আত্মার নিরাকরণ করিতেছেন, প্রন্কৃতিস্থ ব্যক্তি ইহা স্বীকার 


* কু 
' < সাস চিতে এ সি সস ভৰত ও 


৮৮ চতুর্থ লেক্চর ৷ 


করিতে পারেন নাঁ। আত্মা না থাকিলে অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ 
না হইলে, লোকের কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি ‘হইতে পারে না। ‘পূৰ্ব্বেই 
বলিয়াছি যে, আত্মার জন্য বিষয়ে প্রীতি হয়। আত্মা! না থাকিলে কাহার 
জন্তু বিষয়ে প্রীতি হইবে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির হেতু ৷ ইহা আমার 
অভিলধিত সম্পাদন করিবে বা. করিতে সমর্থ, এরূপ জ্ঞান না হইলে 
কৌন বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি 'হয় না ৷ ইহা প্রত্যাত্মবেদনীয় অর্থাৎ 
সকলের অন্ুতবসিদ্ধ। ওঁ জ্ঞানে আমার কিনা আত্মার, এখানেই 
আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। আত্মা নাই, অথচ আত্মার অভিলধিত- 
সম্পাদনে সমর্থ, এরূপ জ্ঞান হইতেছে, ইহ! ব্যাহত । যাহার জ্ঞান 


হইতেছে, তিনিই আত্মা। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, জ্ঞেয়পদার্থ 


জ্ঞানাধীন সিদ্ধ হয়। লোকে জ্ঞেয়পদাৰ্থ জানিতে ইচ্ছা করে, জ্ঞানকে 
জানিতে ইচ্ছ। করে না। অতএব জ্ঞান অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। জ্ঞান অত্যন্ত 
প্ৰসিদ্ধ বলিয়া জাতাও অত্যন্ত প্ৰসিদ্ধ জাত! নাই অথচ জ্ঞান আছে, 
ইহ! অসম্ভব। / 3 

আত্মা আছে, এ বিষয়ে প্রমাণ কি ?--এ প্রশ্থও অকিঞ্চিৎকর ৷ কারণ, 
আত্মার অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ ঝা স্বতঃমিদ্ধ এবং অবিসংবাদিত অর্থাৎ সর্বসম্মত, 
ইহ! প্রদর্শিত হইয়াছে । স্বতঃসিদ্ধ এবং সৰ্বসন্মত বিষয়ে প্রমাণপ্রশ্ন 
নিরর্থক। সমস্ত বস্ত প্রমাণাধীন সিদ্ধ হয়, প্রমাণ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না, 
ইহ যথাৰ্থ কিন্ত আমার অস্তিত্ব প্রমাণাধীন নহে, উহা স্বতঃসিদ্ধ। 
কেন না, আত্ম! ভিন্ন প্রমাণের প্রমাণত্বই হইতে পারে :না। প্রমার 
করণের নাম প্রমাণ ৷ যথার্থ অন্ুতবের নাম প্রম| ৷- অনুভবিতা , ভিন্ন 
অম্ুভব হইতে পারে ন!। অনুভব না হইলে প্রমাণের- প্রমাগত্বই হয় 
না প্রমাণের প্রবৃত্তি আত্মার অধীন । আত্মা না থাকিলে প্রমাণের প্রবৃত্তি 


হইতে পারে না। যে আত্মার অনুগ্রহে প্রমাণের প্রমাণত্ব, মে আত্মা 


প্ৰমাণাধীনসিদ্ধ নহে,-প্রমাণের পূর্বেই সিদ্ধ, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে ৷ 
গ্রমাণপ্রমেয়ব্যবহার আত্মার্থ অর্থাৎ আত্মার গ্রয়োজনমম্পাদনের অন্ত, 
ইহ! সর্বসম্মত। এতাবতাও প্রমাণপ্রবৃত্তির পূর্বে আত্মপ্রসিদ্ধি স্বীকার 
করিতে হয়। নুতরাং আত্ম! স্বতঃপ্রসিদ্ধ। স্বতঃপ্রনিদ্ধ আত্মার বিষয়ে 


আত্মা... ৮৪ 


প্রমাণপ্রশ্ন নিরর্ঘক। প্রমাণপ্রশ্ন নিরর্থক হইলেও যদি গ্রতিবাঁদীকে 
পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করা হয়, তবে প্রতিবাদী বলিতে 
পারেন যে, আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ কি? এই প্রশ্নই আত্মার 
পস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ। কেন না, যিনি প্রষ্টা, তিনিই আত্মা। পঠা নাই 
অথচ প্রশ্ন হইতেছে, ইহা অসম্ভব প্রষ্টীর অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলেই আত্মার 
অস্তিত্ব সিদ্ধ. হয় প্রশ্টা, ইহা স্বীকার না করিলে: প্রতিবাদী বলিতে পারেন 
যে, কে প্রশ্ন করিতেছে, অগ্রে তাহা নিরূপিত হউক্‌; পরে প্রশ্নের উত্তর 
কর! যাইবে। কেন না, বাদী না থাকিলে বাঁদ প্রতিবাদ হইতে পারে 
না ৷ প্রশ্নকর্তা যদি বলেন, আমি প্রষ্টা; তাহ! হইলে প্রতিবাদী বলিতে 
পারেন যে, তুমিই আত্ম । ফলত প্রদর্শিত সর্বসন্মত-অন্ুভবপিদ্ধ বিষয়ে 


যিনি: বিগ্রতিপন্ন হইবেন, তাঁহাকেই তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে . 
. হুইবে।-আত্মার নাস্তিত্ব প্রমাণ কর| অমস্তব। কেন না; যিনি আত্মার 


নাস্তিত্ব গ্রমাণ. করিতে যাইবেন, তিনিই আত্মা ৷ জগতে এমন লোঁকেরও 
অভাব নাই, -যিনি সমস্ত লোকের এবং নিজের স্কুটতর অনুভবের প্রতি 
অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া আত্মার নাস্তিত্ব গ্রাতিপন্ন 'করিতে- সমুগ্ভত হুন। 
শুম্তবাদী বৌদ্ধ বলেন যে, 'শশবিষাঁণের জন্ম নাই, অথচ'শশবিষাণ নাই। 
অতএব বুঝা যাইতেছে যে, খাহাঁর জন্ম নাই--বে- জাত হয় নাই, তাহা 
নাই আত্মবাদীদিগের মতে আত্মা জাত নহে-নর্থাৎ আত্মার জন্ম নাই, 
এইজন্য শশখিষাণের স্যায় আত্মাও নাই । এ কথা অসঙ্গত। কারণ, যিনি 
উক্তরূপ অন্থমান করিতেছেন, তিনিই “আত্মা ৷ আত্ম! না থাকিলে উক্ত 
অনুমানের অবতারণা হইত ন1।.আত্মা, নিজের অভাব সমর্থন করিতে 
অগ্রসর হইতেছেন, ইহা আপাতত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, 


কিন্ত-মোহের বাঁ জ্রান্তির অনির্বচনীয় প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে কিছুই “ 


অসম্ভব বোধ,হইতে পারে না ৷ যে'মোহান্ধ মানব ক্বয়মর্পভ্রমে পুষ্পমালা 
দূরে নিক্ষিপ্ত করে, পুষ্পমালাত্রমে আগ্রহের সহিত কৃষ্ণদৰ্গ কণ্ঠে ধারণ 
করে, বিষভক্ষণ বা উদ্বন্ধনে প্ৰাণত্যাগ করিতে কুষ্ঠিত হয় না; সে মনিবের 


পক্ষে আত্মক্লিনাস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সমূদ্ধত হওয়া বিস্বয়ের বিষয় নহে। _ 


সে যাহা হউক্‌, স্তায়বাৰিককার আত্মার অফ প্রতিপাঁদক প্রমাণের: যে 
১২ : 


NM = 


৯০ চতুর্থ লেক্‌চর ৷ 


পরীক্ষা করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হই- 
তেছে। আত্মা নাই, ইহ! উক্ত অনুমানের প্রতিজ্ঞাবাক্য।. ‘আত্মা’পদ 
ভাববোধক, “নাইঃপদ 'অভাববোধক। ভাবপদার্থ অত্যন্ত নিষিদ্ধ হইতে 
পারে না। দেশবিশেষে বা কালবিশেষে ভাবপদার্থের নিষেধ হয়। 
‘ঘট নাই” এস্থলে ঘটের অত্যন্ত নিষেধ হয় ন|,--দেশবিশেষে বা কাঁল- 
বিশেষে ঘটের নিষেধ হয় ;--ষেমন, গৃহে ঘট নাই, বর্তমানকালে ঘট নাই; 
ইত্যাদি । দেশবিশেষে নিষেধ হইলে দেশীস্তরে এবং কালবিশেষে নিষেধ 
হইলে কালাস্তরে বস্তুর সত্তা প্রতিপন্ন হয়। যেমন গৃহে ঘট নাই বলিলে 
দেশান্তরে ঘট আছে, বর্তমানকালে ঘট নাই বলিলে কালাস্তরে ঘটের 
সত্বা প্রতীত হয়। সেইরূপ দেশবিশেষে বা কালবিশেষে আত্মার প্রতিষেধ 
হইলে তদ্বারা আত্মার নাস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না, দেশাস্তরে বা কালাস্তরে 
আত্মার অস্তিত্বই প্রতিপন্ন হয়। ফলত যে পদার্থের একদা! ‘অস্তিত্ব নাই, 
তাহার নিষেধও অসস্তব। অজ্ঞাতপদার্থের নিষেধ হইতে পারে না। 
একদা অবিদ্বমান পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে 
যে, অত্যন্ত অসৎপদার্থের নিষেধ না হইলে, শশবিষাঁণ নাই, এরূপ নিষেধও, 
হইতে পারে ন৷ ৷ শশবিষাণেরও দেশবিশেষে এবং কাঁলবিশেষে. নিষেধ 
বলিতে হয়। তাহা হইলে দেশাস্তরে বা কালাস্তরে শশবিষাণের সত্তা 
প্রতীত হইতে পারে। এতহৃত্তরে বক্তব্য এই যে, শশবিষাণ নাই--ইহা 
দ্রব্যের অর্থাৎ শশবিষাণের নিষেধ নহে। কেন না, শশবিষাণের জ্ঞান 
না হইলে তাহার নিষেধ হইতে পারে না। অত্যন্ত অবিদ্তমান শশবিষাণের 
জ্ঞান হইতে পারে না। অথচ শশবিষাণের সত্তা কোন কালে কোন দেশে 
কেহই স্বীকার করে. না। অতএব শশবিষাণ নাই, ইহা দ্রব্যের নিষেধ 
নহে, সম্বন্ধের নিষেধ। অর্থাৎ শশবিষাণ নাই, ইহার অর্থ এই যে, 
শশের বিষাণ নাই। এম্থলে বিষাণে শশের সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হইতেছে । এই 


নিষেধ দেশবিশেষ-অবচ্ছেদে নিষেধ বটে। কেন না, বিষাণও দেশবিশেষ 


বলিয়া গণ্য হইবার যোগা। সুতরাং বিষাণের অন্তপ্ৰদেশে অর্থাৎ লাঙ্গু- 
লাদিপ্রদেশে শশের সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে। শশে বিষাণের সম্বন্ধ নিষিদ্ধ 
হইলেও শশের অন্তদ্রেশে-র্থাৎ শশের অন্য প্রাণীতে কিনা গবাদিতে 
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আত্মা। ৯১ 


বিষাণেয় সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে। অতএব শশবিষাণ নাই, এই বাক্যের 
অর্থের প্রতি মনোষোগ ন! করিয়| উক্ত আপত্তি করা হইয়াছে। আত্মা 
নাই, এই. নিষেধ দেশবিশেষে বা কালবিশেষে বলিতে গেলে, তদ্বারা 
আত্মার নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।, বস্তুগত্যা 
কিন্তু, আত্মা নাই--এ নিষেধ-দেশবিশেষে বা কালবিশেষে বলা যাইতে 
পারে না। পরিচ্ছন্ন ঘটাদিবস্তর দেশকালপরিচ্ছেদ আছে, সুতরাং 
দেশবিশেষে বা কালবিশেষে তাহাদের নিষেধ হইতে গারে। আত্মা 
অপরিচ্ছির, আত্মার দেশকালপরিচ্ছেদ নাই। আত্মা নিশ্রদেশ, আত্মা 
বিভু বা সর্বব্যাপী। সুতরাং দেশবিশেষে আত্মার নিষেধ হইতে পারে 
না.। ‘আত্মা নিত্য, আত্মা সৰ্ব্বকালে বিস্তমান। এইজন্ত কালবিশেষেও 
আত্মার নিষেধ হইতে. পারে না। অতএব আত্মা নাই, এই প্রতিজ্ঞ! 
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“. শৃম্তবাদীয় প্রতিজ্ঞা পরীক্ষিত হইল। এখন তাহার হেতুর পরীক্ষা 

করা যাইতেছে। “আত্মা অজাত’ ইহা হেতু । যেহেতু আত্মার জন্ম নাই, 


নেইহেতু আত্মা নাই । .এ হেতুও অমঙ্গত। ঘটপটাদির স্তায় আত্মার 


স্বরূপত জন্ম না থাকিলেও অভিনব দেহাদির সহিত প্রাথমিক. সন্বন্ধই 
আত্মার জন্ম। সুতরাং আত্মার জন্ম নাই, ইহা ঠিক, নহে। আরও 
বিবেচনা করা উচিত যে, পদার্থদকল ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-অমিত্য 
ও নিত্য।. অনিত্যপদার্থের জন্ম আছে, নিত্যপদ্ার্থের জন্ম নাই! 
অতএব আম্মার জন্ম নাই, এই হেতুদ্বারা ‘আত্মা নাই, ইহা সিদ্ধ হইতে 
পায়ে না। আত্মার জন্ম নাই-বলিয়| আত্ম! অনিত্যপদার্থ নহে, এইমাত্র 
মিদ্ধ.হইতে পারে। অতএব আত্মার নাস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। 
তাৎপর্যযটাকাকার বলেন-_ ৰ 
“ “ন হি'ধৰ্ম্মিণি বিপ্রতিপদ্ধমানস্তান্তি কিঞ্চিৎ প্রমাণম্‌, সর্বস্ত তন্তাশ্রয়া- 
সিদ্ধেরগ্রমাণদ্বাৎ | * + * তন্বাদব্ম্ভাববাদী ন লৌকিকো ন পরীক্ষক 
ইত্যুন্মত্তবহুপেক্ষণীয়ঃ।- ফিগাৰ | ৰ 
ইহার তাৎপর্য -এই: যে, ধৰ্ম্মাতে অর্থাৎ 'আত্মাতে বিগ্রতিপন্ন অর্থাৎ 
নে বলে যে-আত্ম! নাই, তাহার কোন প্রমাণ নাই। সে যে প্রমাণের 


৯২ চতুর্থ লেক্চর। 


উপন্তাম করুক ন! কেন, সমস্ত প্রমাণ আশ্রয়ানিদ্ধিদোষে অপ্রমাণ হইয়া 
পড়ে । কেন না, আত্ম! নাই, এ বিষয়ে অনুমানই প্রমীণরূপে. উপন্তত্ত 
হইয়া থাকে । আত্মার নাত্তিত্ সিদ্ধ করিতে গেলে আত্মাকে পক্ষ করিয়া 
তাহাতে নান্তিত্ব সাধ্য করিতে হয়। আত্মাই যদি নাই, তবে কাহাকে 
পক্ষ করিয়া নাস্তিত্ব সাধ্য হইবে? সাধের একটি আশ্রয় অপেক্ষিত 
হইবে ৷ নিরাশ্রয় সাধ্য. হইতে পারে না। আশ্রয়ানিদ্ধি হেত্বাভান। আশয় 
মিদ্ধ ন! হইলে অনুমান হইতে পারে না। অতএব আত্মা সিদ্ধ‘ না হইলে 
আশ্রয়াসিদ্ধিদৌষ হয়। আত্মা সিদ্ধ হইলে তাহার নাস্তিত্বনাধন হইতে 
পারে না। কেন না, যে বস্তু নিদ্ধ, তাঁহার নাস্তিত্ব অনস্ভব। অতএব, যে 
ধর্্থীর অভাববাদী অর্থাৎ যে বলে যে আত্মা নাই, সে লৌকিক নহে। 
কেন না, যাহারা লৌকিক, তাহারা আত্মার অস্তিত্ব অন্নুভব করে | 
ধর্মীর অভাববাদী পরীক্ষকও নহে; কেন না, পরীক্ষকেরা আত্মার অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন এবং তর্কবলে প্রতিপন্ন করেন। অতএব ধৰ্ম্যভাববাদীকে 
উন্মত্তের ন্যায় উপেক্ষ! করাই সঙ্গত । . ' 45885 
-, সাংখ্যকীর বলিয়াছেন, অন্ত্যাত্মা নাস্তিত্বনাধকাভাবাৎ--আত্মা 


আছেন; কেন না. আত্ম! নাই, ইহার প্রমাণ নাই। গ্রমাণাভাবে 


াস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।, নাস্তিত্ব সিদ্ধ নাহইলেই তৎপ্রতিপক্ষ 
অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কেন না, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব পরম্পর বিরুদ্ধ । . তাহার, 
* একটি ন! হইলে অপরটি অবশ্য ,হইবে। আমি আছি, ইহা সকলেই 
অনুভব করেন ৷ সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব সর্বজনপ্রসিদ্ধ। দুঃখের বিষয় 


সে, ঈদৃশ -সর্বজন প্রসিদ্ধ আত্মপদার্থের স্বরূপনির্ণয়ে সকলের প্রকমত্য- 


নাই। আমি কে, এই প্রশ্নের উত্তর. বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নরূপ 
পাওয়া যাইবে। চার্ববাক ভূতচৈতগ্তবাদী। তিনি বলেন, যেমন তুল: 
চুর্ণাদি মিলিত হইয়| মদ্ধাকারে -পরিণত হইলে তাহাতে ম্দশক্তির 
আবির্ভাব হয়, সেইরূপ ভূতবর্গ দেহাকারে পরিণত হইলে ' তাহাতে: 
চেতনার আবির্ভাব হয়। গৌরোহ্হং জানামি অৰ্থাৎ গৌরবর্ণ আমি 
আানিতেছি, এই অন্থতবদারা সিদ্ধ হইতেছে যে, দেহই চেতনার আশ্রয়। 


কেন না, উক্ত অনুভবে চেতনা ও রূপের মামানাধিকরণ্য প্রতীত 
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হইতেছে। রূপ শরীরের ধর্ম, সুতরাং ,তৎসমানাধিকরণ . চেতনাও 
শরীরের ধৰ্ম্ম। 258) সি 
চার্বাকের প্রমাণাংশ প্রথম আলোচিত হইতেছে। গৌররূপ যেমন 
দেহধৰ্ম্ম,. সেইরূপ কাণত্ব-অন্ধত্ব-বধিরত্বাদি ইন্তিয়ধৰ্ম্ম । কেন না, চক্ষুরিন্তরিয় 
বিকৃত হইলে. কাণ বা অন্ধ: এবং শ্রবণেন্তিয় বিকৃত. হইলে বধির বা 
যায়। চক্ষুরিন্ত্রিয় এবং অবণেন্দিয়াদি দেহ নহে, বড়,জোৱর দেহের অবয়ব 


রলা যাইতে পারে। যাহার চক্ষু প্ৰশস্ত, তাহাকে চক্ষুয্ান্‌ অর্থাৎ প্রশন্ত- . 


চন্গুমুক্ত এইরূপ বলা হয়। চক্ষু দেহ হইলে পরূপ বলা নিতান্তই অসঙ্গত 
হইয়! পড়ে। ইন্জরিয়াবী অর্থাৎ ইন্ত্ৰিয়যুক্ত বলিয়া দেহের নির্দেশ করা 
হয়। উদ্বাহরণবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। চক্কুরারদি ইন্দ্ৰিয় দেহ নহে, ইহা 
সৰ্ব্বজনপ্ৰস্লিদ্ধ।.অহং চক্ষু, অহং কর্ণ: অর্থাৎ আমি চক্ষু, আমি কর্ণ, 
এরূপ. অনুভবের অস্তিত্ব নাই, বটে, কিন্তু গৌরোহহং. জানামি- এই 
সমুভবের স্তায় অন্ধোংহং জানামি, বধিরোহ্হং জানামি অর্থাৎ অন্ধ আমি 
জানিতেছি,, বধির আমি জানিতেছি ; আমি অন্ধ, আমার দেখিবার শক্তি 
নাই, কিন্তু স্পৰ্শদবারা জানিতে পারি, ইত্যাদি শত শত. অনুভব হইতেছে । 
ক্ল্পবত্তা দেহধৰ্ম্ম, অন্ধত্বাদি .ইন্জিয়ধর্ম্ম । .অতএব গৌরোহহ্‌ং জানামি এই 
সম্ভব: অনুসারে যদি দেহকে আত্মা বলা হয়, তবে অন্ধোহহং জানামি 
ইত্যাদি অনুভব অনুসারে ইন্ত্ৰিয়কে আত্মা বলা হয়না কেন? ফলত 
গৌরোহহং জানামি, অন্ধোংহং 'জানামি ইত্যাদি অনুভব দুই দিকেই, 
যাইতেছে! অৰ্থাৎ 'অন্গভব অনুসারে দেহকেও আত্ম! বল! যাইতে পারে; 
ইন্জিয়কেও আত্মা বল! যাইতে পারে; দেহই আত্ম, ইহা স্থির করা যাইতে 
পারে না ৷ উক্ত দ্বিবিধ অনুভব দর্শনে আত্মা দেহ কিইন্ত্ৰিয়, এইরূপ সংশয়- 
মাত্র হইতে গারে--একতরের নির্ণয় হইতে পারে না। একের অনেক, 
আত্ম! হওয়া অসম্ভব, ইহা পরে প্রতিপাদিত হইবে । স্কৃতরাং চার্ববাককে 
বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত দুইটি অনুভব যথাৰ্থ হইতে, 
পারে না। উহার একটি' যথার্থ হইলে অপরটি অবথার্থ বা ভ্ৰান্তি বলিয়া, 
প্রতিপন্ন হইবে । কোন্‌ অন্থভ্বটি৷ যথাৰ্থ, :আর্‌ কোন্‌ অন্নভবটি ভান্তি, 


- গ্রতাক্ষৈকপ্রমাণবাদী চার্ব্বাকের পক্ষে তাহা নিৰ্ণয় কর! দুষ্কর বা অসাধ্য। _ 


= হা ১ বক নাৰ Ameren ত ৰ 
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পক্ষীস্তরে, ‘আমি ক্ষশ হইতেছি_এইরূপ. অনুভবের নায়, "আমার শরীর 
কৃশ হইতেছে_এইরূপ শত শত অন্থভবও দেখিতে পাওয়| যায়। আমি 
কৃশ হইতেছি--এই অনুভব অনুসারে দেহকে আত্মা বল! যাইতে ‘পারে 
বটে, কিন্ত আঁমার.শরীর কৃশ হইতেছে--এই অনুভব অনুমারে দেহাতি- 
রিক্ত আত্মা সিদ্ধ হইতেছে।. কেন না, “আমার শরীর? এখানে আমি 
আত্মা, শরীর আমার,-অর্থাৎ আমি শরীর নহি, শরীর আমার সৃম্বস্বযুক্ত। 
আমার পুস্তক, আমার পোষাক, আমার বাড়ী, আমার পরিজন ইত্যাদি 
স্থলে যেমন পুস্তক, পোষাক, ‘বাড়ী, পরিজন, আমি নহি, আম! হইতে 
ভিন্ন, সেইরূপ আমার শরীর, এখানেও আমি ও শরীর-এক নহে, পরস্পর 
ভিন্ন, ইহ! বিলক্ষগ প্রতিপন্ন হয়। আকস্মিক বিপত্পাতে আমার আত্মা" 
পুরুষ কম্পিত. হইল--এন্থলে “আমি'শবের. অর্থ দেহ, আত্মাপুরুষ 
তত্তিয্ন, ইহ! বেশ বুঝা! যাইতেছে। বৈদাস্তিকমতে উক্ত অনুতবগুলির 
একটিও যথার্থ নহে, সমস্তগুলিই অধ্যাসরূপ ‘বা ভ্রমাত্মক। সুধীগণ 
বুঝিতে. .পারিতেছেন যে, দেহাত্মবাদের অনুকূলে চার্বাক যে অনুভব 
প্রমাণরূপে উপন্তস্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ যে অনুভবের প্রতি নির্ভর করিয়া 
চার্ধাক দেহাত্মবাদ সমর্থন করিতে চাহেন, তাহার কিছুমাত্র সারবত্তা বা 
প্রামাণ্য নাই । প্রমাণের অভাবে প্রমেয় সিদ্ধ হইতে পারে ন1। সুতরাং 


প্রমাণাভাবে দেহাত্মবাদ সিদ্ধ হইতেছে না। চার্বাকের বাক্য 'বেদবাক্য 


নহে যে, দেহই -আত্ম-_চার্বাকের এই বাক্যবলেই 'দেহাত্মবাদ সিদ্ধ 
হইবে। চীর্ধবাক নিজে শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, সুতরাং 
তাহার. বাক্য অন্তে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। চার্বাকের' 
মতে বাক্য প্রমাণ নহে ৷ সুতরাং বাক্যদ্বার| দেহাত্মবাদের সিদ্ধি হইবে, 
এরূপ আশাও তিনি করেন না-_করিতে পারেন না। _ ঢ় 
-_ “গোঁরোহহং জানামি” এই :অনুভবের সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বিচাৰ্য্য 
আছে। গৌর দেহধৰ্ম্ম, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।- জ্ঞান আত্মধৰ্ম্ম -বলিয়া 
প্রমিদ্ধ।- ‘গৌরোইহং জানামিঃ এই অনুভবে গৌররূপের 'স্তায় জ্ঞান দেহ- 
ধৰ্ম্ম্মপে প্রতীয়মান: হইতেছে বলিয়াই, দেহকে,আত্মা বলা হইতেছে।' 
কিন্তু জান যেমন আত্মধর্ম্ম, সেইরূপ প্রকারাস্তরে দেহধৰ্ম্মও হইতে পারে! 


(তা । * ৯৫ 


কারণ, দেহ ভিন্ন জানের উৎপত্তি হয় না। আম্মা সর্বব্যাপী হইলেও 
দেহাবচ্ছেদেই আত্মাতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ঘটপটাদিবিষয়ে জ্ঞান হয় 
‘বটে, কিন্তু ঘটপটাস্তবচ্ছেদে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, দেহাবচ্ছেদেই 
জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সুতৰাং মমবায়সম্বন্ধে যেমন আত্মা 'জ্ঞানোৎপন্তির 
কারণ, সেইরূপ বিষয়তাঁসম্বন্ধে পত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি ঘটপটাদিবিষয় কারণ, 
এবং অবচ্ছেদকতাদসবন্ধে দেহ সমস্ত অন্তজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ 1. অতএব 
জ্ঞান সমবায়সন্বন্ধে যেমন আত্মার ধৰ্ম্ম, সেইরূপ বিষয়তাসম্বন্ধে ঘটপটার্দি- 
বিষয়ের এবং অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধে দেহের ধৰ্ম্ম। সচরাচর সমবায়মম্বন্ধে 
জ্ঞানের আশ্রয়ত্ব প্রতীত হইলেও, বাধ থাকিলে সম্বন্ধান্তরেও জ্ঞানের 
আশ্রয়ত্ব প্রতীত হইতে পারে । এইজন্য ঘটপটাদদিবিষয় সমবায়মম্বন্ধে 


‘জ্ঞানের: আশ্রয় না হইলেও .বিষয়তাসত্বন্ধে জ্ঞানের আশ্রয় বটে। 


‘গৌরোহহং জানামি’ এই অনুভবে সমবায়নবন্ধেই জ্ঞানের আশ্রয়ত্ব 
প্রতীত হইবে, তাহা বল! যায় না। কেন না, তাহাতে. বাধ উপস্থিত 
হয়। তাহা ক্রমে বিবৃত হইবে। “গৌরোধ্হং জানামি’ এই অনুভবে 
‘অবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধে দেহে জ্ঞানের আশ্রয় প্রতীত হইতে পারে। তাহা 


হইলে কিন্তু তদ্বার! দেহাত্মবাদ প্রতিপন্ন হয় না প্রত্যুত অবচ্ছেদকতা- 
সম্বন্ধে দেহ জ্ঞানের আশ্রয় হইলেও, সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞানের আশ্রয় দেহ 
‘নহে, অন্ত-কিছু, এইরূপ বুঝিবার কারণ আছে বলিয়া উক্ত অনুভ্র 
প্রকারাস্তরে দেহাত্ববাদের বিপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। - | 


দেহাত্মবাদের যখন প্রমাণ নাই, তখন অপ্রামাণিক দেহাত্ববাদের 
বিরুদ্ধে আর কোন কথা না বলিলেও চলে। তথাপি চার্বাকের দৃষ্টান্ত 


‘এবং সাধ্য বিষয়েও কিঞ্চিৎ আলোচন! করা যাইতেছে ।: তঙুলচূৰ্ণাদিতে 


মদশক্তি নাই, অথচ তাহার! মিলিত হইয়া মন্ধাকারে পরিণত হইলে 
তাহাতে মদশক্তির আবির্ভাব হয়। চার্বাকের এই দৃষ্টান্ত কতদূর সঙ্গত, 


"তাহা দেখা যাউক্‌। যে সকল পরদার্থবার! মন্ত প্রস্তুত হয়, এ সকল 


পদার্থে কিঞ্চিন্নাত্র মদশক্তি না থাকিলে, তাহারা মিলিত. হইলেও 


- আকস্মিক মদশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না ৷. তিলের নিপীড়ন 


করিলেই তৈলের আবির্ভাব হয়, বালুকার নিপীড়ন করিলে. তৈলের 


(ঘৰ 
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‘আবিৰ্ভাব হয় না। কেন না, তিলেই অব্যক্তরূগে তৈল থাকে, বালুকাতে 
অব্যক্তর্গেও তৈলের সম্বন্ধ নাই। যাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, 
তাহাতে তাঁহার আবিৰ্ভাব অসম্ভব। আপত্তি হইতে পারে যে, হরিদ্ৰা৷ ও 
চুৰ্ণ, ইহাদের লৌহিত্য নাই । অথচ উভয়ে মিলিত হুইলে লৌহিত্যের 
আবির্ভাব দেখা যায়। সেইরূপ তঙুলচুর্ণাদির মদশক্তি না৷ থাকিলেও 
তাঁহারা মিলিত হইলে মদশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে । এতহুত্তরে 
বক্তব্য এই যে, হরি্রা ও চুর্ণে অব্যক্তভাবেও লৌহিত্য নাই, এ কথা 
ঠিক নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন, সমস্ত বস্তুই ত্ৰিৰৃত্ৰৃত। সমস্ত বস্তুতেই 
লোহিত; শুরু ও কৃষ্ণ, এই তিনটি রূপ আছে। তাহার উদাহরণস্বরূপ 
আগি, সুৰ্য্য, চন্দ্ৰ ও বিদ্যুতের রূপত্রয় আছে, ইহ! বল! হুইয়াছে। তন্মধ্যে 
কোন রূপ ব্যক্ত, কোন রূপ অব্যক্ত, ভাবে থাকে, এইমাত্র বিশেষ ৷ 
অতএব হরিদ্রা ও চূর্ণের মেলনে আকস্মিক লোহিতরূপের আবির্ভাব 
হয় ন| ৷ যাহা অব্যক্তভাবে ছিল, সংযোগবিশেষে তাহাই ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত 
হয়। পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের মতে হরিদ্রাতে রূপান্তরের সমাবেশ আছে 
কি না, তাহা বিচাৰ্য্য হইলেও চূর্ণে লৌহিত্য অব্যক্তভাবে বিগ্যমান রহি- 
কাছে, সে বিষয়ে সংশয় নাই । সুতরাং হরিদ্রা এবং চূর্ণ মিলিত হইলে 
'আকশ্মিক অপূৰ্ব্ব লৌহিত্যের আবির্ভাব হয় না? অব্যক্তভাবে বিদ্যমান 
লৌহিত্যেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। যে কারণের সহিত যে- কার্য্যের 
কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, সে কারণ হইতে সে কাধ্যের উৎপত্তি হইতেই পারে 
"না, ইহা শ্রস্তাবান্তরে উত্তমরূপে সমধিত হইয়াছে । তাহাও এম্থলে স্মরণীয়। 
সাংখ্যকার বলেন, মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে: তহুস্তবঃ ৷ 
তওুলচূর্ণাদি প্রত্যেক বস্তুতে মদশক্তি নাই, অথচ তাহার! মিলিত হইয়া 
মদ্ধাকারে পরিণত হইলে তাহাতে মদশক্তির সঞ্চার -হয়, এ কথা সঙ্গত 
নহে ৷ কারণ, তওুলচূর্ণাদি প্রত্যেক বস্তুতে ুক্রূপে মদশক্তি আছে 
'লিয়াই তাহারা মিলিত হইলে মদশক্তির আবির্ভাব রা আধিক্য পরি- 


রক্ষিত হয়। প্রত্যেক "পুরুষের ভারবহনশক্তি ‘আছে, কিন্তু তাঁহার! . 


এল 


বৃহচ্ছিল| বহন করিতে পারে না । মিলিত হইলে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র শক্তির মেলনে 


চ্ক্কির আবিৰ্ভাব হয় বলিয়া, তাহারা বৃহচ্ছিলাও বহন করিতে গারে। 


৷ “আত্মা LU ৯৭ 


গ্রত্যেক.তন্তর ক্ষুদ্রজন্তর সংঘমন করিবার শক্তি আছে, -তাহারা- মিলিত: 
হইলে শক্তির,আধিক্য হয়.ব্লিয়া-হস্তীকেও সংযমিত করিতে.পারে। মেই 
রগ. ত্লাদিতে হুম্মরূপে মদশক্তি থাকায়. মন্তে তাহার -আধিক্য হইয়! 
থাকে।.. সাংখ্যভাষ্যকার বলেন যে, তঙুলাদিতে যে নামান্ধ মদশক্তি 
আছে,তাহা শান্ত্রনিদ্ধ। ন:গণ্য হইলেও সকলেই ভাতের নেশার অস্তিত্ব 
অনুভব করেন। প্রক্কতস্থলে প্রত্যেক- ভূতের অথুয়াত্রও. চৈতন্য .নাই। 
কেন না, পৃথিব্যাদি প্রত্যেক ভূতের সুক্মচৈতন্ত.কোন প্রমাণদ্বারা প্রতিগন্ন 
করিতে পার] যায় না। সুতরাং. মিলিত হইলেও : তাহাতে 'চৈতন্তের 
সঞ্চার হওয়া অসম্ভব। এস্কলে 'শতমপ্যন্ধানাং ন..পশ্ততি”, এই স্তায়ট্‌ 
স্মরণ. করিতে অনুরোধ করি । ঘটের. অবয়বদ্বারা জলাহরণকার্য্য হয় 
না, ঘটদ্বারা. হয়; সেইরূপ শরীরাবয়রে চৈতন্য না থাকিলেও শরীরে চৈতন্ত 
থাকিতে পারে। এ-কথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, ঘটের -অবয়বেও 
জলাহরণশক্তির অত্যন্ত অভাব নাই। ঘটের অবয়বদ্ধারাও যংকিঞ্চিৎ 
জলের আহরণ হইতে পারে। আরও- বলা যাইতে পারে যে, চেতনা 
রূগাদির স্তায় বিশেষ্গুণ, সংখ্যাদির ন্যায়. সামান্তগুণ নহে। কেন" না; 
সংখ্যাদিগুণ-সমস্ত দ্রব্যপদাৰ্থে থাকে, এইজন্য উহার! সামান্তগুণ ৷ চেতনা 


সমস্ত দ্রব্যপদার্থে থাকে না, এইজন্য উহা বিশেষ গুণ। ভৌতিক বিশেষগুণ 


রূপাদি কারণগুণপূৰ্ব্বক, ইহা সমর্থিত হইয়াছে।; চেতন! তৃতধর্ম্ম হইলে 
তাহাও,কারণগুণপূর্ববক হইবে। কেন না, ভৌতিক বিশেষগুণ কারণগুণ- 


‘পূৰ্ব্বকই হইয়া থাকে । .শরীরের কারণতূত প্রত্যেক ভূতপদার্থে যখন 
চেতন! নাই, তখন তাহাদের কাধ্যভূত শরীরেও; চেতনা থাকিতে পারে 
.না.। -অর্থাৎ, চেতনাকে শরীরের -বিশেষগ্ুণ ‘বলা যাইতে পারে-না। 


মিলিত ভূতে অর্থাৎ শরীরে চৈতন্য পরিদৃষ্ট হয়: বলিয়া প্রত্যেক ভূতেও 


‘সৃক্সচৈতন্য অনুমেয় হইবে, এ কল্পনাও নিতান্ত, অমঙ্গত। . কেন না; 
প্রোখিত শরীর কালে মৃত্তিকারূপে পরিণত হইয়া যায়,কিন্তু এ সৃত্তিকাতে 


চৈত্ন্তের কোনই সম্বন্ধ থাকে না। শৰীরারস্তক,পদাৰ্থে-চৈতন্ত থাকিলে 
বিরূপ হইত ন| ৷. তাহা হইলে বলিতে হয় যে, চৈতন্ত-দেহাকারে গ্রব্লিণত 


তুতমম্‌টির ধর, নহে, উহা দেহের আকারগত। কেন না, প্রোথিত 
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শরীর মৃত্তিকারণে পরিণত হইলে তৎকালে দেহের আঁকার থাকে না 


বলিয়া চৈতন্তের সম্বন্ধ থাকে না চীর্বাক কিন্তু চৈতন্যাকে দেহের ধৰ্ম্ম 
বলেন, দেহের আকারের ধৰ্ম্ম বলেন না। -এখন' তাহ স্বীকার .করিতে 
গেলে চার্ধাকের স্বসিদ্ধাস্তবিরৌধ : হয়। চৈতন্য দেহের 'আকীরগত, 
এ কথা সঙ্গতও হয় না। কেন না, চৈতন্ত গুণ, উহা! ‘অবশ্য ভ্রব্যাঅিত 
হইবে। দেহ ভ্রব্যপদীর্থ বটে, দেহের আকার কিন্ত দ্রব্যপদাৰ্থ নহে। 
আঁকার কিনা অবয়বনকলের বিশেষ সন্নিবেশ। তাহা দ্রব্য নহে, 
গুণপদীর্ঘ। আরও বিবেচ্য যে, দেহাঁকীরে পরিণত ভূতসমষ্টিতে “চৈতন্য 
দেখিয়া দেহারস্তক প্রত্যেক ভূতের চৈতন্ত অনুমান কর! যাইতে ‘পারে 
ন'। কারণ, হেতু সিদ্ধ না হইলে তদ্থার! সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারেন! । 
তৈতন্ত দেহের ধৰ্ম্ম, ইহ! এখনও সিদ্ধ হয় নাই। চৈতন্ত' কাহার ধৰ্ম্ম; 
তাহারই বিচার চলিতেছে । : এ অবস্থায় চৈতন্য দেহের ধৰ্ম্ম, ইহা মানিয়া 
লইয়া, দেহে চৈতনত দৃষ্ট হয় বলিয়া দেহারস্তক ভূতে চৈতস্থোর অনুমান 
করা চলে না ৷ প্রতিবাদী, চার্বাকের স্যায় 'চৈতন্তের দেহধৰ্ম্মত্ব স্বীকার 
করে না। অধিকন্ত- এওরপ ‘অনুমান করিতে গেলে 'ইতরেতন্নাশ্রয়দোষ 
হইয়। পড়ে কেন নী, চৈতন্যের দেহধর্শত্ব সিদ্ধ না হইলে দেহাবয়বে 
টৈতন্ সিদ্ধ হয়না । পক্ষান্তরে, দেহাবয়বে চৈতন্ত দিদ্ধ ন! হইলে চেতন্তের 
দেহধৰ্ম্মত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ন|। সাংখ্য ও বৈশেষিক-আঁচার্যযেরা' বলেন 
যে, প্রভূত দেহাবয়বে চৈতন্য কল্পনা করিতে গেলে দেহারস্তক প্রত্যেক 


পরমাণুতে চৈতন্ত কল্পনা করিতে হয়।' কেন না, দেহাবয়বে চৈতন্য না 


থাকিলে যেমন দেহে: চৈতন্ত থাকিতে পারে না, সেইরূপ দেহাঁবয়বের 
অবয়বে. চৈতন্ত না থাকিলে দেহাবয়বেও চৈতন্ত থাকিতে পারে না। 
এইরূপে ক্ৰমে ক্রমে দেহারম্তক প্রত্যেক পরমাণুকে চেতন বণিয়া স্বীকার 
করিতে হয়। তাহা হইলে এক দেহে অনেক চেতনের সমাবেশ স্বীকার 
করিতে হয়। ইহা অতীব গৌরবগ্রস্ত তদপেক্ষা চেতনা তূতধৰ্ম্ম নহে, 


চেতনার অধিকরণ ব| আশ্রয় অভৌতিক ড্ৰব্য'ব| আত্মা, এইরপ কল্পনাই . 


সমধিক সঙ্গত হয়।' অর্থাৎ অনেকচেতনকরন| অপেক্ষা! লাঘবত এক 


চেতন কল্পম| করাই উচিত। ৰল! বাহুল্য যে, দেই চেতন দেহ ‘নহে, _ 


> 
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দেহের অতিরিক্ত অভৌতিক পদার্থ। দেহে চৈতন্য স্বীকার করিবার 
প্রমাণ নাই, ইহা! প্রদর্শিত হইয়াছে । দেহের অবয়বে চৈতন্য স্বীকার 
রুরিবারও, প্রমাণ. নাই।. কেন না, ভৌতিক বিশেষগুণ কারণগুণপূৰ্ব্বক 
হইয়া, থাকে, এইজন্য দেহের বিশেষগ্ডণ চেতনাও কারণগুণপূৰ্ব্বক হইবে, 
এইরূপে দেহাবয়বে চৈতন্যের অনুমান করিতে, হয়। চীর্বাক. এরূপ 
অনুমান করিতে পারেন না। তাহার মতে একমাত্র প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য 
অঙ্গীকৃত হইয়াছে, অহ্মানাদির প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয় নাই, প্রত্যুত 
প্রত্যাথ্যাত হইয়াছে। সুতরাং চার্বাকের পক্ষে দেহাবয়বে চৈতন্য স্বীকার 
করা অসম্ভব ।. অথচ, দেহাবয়বে চেতনা. না থাকিলে চেতনা দেহের 
‘গুণ হইতে পারে না। কেন না, ভৌতিক বিশেষগুণ' কারণগুণপূৰ্ব্বক 
হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করিতে পার! যায় না। শুক্লতস্ত হইতে 
শুরূপটের, রক্ততস্ত হইতে রক্তপটের, নীলতন্ত হইতে নীলপটের উৎপত্তি 
হয়, ইয়া প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট। গুরুতন্ত হইতে রক্তপটের, রক্ততন্ত হইতে 
'নীপুটের, নীরতন্ হুইতে শুক্ল্পটের উৎপত্তি হয় না, ইহাও প্রত্যক্ষ 
পরি 1. যাহা, থাকিলে যায়ার উৎপত্তি হয়, যাহ] না থাকিলে যাহার 
ন উৎপত্তি হয়, না, “তাহাদের কাৰ্য্যকারণভাব অন্বয়ব্যতিরেকমিদ্ধ A 
_'ভোজন করিলে তৃপ্তি হয়, ভোজন ন! করিলে তৃপ্তি হয় না, এইজন্য 
ভোজ্ধন তৃপ্তির কারণ, ইহা কেহ্‌ই:অস্বীকার করিতে পারেন: না। কারণ, 
যিনি ইহা মুখে অস্বীকার করিবেন, তিনিও ক্ষুধা পাইলে তৃপ্তির জন্য 
“ভোজন: করিয়া, থাকেন। ফলত সর্বত্রই অবয়বের বিশেষগুণ অবয়বীতে 
পরিদষ্। হয়।, যে বিশেষগুগ অবয়বে নাই, তাহা কুত্রাপি-অবয়বীতে দুষ্ট 
ৃ ‘হয় না I কেবল চেতনার, রেলায় ইহার র্যভিচার হইবে, ইহা বলা যাইতে 
পাঁরে ন না কারণ, চেতন! ভৌতিক বিশেষগুণ, কি অভৌতিক পদার্থের 
বিশেষণ, ইহাই, হইতেছে বিচাধ্যবিষয় ৷ যাহ! বিচার্য বিষয়, তাহা 
প্রযাণরপে উপন্স্ত হইতে পারে না। আর এক কথা। দেহের একটি- 
মাত্র অবয়ব নহে, দেহের অনেকগুলি অবয়ব, ইহা সকলেই অবগত 
আছেন। দেহের অবয়বে চেতনা স্বীকার করিতে গেলে দেহাঁরস্তক 
গত পরমাণুতে-চেতন| স্বীকার, করিতে হ্য়, ইহা পুর্বে না 
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১০০ চতুৰ্থ -লেক্‌চর। 


'তাহা হইলে এক দেহে অনেক চেতনের,সমাবেশ অপরিহার্য্য হইয়া পঁড়ে। 


এক. দেহে অনেক চেতনের সমাবেশ কেবল গৌরবগ্রস্ত নহে» ‘উহ! কতদূর 
সঙ্গত; তাহাও স্ুধীগণ বিবেচনা করিবেন: প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে- 
এক *বলিয়াই জানে, কেহই নিজেকে ' অনেক বলিয়া বোধ করে না । 


'আমি একজন, ইহাই সকলের অনুভবসিদ্ধ। আমি অনেক, এরূপ অনু- 


ভব কীহারই হয় না। এরূপস্থলে যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির অনেকত্ব সমর্থন 


“করিতে -চাহেন,' তাহার বাক্য বুদ্ধিমানের শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। 


কেবল তীহাই:নহে। এক শরীরে অনেক চেতনের সমাবেশ হইলে শরীর 
উন্নখিত বা নিজ্জিয় হইতে পাঁরে। কেন এরূপ হইতে' পারে, তাহা 
বুৰিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। অনেক চেতনের' গ্ৰকমত্য কাকতালীয়- 
স্তায়ে কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রায়শ অনেক চেতনের 
গ্রকমত্য- দেখিতে পাওয়া যায় ন| ৷ সচরাচর চেতনতেদে অভিপ্রীয়ভেদই 


পরিলক্ষিত হয়। ‘ছুই বা অনেক বলবান্‌ ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে বা একটি: 


শরীরকে নিজের দিকে আনিবার জন্য ওঁ ব্যক্তির বা ও শরীরের | 


'বাহস্তপদাদি অবয়বনকল পরস্পর বিপরীতদিকে আকর্ষণ করিলে উভয়ের- 


বা তাহাদের আকর্ষণে হস্তদ্বয় ব| হস্তপদাদি অবয়ব 9 হইয়া শরীর 
উন্মথিত.অর্থাৎ বিনষ্ট হইতে পারে। 

পক্ষান্তরে, পরস্পরের আকর্ষণ পরস্পরের: আকর্ষণকে: ব্যর্থ করিতে 
সক্ষম হইলে শরীর উন্মখিত হইবে না সত্য, কিন্তু শরীর নিক্কিয় হইবে; 


অর্থাৎ শরীর কোন আকর্ষকের দিকেই অগ্রসর হইবে না; স্থিরভাবে 
থাকিবে। অনেক প্রভুর. এককালে পরম্পরবিরুদ্ধ কাধ্য ,করিবার অভি-- 


প্রায় হইলে তুষ্ণীস্তাব-অবলস্বন ভিন্ন তৃত্যের পক্ষে গত্যন্তর নাই।' অৰ্থাৎ 
'ধ্রূপন্থলে ভৃত্য কোন কাৰ্য্যই করিতে পারে'ন| ৷ সমস্ত প্রভুর অভিপ্রেত 
কাৰ্য্য করা বখন অসম্ভব, তখন কোন কাৰ্য্য না করাই তাহার পক্ষে শ্ৰেয়। 
তাহা না হইলে এক প্রভুর অভিপ্রেত কাৰ্য্য অরিন পর 
বিরক্তিভাঁজন হইয়া ভৃত্যকে মহাঁবিপদে পড়িতে হয়। 

 চেতনের অভিপ্রায় বা ইচ্ছা অনুসারে ক্রিয়া হইয়া থাকে, ইহা সৰ্ব্ব 


সম্মত। বায়ুমংযোগে বৃক্ষত্ণাদ্বিতে যে ক্রিয়া হয়, আস্তিকমতে তাহাতেও- 
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ঈশ্বরের অধিষ্ঠান. রহিয়াছে।.শরীরাবয়বচেতন'হইলে'শরীরাঁবয়ব অনেক 
বলিয়! এক শরীরে-অনেক: চেতনের সমাবেশ স্বীকার করিতে হইবে। 
তাহাদের, পরস্পর: বিরুদ্ধদিকে শরীরের ক্রিয়া হইবার-অভি প্রান: হইলে 
পূৰ্ব্বোক্তরীতিক্ৰমে শরীর উন্মথিত বা নিক্রিয় হইতে পারে" তাহা. কখনই 
হয় না। অতএব শরীর : এবং : শরীরাবয়ব- চেতনার ' আশ্রয় 'নহে অর্থাৎ: 
চেতন নহে ।.চেতন তদতিব্িক্ত অভৌতিক পদার্থ |. ৮৮৮ 
অধিকাংশ শরীরাবয়বের অভিপ্রায় বা ইচ্ছা অনুসারে শরীরের ক্রিয়া 
হইবে--ইহাঞ কল্পনা করিতে পারা যায় না। অধিকাংশের অভিপ্রায় 
অনুসারে কর্তব্যা কর্তব্-অবধারণ হইতে পারে । কেন না, কর্তব্যাকর্তবোর 
' অবধারণ বিচার.ও যুক্তিমাপেক্ষ ৷“ পরস্পর অভিপ্রায়ের বৈলক্ষণ্য:হইলে 
সাধারণত. অধিকাংশের অভিপ্রায় যুক্তিযুক্ত এবং বিচারঙ্গত ' হইবে, 
এরূপ-আশা'করা যাইতে পারে৷ প্রকৃতস্থলে. সেরূপ হইতে পারে. না 
কেন্‌ না, -চেতনের অভিপ্রায় বা ইচ্ছ! ক্রিয়ার -কারণ। অল্প হউক, 
অধিক হউক, রারণ থাকিলে কাৰ্য্য হইবে না, ইহা! অসম্ভব :এইমাত্র 
হইতে.পারে.যে; অল্প কারণ-অল্প কার্ম্য, অধিক কারণ অধিক কীর্ধ্য:উৎ- 
পাদন করিবে ।. :দাহ্বস্তর এক দিকে অল্প এবং বিপ্রীতদিকে- অধিক 
অগ্নির সংযোগ:হইলে,-যে দিকে অল্প অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, সে দিকে অন্ন 
'দাহ,যে দিকে. অধিক অগ্নিমংযোগ হইয়াছে, সে দিকে অধিক দাহ হইবে, 
এই’ পর্যন্ত কল্পনা, করা যাইতে. পারে. “যে 'দিকে অল্প : অগ্নিসংযোগ 
‘হইয়াছে; সে:দিকে:দাহ হইবে না,. ইহা|:কল্পনা কর! যাইতে পারে না। 
'ফ্লত-কারণের:তারতয্য অনুসারে কাৰ্য্যের তারতম্য হইতে পারে, কিন্ত 
“কারণের আধিক্য অনুমারে কার্য্য.হইবে, অৱকারণ কাৰ্য গাইবে: না, 
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“সত্য রটে; কারণের 'সন্তাব থাকিলেও প্রতিবন্ধক থাকিলে কাৰ্য্য হয় 
না) অতএব অধিকাংশের অভিপ্রায় অল্লাংশের অতিপ্রায়েরকার্ষ্যোৎ- 
।পাদনবিষয়ে প্রতিবন্ধক হইবে, অর্থাৎ অধিকাংশের অভিপ্ৰায় অল্লাংশের 
- অভিপ্ৰায়’ ব্যৰ্থ করিয়া দিবে।-. তাহা হইলে অধিকাংশের অভিপ্ৰায় 
অমুসারেই শরীরের ক্ৰিয়া হইতে পারে! সৃতরাং শরীর উন্মথিত “বা 


১০২ চতুর্থ লেক্চর।, 


নিক্রিয় হইবার আশঙ্কা থাকে না। এ কল্পনাও সমীচীন বলা যার না.) : 
কারণ, রূপ. কল্পনা করিলেও তুল্যাংশ অবসরের গরম্পরবিরুদ্ধ অভিপ্ৰায় 
হটলে শরীরের উন্মথন ব| নিক্রিয়তা। অপরিহার্য হইয়া (উঠে৷ ৷ ধারীরের 
অবয়বদিগ্নের ‘কাষিঃ ভোট্‌’ নাই. ষে, তদ্বারা তুর্যনংধ্যাস্থরেও মুংখ্যা- 
বৈষম্য সম্পাদন কর| যাইতে পারে 1 সুতরাং কোটি,কোটি শরীরের মধ্যে 
অন্তত একটি শরীরও উন্মখিত বা নিন্ধিয় হইতে পারে। ইহা কিন্ত অদৃষ্ট" 
দিিনড৮1487 EIT টে ২1৯ 
_ অবয়ব্রে অভিপ্ৰায় বাঁ ইচ্ছা! উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া অবয়বীর 
অৰ্থাৎ শরীরের অভিপ্রায় বা. ইচ্ছা, অনুসায়ে শরীরের ক্ৰিয়া হইরে; এ 
কল্পনাও নিতান্ত: দুর্বল । শরীর পরিমাণে ‘বৃহৎ বলিয়া তাঁহার অভি- ' 
প্রায়ের বৃহত্ব বা গুরুত্ব এবং অবয়বগুলি পরিমাণে শরীর: অপেক্ষা ক্ষুদ্র 
'বলিয়৷ তাহাদ্বেত্ন অভিঞ্জয়ের; শরীরের অভিপ্রান্ত অপেক্ষা ক্ষদ্রত্ব-রা'লঘুত্ 
ক্লল্পনু| ন] করিলে অবয়বের অভিপ্রায় উপেক্ষিত. হইয়া অবয়ৰীর অভিপ্ৰায় 
অনুসারে ক্রিয়া, হওয়ার, কোন রারণ:নাই।' এরূপ রুল্পনা কনরিতে স্বাওয়া 
নিতান্ত হালা্পা।: কারণ, অভিপ্রায় রা ইচ্ছা পরিচ্ছন্ন পদার্থ নহে য়ে, 
"আয়ের .পঁরিয়াগের তারতম্য” অনুসারে 'ভাহার. পরিমাণের ভারতম্য 
হইতে গীরে)। তাহাতে আদৌ:পরিয়াগ নাই) 'অবস্বীর:য়েরগ অভিপ্ৰায় 
বা ইচ্ছা'হউক্‌ না কেন, যাহাদের খরম্পর:রিরদ্ধ ইচ্ছা হইয়াছে, অবয়বীর 
ইচ্ছা্থারা:তাহাদের একপক্ষে একটি সংখ্যা অধিক হইতে পারে৷ মাত্র, 
ত্তিরিক্ত আর কিছুই ।হইতে পারেনা ৷: হস্মরগে: রিরেচন] করিলে 
প্রীত হুইবে যে, অবয়বীর রা শরীরের স্বতন্ত্ররূপে :কোঁনরূপ অভিপ্ৰায় 
হইতেই পারে না) স্মরণ করিতে হইবে: যে, ভৌতিক বিশেয়গুণ:কারণ- 
গুণপূৰ্ব্বক হইয়া থাকে, অর্থাৎ কারণগত্‌ বিগেষঞ্জণের অঙ্থুদারে-কার়্্যগত 
এরিপেষগুণের উৎপত্তি: হয়; এইসুগ্তই ইচ্ছাদি;দ্বিশেষগুণ:শ্রীবের:্বয়ৰে 
নাথাকিলে: শরীরে থাকিতে পারে না; অৰ্থাৎ শরীরের ইচ্ছা্দি'বিশেষডগ 
শেৰীয়াবিয়বের ইচ্ছাদি-ববিশেয়গণ-জন্ত হইবে । এইজগ্ঠই- শরীরের অবরবে 
:জ্ঞাসের স্তায় :ইচ্ছাদ্বিও স্বীকযর 'ক্রিতে হয়৷৷ :স্তরাং সঅবয়বসকরের ৷ 
এককালে :পরল্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছা হইলে অবয়রীর-ম্র্থাও :শরীরেরও: এর 
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কালে পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছা হইবে । কেন না, অবয়বের ইচ্ছা অবয়বীর 
ইচ্ছার কারণ। বিরুদ্ধ ইচ্ছা হইবার কারণ বিদ্ুমান থাকা! স্থলে একটি- 
মাত্র অবয়বের ইচ্ছার অনুরূপ শরীরের ইচ্ছা হইবে, অপরাপর অবয়বের 
ইচ্ছার অনুরূপ ইচ্ছা হইবে না, এরূপ কল্পনার কোন হেতু নাই। বস্ত্ের 
অবয়ব তত্তগুলিতে গুরু, নীল, পীতাদি ন নানা বর্ণ বিদ্ধমান থাকিলে বস্ত্েও 
তদ্রপ নানা বর্ণ বিদ্ধমান থাকিবে। অঁরূপস্থলে বস্ত্ৰে কেবল একটিমাত্র 
রূপ থাকিবে অর্থাৎ এঁ.বন্তু কেবল শুক্লবৰ্ণ বা কেবল' নীলবর্ণ বা কবা 
পীতবৰ্ণ হইবে, /ইহা! যেমন অমস্তব,-অবয়বসকলের পরম্পর বিরুদ্ধ ইছা 
হইলে অবয়বীর, 'তদন্থরূপ প্রম্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছা হইবে না, একটিমাত 


কুৰ ইচ্ছার অমন ইছা! হইবে, ইহাও সেইরূপ অমস্তব! .. , _, 
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দেহাত্মবাদের অনৌচিত্য ্রদৰ্শিত হইয়াছে। তত্যিয়ে আরও" কিঞ্চিৎ 


আলোচনা কর! যাইতেছে। দেহচৈতস্তবাদীর প্রতি জিজ্ঞান্ত হইতে পারে 
যে, চৈতন্ত দেহের স্বাভাবিক ধর্ম, কি আগন্তক ধর্ম? দেহ তৃতসমন্টি- 
স্বরূপ। চৈতন্য তাঁহার স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম হইতে পারে না সাংখ্যকার 
বলেন, ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ। চৈতন্য দেহের স্বাভাবিক 
_ ধৰ্ম্ম নহে; যেহেতু, প্রত্যেক ভূতে চৈতন্ত দৃষ্ট হয় ন| যাহ! ভূতের স্বাভাবিক 
ধৰ্ম্ম, তাহা সমষ্টির ন্যায় প্রত্যেকেও অবস্থিত থাকে ৷ স্থানাবরোধক্তা 
জড়ের স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম, তাহা” যেমন" সঁমাষ্ট জড়পদার্থে দেখিতে পাওয়া 
যায়, সেইরূপ প্রত্যেক জড়পদার্ধেও দেখিতে পাওয়া যায়৷ চৈতন্ত কিন্ত 
ভূতমমন্তিরূপ শরীরেই উপলব্ধ হয়, প্রত্যেক ভূতে উপলব্ধ হয় ন|। 
সুতরাং চৈতন্য দেহের স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম হইতে পারে না। 

সাংখ্যকার আরও বলেন, প্রপঞ্চময়ণাদ্ধভাবশ্চ অর্থাৎ চৈতন্য দেহের 
স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম হইলে কাহারও মরণ হইতে পারে ন| ৷ চৈতন্তের অভাৰ 
না হইলে মরণ হয় ন!। চৈতন্য দেহের স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম হইলে দেহে 
'চৈতন্তের অভাব হইতে পারে ন!। কেন না, যাহা যাহার স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম 
তাহাতে তাহার অভাব হইতেই পারে ন|। কারণ, স্বভাবের অন্ত! 
হওয়া অসম্ভব । জড়পদার্ঘে কথন স্থানাবরোধকতার অভাব হয় ন! ৷ অগ্নিতে 
কখন উষ্ণতার অভাব হয় ন|। অতএব, চৈতন্য দেহের স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম 
হইলে মরণ হইতে পারে ন1। পক্ষান্তরে, মরণ হইতেছে বলিয়া চৈতন্ত 
দেহের স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম, ইহ! বল! যাইতে পারে ন| ৷ যাহ! স্বাভাবিক, 
তাহা অবশ্য বাবদদ্রব্যভাবী হইবে। চেতন! যাঁবচ্ছরীরভাবী নহে, এইজন্য 
শরীরের স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম নহে, ইহ! অবস্য স্বীকার করিতে হইবে ৷ 
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চেতন! যখন শরীরের স্বাভাবিক গুণ হইতে পারিতেছে না, তখন, 
সুতরাং চেতন! শরীরের আগস্তকগুণ হইবে, ইহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। কেন না, স্বাভাবিক ও আগন্তক, এই প্রকারদ্বয়ের একটি 
প্রকার স্বীকার করিতেই হইবে, এততিন্ন তৃতীয় প্রকার হইতে পারে 
ন| ৷ চেতনা শরীরের আগন্তক গুণ, ইহা সিদ্ধ ইলে বেশ বুঝ! যাইতেছে: 
যে, শরীরমাত্র চেতনার কারণ নহে ৷ শরীর ভিন্ন অপর কোন শক্তি ৰ], 
পদার্থের সাহায্যে চেতনার, আবির্ভাব হইয়া থাকে। 

যেরূপ অগ্নিসংযোগের সাহায্যে ব্বর্ণরজত[দি কঠিন পদার্থে দ্রবত্ের 
উৎপত্তি হয় অর্থাৎ অগ্নিমংযোগে স্বর্ণরজতাদি গলিয়া যার, প্রদীপের 
সন্নিধানে গৃহে আলোক বা প্রকাশের আবির্ভাব হয়, সেইরূপ 'দেহাতি: 
রিক্ত কোন শক্তি বা পদার্থের সাহায্যে দেহে চেতনার আবির্ভাব 
বলিতে হইবে। প্রথম উদাহরণে অগ্নিনংযোগে ন্বর্ণাদির যে দ্রবত্ব হয়, 
প্র ভ্রবত্ব স্বর্ণাদির ধৰ্ম্ম দ্বিতীয় উদাহরণে প্রদীপরন্নিধানে গৃহে যে 
প্রকাশের আবির্ভাব হয়, ও প্রকাশ গৃহে: হইলেও উহা! গৃহের ধৰ্ম্ম 
নহে, উহা প্রদীপের ধৰ্ম্ম। এখন বিচাৰ্য্য এই যে, দেহাতিরিক্ত শক্তি: 
বিশেষ ব! পদার্থবিশেষের সাহায্যে দেহে যে. চেতনার আবির্ভাব হয়; 
ত্র চেতনা .অগ্নিসংযোগে জাত স্বর্ণাদির্‌ দ্রবত্বের ন্যায় দেহের ধৰ্ম্ম 
কি প্রদীপের প্রকাশের ন্যায় উহ! শক্তিবিশেষ বা পদার্থবিশেষের 
ধৰ্ম্ম হইবে? 

অভিনিবিষ্টচিত্তে বিবেচনা করিলে চেতন! দে ধর্ম নহে, শক্তি- 
বিশেষ বা পদার্থবিশেষের ধৰ্ম্ম, ইহা স্বীকার করাই সমধিক, সঙ্গত 
বলিয়া প্রতীত হুইবে।- কারণ, প্রকাশ পরপ্রকাশক, তাহা গৃহতৃত্তি 
হইলেও যেমন গৃহের ধৰ্ম্ম নহে, প্রদীপের ধৰ্ম্ম, দেইরূপ চেঁতনাও পর- 
প্রকাশক, তাহ! শরীরে প্রতীয়মান হইলেও শরীরের ধৰ্ম্ম নহে, ষে 
শক্তিবিশেষ বা পদার্থবিশেষের সাহায্যে চেতনার আবির্ভাব হয়, উহা 
তাহারই ধর্ম্ম। অপিচ, চেতনা দেহের আগস্তকধর্ম্ হইলে চেতনার 

আবির্ভাবের জন্য দেহের অতিরিক্ত কোন পদার্থের সাহায্য অপেক্ষিত 
হইতেছে। তাহা হইলে দেহচৈতগ্বাদীর সিদ্ধান্ত বা মত বালুকাকুপের 
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স্তায় বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে।.কেন না, দেহ ও অপর: কোন পদার্থ বা 
শক্তি, এই উভয়ের সাহায্যে চেতনার আবিৰ্ভাব হয়, ইহা স্বীকার করিতে, 
হইতেছে । তাহা হইলে দেহের অতিরিক্ত কোন পদার্থ চেতনার কারণ, 
এ কথা অস্বীকার করিবার উপায়৷ নাই। সুতরাং দেহচৈতন্তবাদীর 
মতে দেহ চেতনার কারণ বলিয়া. যেমন দেহকে চেতন বল! হয়, সেইরূপ' 
দেহাতিরিক্ত পদার্থ চেতনার কারণ৷ বলিয়া, তাহাকে চেতন না বলিবাঁর 
কান হেতু. নাই। প্রত্যুত চেতনা দেহের ধৰ্ম্ম নহে, দেহাতিরিক্ত 
পদার্থের ধর্ম, ইহা বলাই সমধিক -সঙ্গত। কেন না পূৰ্ব্বেই প্রতিপন্ন 
হইয়াছে যে, চেতন! দেহের, স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম নহে, আগন্তক ধৰ্ম্ম। সুতরাং 
বুঝিতে পার! যাক যে, চেতন! দেহাতিরিক্ত কোন, পদার্থের স্বাভাবিক 
যৰ্ম্ম। তদন্ুসারে দেহে তাহা আগম্তকরূপে. প্রতীয়মান হয়। উষ্ণতা 
€তজের স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম, তেজঃনংযোগে জলে তাহা আগন্তকভাবে 
প্রতীয়মান হুইয়। থাকে। ইউ | 
আরও বিবেচ্য এই যে, জ্ঞান বা চেতনা ইচ্ছার কারণ। ইচ্ছা 
ক্রিয়ার কারণ, ইহাতে মতভেদ নাই। এখন দেখিতে হইবে যে, ইচ্ছা! 
নিজের আশ্রয়ে ক্রিয়ার উৎপাদন করে, কি অপর কোন বস্তুতে ক্রিয়ার 
উৎপাদন করে। এ বিষয় নির্ণয় করিবার জন্ত ভাবিতে হইবে না। প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ অন্ুলারে ইহা সহজে নিৰ্ণীত হইতে পারে। ' দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, হুত্রধরের ইচ্ছা অনুপারে পরণুতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, যোদ্ধার ইচ্ছা 
অনুসারে অসি পরিচালিত হয়, বালকের ইচ্ছা অনুসারে কন্দুক ঘৃণ্যমান 
হয়। দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই।. আমরা সকলেই ইচ্ছাপূৰ্ব্বক 
তৌতিকপদাৰ্থে প্রয়োজনমত ক্রিয়ার উৎপাদন করিয়া থাঁকি। সুতরাং 
অপরের ইচ্ছা অপরের ত্রিলা উৎপাদন করে, ইহা অস্বীকার করিতে পারা 
যায় না। সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়-যে, যাহার: ক্রিয়া পযিদৃষ্ট হয়, 
তাহাতে ইচ্ছা থাকে না অন্তের ইচ্ছা অদাকে তাহাতে ক্রিয়ার উৎপত্তি 
হইয়! থাকে। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পায়| যায় যে, ইচ্ছা 
পিহের নহে। কেন না, দেহের ক্রিয়া প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট। দেহ ভৌতিক- 
পদাৰ্থ। 'ভৌতিকপদার্থের ত্ৰিহ্মা অপরের ইচ্ছা অনুসারে সমুৎপক্স হয়। 
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| সুতরাং দেহের ক্রিয়াঁও অপরের ইচ্ছা অনুসারে সমুৎগয্ন হইবে, এরূপ 
| ১. সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। 
| ‘জ্ঞান ভিন্ন ইচ্ছ৷ হইতে পারে না। অতএব যাহার ইচ্ছা অনুমারে 
| ‘দেহ পরিচালিত হয়, জ্ঞান ব| চেতনাও তাহারই গুণ, দেহের গুণ নহে। 
| অন্যের ইচ্ছা যেমন অন্যের ক্রিয়ার কারণ হয়, অন্যের জ্ঞান তজপ অন্তের 
৷ ইচ্ছার কারণ হয় ন|। দেবদত্তের জ্ঞান অনুসারে যজ্ঞদত্তের ইচ্ছা হয় 
আ। যজ্ঞদত্ের নিজের জ্ঞান অনুসারেই তাহার ইচ্ছা হইয়া থাকে 
| যি অতএব জ্ঞান ও ইচ্ছা সমানাধিকরণ অর্থাৎ যাহার ইচ্ছা হয়, জ্ঞানও 
1 তাহারই হয় । সকলেরই নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে ইচ্ছা হইয়া থাকে, 
| ইহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই । অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, 
ইচ্ছার স্তায় চেতনাও দেহের গুণ নহে। উহা অপরের গুণ। ইচ্ছা 
ও চেতন! যাহার- গুণ, তাহাই আম্মা। তাহা দেহ নহে, দেহ হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থ। . | 
1) * যাহাতে ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তাহার চেতনা স্বীকার করিতে | 
2 হইলে পরশু প্রতৃতিৱও চেতনা স্বীকার করিতে হয়। ক্রিয়া পরিদৃষ্ট _ 
৷ হইলেও পরণু প্রভৃতিতে চেতনা নাই, শরীরে চেতন! আছে, এরূপ 
৷ কল্পন!- করিবার কোন হেতু প্ররিদৃষ্ট হয় না। হয় ক্রিয়ার আশ্রয়- 
টি মাত্রই চেতন, ন! হয় ক্রিয়ার আশয়মাত্ৰই অচেতন, ইহার একতর 
| A কল্পনাই হইতে পারে। উত্তরপক্ষ অর্থাৎ ক্রিয়ান্স অধশ্রয়মাত্রই অচেতন, 
৷ ইহাই সমধিক মঙ্গত--ইহাই দার্শনিক সিদ্ধান্ত 1 । সমস্ত ক্রিয়ার আশ্রয়. 
| অচেতন, তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র শরীর চেতন_-এইরূপ অর্ধজরতীয় 
1 কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। ফলত গ্রয়োজকা্রিত ইচ্ছা প্রযোজ্যাত্রিত 
ক্রিয়ার হেতু । এইজন্য প্রযোজ্য ভৌতিকপনার্থেই ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়, 
Al অগ্রযোজ্য ভৌতিকপদার্থে ক্ৰিয়| গরিদৃষ্ট হয় ন!। ভৌতিক ইচ্ছা ভৌতিক- 
ক্রিয়ার কারণ হইলে, 'মমন্ত তৌতিকপদার্থে-তুল্যতাবে ক্ৰিয়া পরিদৃ 
4 হইত ৷ যেমন গুরুত্বযুক্ত.ভৌতিকপনার্থের পতনের ব্যভিচার নাই, সেই- 
, কল্প ইচ্ছা ভৌতিকধৰ্ম্ম হইলে ভৌতিকপদার্থমীত্রে ক্রিয়ার ব্যভিচার হইত 
| না, অর্থাৎ নিঙ্ষিয় ভৌতিকপদার্থ: তি হইত না এজন্তও ইচ্ছা 
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ভৌতিকধৰ্ম্ম হইতে পারে ন|। - ভূত-ভৌতিক- পদাৰ্থগুণি পরতন্ত্ৰ অর্থাৎ 
পরাধীন! অন্তের প্রযত্ব অনুসীরে তাহাদের প্রবৃত্তি হয়, এইজন্য তাহার! 
পরাধীন। পরাধীন বলিয়া ভূত-ভৌতিক পদার্থ চেতন নহে। কেন না, 
চেতন হইলে স্বতন্ত্র হইত, পরতন্ত্র হইত না ৷ | 
গৌতম বলেন, যাবচ্ছরীরভাবিত্বাব্রপাদীনাম্‌। শরীরবিশেষগুণ রূপাদি 
যাবচ্ছরীরভাবী অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত শরীর থাকে, সেই পর্য্যন্ত শরীরের 
রূপাদিও থাকে । শরীরে কথন রূপাদির অভাব হয় না। চেতন! 
কিন্তু যাবচ্ছরীরভাবী নহে। কেন না, শরীর থাকিতেও তাহাতে 
চেতনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। চেতনাহীন শরীর দেখিতে পাওয়! 
যায়। এইজন্য চেতন! শরীর্গুণ হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে 
যে, যেমন পাকাদিরূপ-কারণান্তরবশত শরীরে পূর্বরূপের ‘অভাব হয়, 
_নেইরূপ চেতনারও অভাব হইবে। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, দৃষ্টান্তট 
ঠিক হইল না। কেন না, পাকাদিকারণবশত যেমন শরীরে পূর্বরূপের 
অভাব হয়, সেইরূপ এ কারণবশতই রূপান্তরেরও উৎপত্তি হয়। শরীর 


কখন রূপশূন্য হয় না। এ দৃষ্টান্ত অনুসারে একরূপ চেতনার অভাব 


হইয়া অন্তর্ূপ চেতনার. উৎপত্তি" হয়, এইমাত্র কল্পনা করা যাইতে 
পারে। তদনুমারে চেতনার অত্যন্ত অভাব কল্পনা করা যাইতে পারে না। 
মৃত শরীরাদিতে. কিন্ত চেতনার অত্যন্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। 

তর্ক কর! যাইতে পারে বে, অচেতনা চেতনার প্রতিদ্বন্বী গুণান্তর ৷ 
_ স্নতরাং শরীরে কোনসময়, চেতনার এবং কোনসময় অচেতনার 
উৎপত্তি হয়। এ তর্ক নিতান্ত অসঙ্গত। তাহার কারণ এই যে, অচেতনা 
বলিতে চেতনার অভাবমাত্র স্পষ্ট প্রতীত হয়। স্ৃতরাং- অচেতন] 
চেতনার প্রতিদ্বন্থী গুণান্তর_ এরূপ কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই? 
“অধিকন্ত এরূপ হইলে অর্থাৎ অচেতনা চেতনার বিরোধী গুণাস্তর হইলে, 
চেতনার স্তায় অচেতনারও উপলব্ধি হইত।. 'অচেতনার কিন্তু উপলব্ধি 
হয় লা। অচেতনার উপলব্ধি হইলে অচেতনাই থাকিতে পারে না । কেন 
না, ভপলব্ধিই চেতনা। সুতরাং 'অচেতনা গুণাস্তর ‘নহে; 


চেতনার 
'প্রতিষেদ বা অভাবনমান্ত ৷ ১০ 


ad 


a 


আত্া। . ১১০৯ 


: আরও বিবেচনা, কর! উচিত যে, 'শরীরে যে সকল গুণ আছে, 
তাহারা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি শরীরগুণ 'অপ্রত্যক্ষ, যেমন 
গুরুত্ব প্রভৃতি । কতগুলি. শরীরগুণ বহিরিক্ডরিয়গ্রাহা, দেমন রূপ প্রভৃতি ৷ 
চেতনা এই উভয় শ্রেণীর বিপরীত। চেতনা অপ্রত্যক্ষ নহে। কেন নী, 
চেতনার অনুভব 'হয়। চেতন! বহিরিক্ডরিয়গ্রাহহ নহে, চেতনা-মনোগ্রাহা। 
শরীরগুণের যে প্রকারঘয়- প্রদর্শিত হইল, “চেতনা তাঁহার কোন 
প্রকারের অন্তৰ্গত নহে, এইজন্য শরীরের গুণও নহে। উহা! ভ্রব্যাস্তরের 


“অৰ্থাৎ শরীরভিন্ন অপর দ্রব্যের গুণ । 


রূপার্দিগুণ পরম্পর বিলক্ষণ হইলেও যেমন সকলেই শরীরগুণ, 


সেইরূপ চেতন! রূপাদির বিলক্ষণ হইলেও শরীরগুণ হইবে--এ কল্পনাও 


সঙ্গত নহে । কারণ,:শরীরগুণ রূপাদি পরস্পর বিলক্ষণ হইলেও তাহারা 
উক্ত দ্বৈবিধ্য অতিক্রম করে না। শরীরগুণ হয় অপ্রস্ত্যক্ষ, না হয় 
'বহিরিক্ডরিয়গ্রাহ, অৰ্থাৎ যাহ! শরীরগুণ, তাহা অবশ্যই উক্ত দুইটি শ্রেণীর 
কোন-এক শ্রেণীর অন্তর্গত 'হয়। চেতনা শরীরগুণ হইলে: চেতনাও 
উক্ত কোন-এক শ্রেণীর অন্তর্গত হইত। চেতন! প্রসিদ্ধ শরীরগুণের 


কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত হয় না। অতএব চেতনা শরীরের গুণ নহে, 


‘অপরের গুণ । = ৷ 
আরও বিবেচনীয় যে, গৃহ, শয্যা, আসন প্রভৃতি সংঘাত অর্থাৎ সংহত- 
পদাৰ্থ । সংঘাতমাত্ৰই পরার্থ, অর্থাৎ অন্তের প্রয়োজনসম্পাদক। জগতে 


‘ইহার “ব্যভিচার নাই । শরীরও সংহতপদার্থ বা. সংঘাত। . অতএব. 


শরীরও পরার্থ হইবে, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা 
হইতে পারে না। জগতের সমস্ত সংহতপদার্থ পার্থ, কেবল শরীর 
'সংহত হইয়াঁও.পরার্থ হইবে না, এরূপ কল্পনা নিতাস্তই-গরজের কথা। 
এরূপ কল্পনা করিলেও কল্পয়িতাকে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন 'করিতে হয়। 
বলা বাহুল্য যে, ও কল্পনার: কোন প্রমাণ নাই । .'এ হেতুটি প্রস্তাবাস্তরে 
আলোচিত হইয়াছে বণিয়া এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল না। 


' শরীর পরার্থ, ইহা সিদ্ধ হইলেই ইহাও সিদ্ধ হয় যে, শরীর চেতন নহে; 


শরীর হইতে অতিরিক্ত অপর চেতন আছে, শরীর তাহারই প্রয়োজন 
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সম্পাদন করে। কেন না, যাহা, অচেতন, তাঁহার কোন প্রয়োজন 
থাঁকিতেই পারে না । স্ুধীগণ ম্মরণ করিবেন যে, ইষ্টসাধনতাজান 
প্রবৃদ্ধির হেতু। যাহার উদ্দেশে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই ইষ্ট, তাহাই প্রয়োজন! 
শরীর সংহত বলিয়! অপর পদার্থের প্রয়োজনসম্পাদন করে। সেই অপর 
পদ্দার্থ অসংহত আত্মা । তাহার চেতনা অবশ্থস্তাবী। সুতরাং শরীর 
চেতন, ইহা ভ্রান্ত কল্পনামাত্রৰ স্ফটিকমণি বস্তগত্যা লোহিত না হইলেও 
সন্নিহিত জবাকুন্থমের লৌহিত্য যেমন স্ষাটকগতক্লপে প্রতীয়মান হয়, 
সেইরূপ শরীর বস্তগত্যা চেতন ন! হইলেও সন্নিহিত আত্মার চেতনা 
শরীরগৃতরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্ৰ অসংহত আত্মা এবং সংহত শরীর, 
এই উভয়ের চেতনা স্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। প্রত্যুত শরীর 
চেতন হইলে তাহা পরার্থই হইতে পারে না। কেন না, চেতন স্বতন্ত্র । 
যাহা স্বতন্ত্ৰ, তাহা পরার্থ নহে । আপত্তি হইতে পারে যে, দেখিতে পাওয়া 
যায়, ভৃত্য প্রভুর প্রয়োজনসম্পাদন করিয়া থাকে। প্রভুর স্তায় 


ভৃত্যও চেতন। অতএব এক চেতন অপর চেতনের প্রয়োজন্সম্পাদন্‌ , 


করে। এতহুত্বরে বক্তব্য এই যে, চেতন ভৃত্য, অর্থাৎ ভৃত্যের আত্মা 


প্রভুর প্রয়োজনমম্পাদন করে না। ভৃত্যের অচেতন শরীর প্রভুর 


প্রয়োজনসম্পাদন করে। শরীর চেতন হইলে কোনমতেই তাহা পরার্থ 
হইতে পারেন! । 

'দেহটৈতন্তবাদীরা অবশ্য সমুৎপন্ন দেহের চৈতন্ত স্বীকার করিবেন। 
কিন্ত চেতনের অধিষ্ঠান অর্থাৎ সম্বন্ধবিশেষ ভিন্ন শরীরের উত্পত্তিই হইতে 
পারে না। -সাংখ্যকার বলেন, ভোজুরধিষ্ঠানাদূভোগায়তননির্দীণমন্তথা 
পুতিভাবপ্রযঙ্গাৎ। ভোক্তার অধিষ্ঠানহেতুতে ভোগীয়ভন অর্থাৎ শরীরের 
নির্মাণ হয়। ভোক্তার অধিষ্ঠান ন! হইলে গুক্রশোণিতের পূতিভাৰ 
হইতে পারে। থৰ্ডাশয়ে নিক্ষিপ্ত শুক্ৰে তৎকালে প্রাণবায়ুর সঞ্চার 
হয় না সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক বায়ুর সম্বন্ধ হইয়! থাকে। আধ্যাত্মিক বায়ুর 
সঘ্বন্ধ হয় বলিয়াই শুক্ৰশোণিতের পূতিভাব হয় ন!। আধ্যাত্মিক বায়ুর 
সম্বন্ধই 'পূতিভাব না হইবার হেতু। আধ্যাত্মিক বায়ুর সম্বন্ধও কিন্ত 
জীবের অধিষ্ঠানসাপেক্ষ। আত্মার সম্বন্ধ ভিন্ন আধ্যাত্মিক বায়ুর সম্বন্ধ" 


যু 


আতা ॥. ১১১ 


কল্পনা করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। মৃতৎপাযাণাদিতে জানালেন ড় 
সম্বন্ধ নাই বলিয়া ভগ্ন-ক্ষত-সংরোহণ হয়, না। জীবদ্বৃক্ষলতাগুন্মাদ্বিতে 
আধ্যাত্মিক বায়ুর্ন সম্বন্ধ, আছে বলিয়াই ভগ্ন-ক্ষত-নংরোহণ. হয় অর্থাৎ 
ভগ্নস্থান জোড়া লাগে, ক্ষত শুফ হয়। ছিন্ন বৃক্ষে আধ্যাত্মিক বায়ুর সম্বন্ধ 
থাকে না বলিয়| তৎকালে ভগ্ন-ক্ষত-সংরোহণ হয় না। জীবচ্ছরীর পচে না, 
স্বতশরীর পচিয়! যায়। কেন এরূপ হয়, ইহার সছ্ত্র প্রদানের অন্ত দেহাস্ম- 
বাদীকে আহ্বান কর! যাইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৃক্ষের 
একটি, হুইটি ও তদধিক শাখা ক্রমে শু হইয়া যায়। শ্ৰুতি বলেন ফে, 

যে যে শাখা জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত হয় অর্থাৎ যে যে শাখাতে জীবের 
অধিষ্ঠান বিলুপ্ত হয়, সেই মেই শাখা গুদ হয়। সমস্ত বৃক্ষে জীবের অধিষ্ঠান 

বিলুপ্ত হইলে সমস্ত বৃক্ষ পরিশুফ হয়। জীবের মৃত্যু হয় না, জীবপরিত্যক্ত 
শরীরের মৃত্যু হয়। মনুষ্যকর্তৃক পরিত্যক্ত গ্রামনগরপ্রাসাদারি. যেমন 
হতগ্রী। ও অকৰ্ম্মণ্য হয়, জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত দেহও সেইরূপ হততী।.ও 


অবৰ্ম্মণ্য হয়। প্রাসাদাদির স্তায় দেহও জীবের অধিষ্ঠানে সমুত্পঙ্ন 


বর্ধিত, পরিপুষ্ট ও অবস্থিত এবং জীবকর্তৃক: পরিত্যক্ত হংয়| মৃত .হয়। 
মমস্য যেমন প্রাসাদাদির প্রহু, জীব বা আত্মা সেইরূপ দেহের প্রভু । 
মনোষোগপুর্বক চিন্তা করিলে সুধীগণের ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইতে 
পারে না। অন্তঃকরণ বলিয়া দেয় যে, আমি দেহ নহি, আমি আর-কিছু ৷: 
দেহ আমার, আমি দেহে প্রভু। আত্মরক্ষার জন্য দেহের যাতনা ৰি 
ৰা কোন অঙ্গ কর্তন করিতে লোকে কুষ্ঠিত হয় ন1। 

জীবের অধিষ্ঠান ভিন্ন শরীরের উৎপত্তি হইতে পারে. না, দাতা 
বিজ্ঞান প্রকারাস্তরে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে। প্রমাণ হইয়াছে- 
যে, প্রাণী ভিন্ন প্রাণীর উৎপত্তি হয় ন} । যে উপাদানে জীবদেহ নিৰ্ম্মিত 
হয়, জীবের অধিষ্ঠান ক! সাহায্য ভিন্ন এ উপাদানে. জীবদেহ নিৰ্ম্মিত: 
করিতে পার! যায় ন!। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানগর্কে মুগ্ধ হইয়া 
বিজ্ঞানবলে জীবদেহ নিৰ্ম্মাণ করিতে যাঁইয়! বা তাদৃশ অনধিকারচর্চা 


করিতে গিয়া শতশতবার বিফলমনে্রথ হইয়াছেন: বা ব্যৰ্থ: ডি ৰ 


করিয়াছেন, ইহা 'অভিজঞদিগের অবিদিত নাই । 


পঞ্চম লেক্চর ৷ 


থে 
১১২ 


প্রকারাস্তরেও দেহাত্মবাদের অসারতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। শাক্ে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য স্বপ্নে দেবশরীর পরিগ্রহ করিয়া দেবোচিত 
ভাগের অনুভব, করে। পুণ্যবান্দিগের প্রর্প স্বপ্ন হইয়া থাকে ৷ পুণ্য " 
সুখের কারণ। স্বপ্নে যে স্থখানুভব হয়, তাহা ও পুণ্যের কাৰ্য্য । উল্লিখিত 
স্বপ্নে অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে দেবশরীর পরিগ্রহ করিলেও তৎকালে যথেষ্ট সুখের. 
অনুভব হইবে, ইহ! অনায়াসে. বোধ্য। অন্মদাদির তাদৃশ পুণ্য নাই 
বলিয়| আমাদের পক্ষে তথাবিধ-স্নখকর-স্বপ্ৰদৰ্শন দুৰ্লভ হইলেও. কথন: 
কখন স্বপ্নে দেহান্তরপরিগ্রহের অনুভব অস্বীকার করিতে পারা যায় না। 
স্বপ্নে অন্ধ ব্যক্তি নিজেকে চন্ষুস্মান্‌, হস্তশৃ্ত ব্যক্তি নিজেকে হস্তযুক্ত, পঙ্গু 
ব্যক্তি নিজেকে চরণযুক্ত ও গতিশীল, এবং আতুর নিজেকে সুস্থদেহ বলিয়া 
বিবেচনা করে, এরূপ স্বপ্ন একান্ত দুৰ্লভ নহে। পলিতকেশ গলিতচৰ্ন্ম, 
শিরাজীলসমীচ্ছনন বৃদ্ধ কখন-কখন. স্বপ্নে যৌবনোচিতন্কষ্কেশ, হৃষ্টপুষ্ট- 
শরীর হইয়া ক্ষণিক সুখামুভৰ করিয়া থাকে ।. সকলে ন! হউক্‌, কোন 
কোন বৃদ্ধ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন, সন্দেহ নাই। স্বপ্নোখিতদিগের ও 
সকল স্বপ্ন স্থৃতিগোচর হয়। দেহাত্মবাদে তাহা হইতে পারে ন! ৷ কেন 
না, ও সকল স্থলে স্বাপ্নদেহ এবং জাগ্রদ্দেহ এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন। যে 
দেহে শ্বপ্লাহভব হইয়াছে, জাগ্রদবস্থায় সে দেহ নাই। জাগ্রদবস্থায় সে 
পূর্বের স্তায় অন্ধ, পূর্বের ন্যায় হস্তশৃন্ত, পূর্বের ন্যায় চরণশূন্য, পূর্বের 
তায় রূগ্ণ এবং পূর্বের স্ায় বৃদ্ধ! অথচ জাগ্রদবন্থায় তাহার স্বপ্নাবস্থার 
স্মরণ হুইয়। থাকে। দেহই যদি আত্ম! হয়, তবে স্বাগ্গদেহ এবং জাগ্রদেহ 
- ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া স্বপ্রাবস্থার আত্ম! এবং জাগ্রদবস্থার আত্মা সুতরাং ভিন্ন 
ভিন্ন। এইজন্ত জা গ্রদবস্থাতে ও সকল স্বগ্নদৃষ্ট বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে 
না। অধিকস্ত ন্মর্তা স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় দেহতেদ অনুভব করিয়া 
নিজেকে অভিন্নরূপে উভয় দেহে অনুহ্যাত বলিয়া বিবেচনা! করে। লোকের 
এইরূপ অনুভব সমর্থন করিতেছে যে, আত্ম! দেহ নহে, দেহ হইতে 
অতিরিক্ত পদাৰ্থ । ৮ হা হু 
_ কেবল স্বপ্নাবন্থার কথাই ব! বলি কেন! দেহীম্মবাদে পূৰ্ব্বদিনের 
অনুভূত বিষয় পরদিনে স্বরণ হইতে পারে না। কারণ, পূৰ্বদিনে যে 


আত্মা । ১৩ 


শরীর ছিল, পরদিনে সে শরীর নাই, অন্ত শরীর হইয়াঁছে। এমন কি, 
শরীর ক্ষণে ক্ষণে পরিণত হইতেছে। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সাক্ষ্য দেয় বেড 


' কিছুদিন পরে শরীর সম্পূৰ্ণ নূতন হয়। তখন পূর্ববশরীরের কিছুই থাকে 


না। এবিষয়ে বিজ্ঞানের সাহায্য লইবারও বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে 
না। বাল্যাবস্থার শরীর যৌবনাবস্থায়, যৌবনাবস্থার শরীর বৃদ্ধাবস্থায় . 
থাকে না, ইহা প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট। বাল্যাবস্থার শরীর ও বৃ্ধাবস্থার শরীর = 
ভিন্ন ভিন্ন, এক নহে, ইহা সৰ্ব্বদশ্মত। পরিমাণভেদ দ্রব্যভেদের- কারণ ৷ 
এক বস্তুর কালভেদে পরিমাণভেদু হইতে পারে না । অবয়বের পরিমাণ 
অনুসারে অবয়বীর পরিমাণ, সমুৎপন্ন হয়। .বালশরীরের অবয়ব, আর 
বৃদ্ধশরীরের অবয়ব এক নহে। এ.বিষয়ে বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। 
যুবা ও বৃদ্ধ, তাহাদের তাৎকালিক শরীর বাঁল্যশরীর নহে, বাল্যশরীর 
হইতে ভিন্ন, ইহা অনুভব করেন। দেহ আত্মা ও চেতন হইলে 
বাল্যকালে.যে আত্মা ও.চেতন ছিল অর্থাৎ বাঁল্যকালে যে অনুভবিতা 


_ বা বোদ্ধা ছিল, যৌবনে বা. বার্ধক্যে সে অনুভবিতা নাই. সুতরাং 
. রাল্যকালের ‘অনুভূত বিষয়মাত্রই যৌবনে বা বার্ধক্যে স্বতিগোচর 


হইতে পারে না। কেন না, অন্থদৃষ্ট বিষয় অন্যের স্মরণ হইতে 
পারে না। যে. যে-বিষয় অন্নভব করে নাই, তাহার কখন নে 
বিষয়ের স্মরণ হয় :না,_হইতে পারে. না। বাল্যকালে যাহা অনুভূত 


. . হইয়াছিল, বালশরীর তাহার অন্নভবিতা, যুবশরীর বা বৃদ্ধশরীর তাহার 


অনুভব করে নাই, স্ৃতরাং তাহা স্মরণও করিতে পারে না। সকলেই 
কিন্ত বাল্যাবস্থায় অনুভূত. বিষয় যৌবনে. ও বার্দক্যে স্মরণ করিয়া 
থাকেন। কেবল তাহাই নহে। বালা, যৌবন ও বার্ধক্য অব্স্থাভেদে 
দেহ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ন্মর্তী নিজেকেই. অনুভ্বিতা ও ্র্তা বলিয়া বিবেচনা! 
করে। অর্থাৎ অবস্থাত্রয়েই নিজেকে এক বা অভিন্ন বলিয়া বোধ করে, 
অবস্থাতেদে.বা শরীরভেদে নিজেকে ভিন্ন বলিয়া ভাবে 'না ॥ .যোহ্হং 
বাল্যে পিতরাবন্বতবং.স এব স্থাবিরে প্রণণুনুভবামি_-অর্থাৎ য়ে আমি 
বাল্যকাবে, পিতামাতাকে দেখিয়াছি,.সেই আমি বৃদ্ধাবস্থায় প্রণগুিগকে 


দেঁখিতেছি। এঅনুতবের অপলাপ করা যাইতে পারে না| বাঁলশরীর 
১৫ 
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ও বৃদ্ধশরীরের প্রত্যভিজ্ঞান নাই অর্থাৎ অভোদবুদ্ধি নাই। বৃদ্ধ বিবেচন! 
করে না যে, সেই বালশরীরই তাহার বর্তমান শরীর ৷. : 
_ বাচন্পতিমিশ্ৰ বলেন--তন্মাদ্যেষু 'ব্যাবর্তমানেষু যদনুবৰ্ত্ততে, তত্রেভ্যে! 
তিন্নং, যথা কুন্ুমেত্যঃ স্থত্রম্‌। তথাচ বালাদিশরীরেষু ব্যাবর্তমানেঘপি 
পরস্পরমহস্কারাম্পদমন্থবর্তমানং তেভ্যে! ভিদ্বতে ৷ যে সকল বস্তু পরস্পর 
ব্যাবর্তমান অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও যাহার অনুৰৃত্তি কিনা অভেদ থাকে 
অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে যে এক বস্তুর সম্বন্ধ থাকে, সেই সম্বধ্যমান 
এক বস্তু পরম্পর ব্যাবর্তমান বস্তদকল হইতে ভিন্ন ব| অতিরিক্ত । একটি 
সুত্রে অনেকগুলি পুষ্প গ্রথিত করিয়। পুষ্পমাল! প্রস্তুত কর| হয়। এ 
মালাতে পুষ্পসকল পরম্পর ব্যাবর্তমান অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন। স্থত্ৰ কিন্ত 
সকল পুষ্পে অন্থ্বর্তমান অর্থাৎ অভিন্ন। পুষ্পসকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও 
সমস্ত পুম্পেই স্থত্ৰের সম্বন্ধ আছে। এইজন্য সুত্র পুষ্প নহে। সুত্র পুষ্প 
হইতে ভিন্ন বা অতিরিক্ত। সেইরূপ বালশরীর) যুবশরীর. ও বৃদ্ধশরীর 
পরম্পর ব্যাবর্তমান বা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও অর্থাৎ বালশরীর বুদ্ধশরীর 
নহে, বৃদ্ধশরীর যুবশরীর বা বালশরীর নহে, এইরূপে শরীরত্রয় পরস্পর ভিন্ন 
ভিন্ন বা ব্যাবর্তমান হইলেও অহঙ্কারাম্পদ কিনা অহং অর্থাৎ “আমি” 
এই প্রতীতির বিষয়ীভূত বস্তু অনুবর্তমান রহিয়াছে ।- বাব্যাবস্থা . ও 
বৃদ্ধাবস্থাতে অহঙ্কারাম্পদের অর্থাৎ ‘আমি’ এইরূপ প্রতীতিগোচর বস্তুর - 
অর্থাৎ :‘আমি’র অনুবৃত্তি বা সম্বন্ধ অব্যাহতভাবে .আছে। অতএব 
অহঙ্কারাম্পদ্দ বা ‘আমি’ বাঁলশরীর, . যুবশরীর ও বুদ্ধশরীর নহি। 
‘আমি’ শরীরত্রয়. হইতে ভিন্ন ব! অতিরিক্ত, ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন 
হইতেছে। 

আপত্তি হইতে পারে যে, অহঙ্কারাম্পদ বস্তু অর্থাৎ ‘আমি’ নী 
হইতে অতিরিক্ত হইলে, ‘ৰশোহহং গৌরোহহং' ইত্যাদি প্রতীতি কিরূপে 
হইতে পারে ? ইহার উত্তর পূৰ্ব্বেই বলা হইয়াছে। এ সকল 'প্রতীতি 
ভৰমাত্মক, যথাৰ্থ নহে। শরীরে অহস্কারাম্পদের অর্থাৎ ‘আমি'র সম্বন্ধ 
আছে, এইজন্য শরীরে ‘আমি’ প্রতীতি হইতে পারে। অঞ্চাঃ ক্রোশস্তি = 
স্থলে মঞ্চের, সহিত পুক্লষের সম্বন্ধ আছে বলিয়া পুরুষে মঞ্চলব্দের 
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প্রয়োগ হইয়াছে। প্রকৃতস্থলেও শরীরের সহিত অহঙ্কারাম্পদের সম্বন্ধ 
আছে বলিয়া শরীরে অহংশদ্ের প্রয়োগ হইয়াছে। | 
দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, শরীর আত্ম! হইলেও বাঁলশরীরে 
অনুভূত বিষয় বৃদ্ধশরীরে স্থত হইবার বাধা নাই। কারণ, অনুভব বাসনা 
বা অনুভূত বিষয়ে সংস্কার উৎপাদন করে! সেই সংস্কার অনুমারে 
কালাস্তরে অন্থ্ভূত বিষয়ের স্মরণ হয়! বাঁলশরীরে অনুতবজন্ত যে বাসনার 
উৎপত্তি হইয়াছে, ও বাসনা বৃদ্ধশরীরে সংক্রান্ত হইবে। সেই বাসনাবশত 
বালশরীরে অনুভূত বিষয় বৃদ্ধশরীরে স্থত হইতে পারে। এ আপত্তির 
উত্তরে অনেক বলিবার আছে। প্রথমত পুষ্প হইতে সুত্রের ন্যায়. শরীর 
হইতে আত্মা ভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আত্মা অনুভবিতা, শরীর 
অনুভবিতা নহে। অতএব অন্ুভবজন্ত বাসন! বা সংস্কার আত্মাতে উৎপন্ন 
হইবে, শরীরে উৎপন্ন হইবে না। একের অনুভব অন্তেতে সংস্কার 
উৎপাদন করে ন| ৷ শরীরে আদৌ সংস্কার নাই, তাহার আবার শরীরা- 
স্তরে সংক্রান্তির প্রসঙ্গ কিরূপে হইতে পারে । ইহা! “শিরো! নাস্তি শিরো- 
বাথা”র তুল্য উপহামাম্পদ। দ্বিতীয়ত পুর্ববশরীরবাসনা উত্তরশরীরে 
সংক্রান্ত হইবে, এইরূপ কল্পনা কর! হইয়াছে । কেন সংক্রান্ত হইবে; 
তাহার হেতু প্রদর্শিত হয় নাই। হেতু ভিন্ন কল্পনামাত্রে কোন বিষয় 
দিদ্ধ হইতে পারে ন! । পূর্বাচার্য্যেরা বলিয়াছেন 2 
একাকিনী প্রতিজ্ঞ! হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ। 
একাকিনী অর্থাৎ হেতুশূন্ত প্রতিজ্ঞা কিন! কল্পনা বা. কোন বিষয়ের 
উপন্তাস, পপ্রতিজ্ঞাত কিনা কল্পিত বা উপন্তস্ত বিষয় সাধন করিতে পারে 
ন| ৷ অতএব পূৰ্ব্বশয়ীরের বাসনা উত্তরশরীরে সংক্রান্ত হইবে, এ কথার 
কোন মূল্য নাই। যদি বল! হয় যে,.বাল্যাবস্থাতে যাহা অনুভূত হইয়াছিল, 
বৃদ্ধাবস্থাতে তাহার স্থৃতি হইতেছে, সংস্কার ভিন্ন স্থৃতি হইতে পারে না, 
অনুভব ভিন্ন সংস্কার হয় না, বৃদ্ধশরীরে তাহার অনুভব হয় নাই, বাল-- 
শরীরে অনুভব হইয়াছিল । বালশরীরের সংস্কার বৃদ্ধশরীরে সংক্রান্ত না 
" হুইলে প্র স্মৃতি হইতে পারে না।. অতএব, স্মৃতি হইতেছে, এইজন্ত 
বাসনীসংক্রমও স্বীকার করিতে. হইতেছে ।- এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে; 
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বাসনা বা সংস্কার ভিন্ন স্থৃতি হইতে পারে না, ইহা যথার্থ। কিন্তু 
শরীরান্তরে স্থৃতি হইতেছে বলিয়া শরীরাস্তরবাঁসনার শরীরান্তরে সংক্রম 


কল্পনা করিতে হইবে, কি শরীরাতিরিক্ত আত্মা কল্পনা করিতে হইবে, 


তাঁহার কোন প্রমাণ নাই। শরীর আত্মা বা অনুভবিতা, ইহা স্বীকার 
করিয়া পূর্বশরীরবাসনার উত্তরশরীরে সংক্ৰান্তি কল্পনা করিলে যেমন 
কথিত স্থৃতির উপপত্তি হয়, সেইরূপ দেহ আত্মা নহে, আত্মা দেহের 
অতিরিক্ত, এরূপ কল্পনা করিলেও কথিত স্থৃতির সম্পূর্ণ উপপত্তি হয়। 
সুতরাং পর স্থৃতির সমর্থন করিবার জন্তু বাসনার সংক্রান্তি কল্পনা করিতে 


হইবে, শরীরাতিরিক আত্মার কল্পনা করিতে পারা যাইবে না, এরূপ 


কোন রাজশাসন নাই। বরং শরীরভেদেও অনুভবিতার অভেদ প্রত্যভি- 
জ্ঞান হয় বলিয়া এবং কথিত অপরাপর হেতুদ্ধারা অদৃষ্টপূৰ্ব্ব বাসনাসংক্রাস্তি 
কল্পনা না করিয়৷ দেহাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা করাই সমধিক সঙ্গত । 
' তৃতীয়ত বাসনার সংক্রান্তি হইতে পারে ন|। বাসন! একরূপ 
সংস্কার ।. তাহা আত্মার গুণ। সংক্রম কিন! স্থানাস্তরগমন | স্থধ্য এক 
রাশি হইতে অপর রাশিতে গমন করিলে হৃর্ষেযের সংক্ৰান্তি বাসংক্রম 
বল! হয় সেইরূপ বাঁদনা এক শরীর হইতে অপর শরীরে গমন করিলে 
বাসনার সংক্রান্তি বা! সংক্রম'বলা যাইতে পারে। বাসনার কিন্ত স্থানান্তরে 
গমন ব| গতি হইতে পারে না। কেন না, গতিক্রিয়! মূর্তদ্রব্যের ধৰ্ম্ম, 
গুণের ধৰ্ম্ম নহে ৷ বস্ত্ের স্থানান্তরে সংক্রম হইতে পারে। কিন্তু বস্তু বিনষ্ট 
হইবে অথচ তাহার শুক্লগুণের অন্থাত্র সংক্রম হইবে, ইহা যেমন অসম্ভব, 
পুর্বশরীর নষ্ট হইবে অথচ পূর্বশরীরের বাসন! এ সংক্ৰান্ত হইবে, 
ইহা সেইরূপ অমস্তব। 

পুর্বশরীরের বামনার অনুরূপ অপর বান! তিৰীৰ সমুতপন্ন 
হইবে, এ কল্পনাও সঙ্গত হয় না। কারণ, অনুভব বামনার উৎপাদক । 
উত্তরশরীরে  অন্ুতবরূপ কারণ নাই, সুতরাং বাসনারপ কার্ষ্যের উৎপত্তি 
হইতে পারে না। কারণের অভাবে কাৰ্য্যের উৎপত্তি হয় না অনুভব 
বাসনার কারণ, ইহা চার্বাকেরও স্বীকৃত। অনুভব বাসনার কারণ না 
হইলে অনুভূত বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে। তাহা কোন কালেই হয় 


: আত্মা। ১১৭ 


না। সর্বস্থলে অনুভব বাসনার উৎপাদক, ইহা সর্বসল্মত। এ বিষয়ে 
কাহারই বিবাদ নাই। অতএব বালশরীর যুবশরীরের বাসনার উৎপাদক 
হইবে, এইরূপ অদৃষ্টচর ও অশ্ৰুতপূৰ্ব কল্পনা করিবার কোন হেতু নাই। 
স্মরণের অনুপপত্তিবলে রূপ কল্পনা করিতে হইবে, ইহাও বল! যায় না। 
কারণ, দেহাতিরিক্ত আত্মা কল্পনা করিলেই সমস্ত অনুপপত্তি নিরাকৃত 
হইতে পারে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। 2: 
আরও বিবেচনা কর! উচিত যে, এক শরীর অপর. শরীরে বাসনার 


উৎপাদক হইলে চৈত্রশরীরও 'মৈত্রশরীরে বাসনার উৎপাদক হইতে পারে। 


যদি বল! হয় যে, পূর্বশরীর উত্তরশরীরের কারণ । কাঁরণশরীর কাৰ্য্য- 
শরীরে স্বীয় বামনার অনুরূপ বাসনার উৎপাদন করে। সুতরাং বালশরীর 
মুবশরীরে বাসনার উৎপাদন করিতে. পারে। চৈত্রশরীর ,মৈত্রশরীরের 
কারণ নহে। :এইজন্ত. চৈত্রশরীর মৈত্রশরীরে বাসনার উৎপাদন করে না। 
তাহা। হইলে,বল| যাইতে পারে যে, মাতৃশরীর অপত্যশরীরের. রারণ, 
অতএব মাতৃশরীর অপত্যশরীরে বাসনার উৎপাদক হইতে পারে। সুতরাং 
মাতার অনুভূত বিষয় অপত্যের স্মরণ হইতে পারে। যদি এরূপ করন 


করা যায় যে, উপাদ্বানশরীর উপাদেয়শরীরে বাসনার উৎপাদক. পূর্বব- 


শরীর উপাদান, উত্তরশরীর উপাদেয়। অতএব পূর্বরশরীর উত্তরশরীরে 
বাদনার-উৎপাঁদক হইবে। মাতৃশরীর অপত্যশরীরের :উপাদান নহে, 
শুক্রশোণিত তাহার উপাদান, এইজন্য মাতৃশরীর অপত্যশরীরে বামনার 
উৎপাদক. হইবে ন| ৷ সুতরাং মাতার অনুভূত বিষয়ে অপত্যের স্মরণ 
হইবার আপত্তি হইতে পারে না। এ কল্পনাও সমীচীন হয় না। কারণ, 
পূর্কাশরীর উত্তরশরীরের উপাদান হইলে এ কল্পনা কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইতে 


'পারিত। 'বস্তুগত্য! কিন্তু পূর্বশরীর উত্তরশরীরের উপাদান নহে! কেন 


না, পূর্বশরীর উত্তরশরীরে অনুগত নহে। যাহা উপাদান, তাহ! উপাদেয়ে 
অনুগত থাকে । ঘটের উপাদান মৃত্তিকা ঘটে, কুগুলের ' উপাদান বর্ণ 
কুগুলে এবং পটের উপাদান তন্তু পটে অনুগত দেখিতে পাওয়া যায়। পূৰ্ব্ব 
শরীর উত্তরশয়ীয়ে অনুগত নহে।৷ এইজন্য পূৰ্ব্বশরীর উত্তরশরীরের উপা- 


:ষনি নহে | হুক্ষরপে বিবেচনা করিলে: বুঝা যাইবে যে, -পূর্বাশরীর বিনষ্ট 
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হইলে পরে উত্তরশরীর সমুত্পন্ন হয়। ঘটের কোন অংশ ভগ্ন. হইলে 
খওঘটের এবং পট ছিন্ন হইলে খণ্ডপটের উৎপত্তি হয়। ঘট বা পট পূর্ববা- 
বন্ধ থাকিতে খওঘট বা খওপটের উৎপত্তি হয় না,--হইতে পারে না। 
কেন না, ছুইটি মূৰ্ওপদাৰ্থ একদা একদেশে থাকিতে পারে ন|। ঘটদ্বয়- 
গটদয় একদেশে থাকে না। পূৰ্ব্লঘট বা পুর্বপট এবং খণ্ডঘট.বা খণ্ডপট, 
উভয়ই মূর্ভপদার্থ। পূৰ্ব্লঘট বা পূর্বপট বিদ্যমান থাকিতে খণ্ডঘট বা খণ্ড 
পটের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, 
পূৰ্ব্ব এবং খণ্ঘট, পূৰ্ব্পট এবং খণ্ডপট এককালে একদেশে থাকিবে ৷ 


ছুইটি মুর্তপদার্থ এককালে একদেশে থাকে ন! বলিয়| তাহা কোনমতেই 


হইতে পারে ন| ৷ : অতএব পূর্বরঘট বা পূৰ্ব্বপট বিস্তমান থাকিতে খণ্ডঘট 
বা থণ্ডপুটের্‌ উৎপত্তি.হয়, ইহা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি বলিতে পারেন না । পূৰ্ব 
ঘট বা গট বিনষ্ট হইলে অবস্থিত অবয়বসংযোগদ্বার| উত্তর ঘট বা পটের 
উত্পত্তি হয় অর্থাৎ খওঘট রা! খণ্ডপটের উত্পত্তি হয়, ইহাই বস্তুগতি ও 
আন্ৃতবসিদ্ধ।.যে দ্রব্যের ধ্বংস হইলে যে দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, সেই দ্রব্যের 
অর্থাৎ ধ্বস্তদ্রব্যের যাহা উপাদানকারণ, সেই দ্রব্যের অর্থাৎ পশ্চাদুৎপর 
দ্রব্যেরও. তাহাই উপাদানকারণ, এই নিয়মের ব! ব্যাপ্তির ব্যভিচার 
নাই। পূৰ্ব্বপট ছিন্ন হইলে খওপটের উৎপত্তি হয় বলিয়া থওপট পূৰ্ব্ব 
‘পটের ধ্বংসজন্ত। কেন না, পূৰ্ব্বপটের ধ্বংস ন! হইলে খণ্ডপটের 
উৎপত্তিই হয় ন! ৷ যে তন্তু পূৰ্ব্বপটের উপাদানকারণ, মেই তন্তু খণ্ডপটেরও 


উপাদানকারণ। উত্তরশরীরের উৎপত্তিবিষয়েও ইহার অন্তথ| হইবার: 
হেতু নাই। পুর্ববশরীর থাকিতে উত্তরশরীরের উৎপত্তি হয় না।. সুতৰাং" 


উত্তরশরীর পূর্বরশরীরধ্বংম্ন্ত। অতএব পূর্বশরীরের যাহ! উপাদানকারণ, 

উত্তরশরীরেরও তাহাই উপাদানকারণ হইবে.।- পূর্বশরীর উত্তরশরীরের 
উপাদানকারণ হইবে ন! । শরীর হইতে একখানি হস্ত ছিন্ন করিলে' 
পুর্বশরীরের বিনাশ ও উত্তরশরীরের অর্থাৎ খও্শরীরের উৎপত্তি হয়। 
এস্থলে পূর্ববশরীর অর্থাৎ হস্তযুক্ত শরীর, উত্তরশরীরের বা- খণ্ডশরীরের 


অর্থাৎ হস্তশূন্ত শরীরের উপাদ্রানকারণ নহে। পূর্বশরীরের অবশিষ্ট 


অবরবগুলিই- থণ্ডশরীরের ডপাদানিকারণ, ইহা বেশ বুঝিতে পারা ৮ 
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অতএব স্থির. হইল যে, পূর্বশরীর উত্তরশরীরের উপাদানকারণ নহে, 
পূর্বশরীরের- উপাদানকারণই_ উত্তরশরীরের উপাদানকারণ। স্নতরাং 
উপাদানশরীর উপাদেয়শরীরে বাসনার উৎপাদন করিবে, এ কল্পন! 
আকাশে চিত্ররচনার কল্পনার স্তায় উপহাসাম্পদ্দ ৷ পূর্বশরীরের উপাদান- 
কারণই উত্তরশরীরে, বাসনার উৎপাদন করিবে, এরূপ কল্পনা করিলেও 
দোষের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কর! যাইতে পারে না। কেন না, শরীর 
অন্ুভবিতা/,. সুতরাং অনুভবজন্ত বাসনা শরীরাশ্রিত, শরীরের উপাদান- 
কারণাশ্রিত নহে।.. যে বাসনার আশ্রয় অর্থাৎ যাহার বাসনা আছে, 
সে স্বকাধ্যে বাসনার উৎপাদন করিলেও করিতে পারে। যে. বাসনার 
আশ্রয় নহে অর্থাৎ যাহার নিজের বাসন! নাই, মে অপরের বাসনা 
উৎপাদন করিবে; ইহা অপেক্ষা অসঙ্কত কল্পনা আর কি হইতে পারে । 
এই দোষের পরিহারের জন্য যদ্দি.বলা হয় যে,.শরীর অন্থভবিতা নহে, 
শরীরের .উপাদ্বানকারণ অর্থাৎ অবয়বই অনুভবিতা, সুতরাং তাহাই 
বাসনার আশ্রয় ৷. অতএব এওঁ অবয়বসমারক উত্তরশরীরে বা থওশনীরে ও 
অবয়বই. বাসনার উৎপাদন করিবে ॥ তাহা হইলে অবয়বচৈতন্তপক্ষে যে 
সকল দোষ পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল দোষ উপস্থিত হয়, ইহা 
অনায়াসবোধ্য ৷ অধিকন্তু তাহ! হইলে হস্তশূন্ত খণ্ডশরীরে : হস্তান্ভৃত 
বিষয়ের স্বরণ. হইতে পারে ন|। কেন না, হস্তদ্বারা যে অনুভব হইয়াছে; 
মেই অন্থভবজন্ত বাঁদনাও অবশ্য হস্তাশ্রিত হইবে। ছিন্ন হস্ত কিন্তু হস্তশৃন্ঠ 
খণ্ডশরীরের উপাদানকারণ নাহ । অথচ হস্তশৃন্ভ খণ্ডশরীরে হস্তামুভূত 
বিষয়ের স্মরণ হইয়া থাকে । ফলত চার্ধাক. .দেহের অতিরিক্ত আত্মা 
অস্বীকার করিয়া দোষজালের বিলক্ষণ অবসরপ্রদান করিয়াছেন, মেই 
দোষজাল: ছিন্ন করিবার অভিপ্ৰায়ে অনৃষ্টচর ও অশ্ৰুতপূৰ্ব সর্বববিরুদ্ধ' 
অভিনব কল্পনাবলীর আশ্রয়গ্রহণ করিতে ব্যগ্ৰ হইয়াছেন )--দুঃখের বিষয়, 
কিছুতেই সফলমনোরথ হইতে পারিতেছেন. না। তিনি যে নকল অদ্ভুত 
কল্পনা করিয়াছেন, তাহার: প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই । -নিশ্র- 
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যাহার! বলেন যে, দীপশিখা আর কিছুই নহে,.বর্তিতেলের পরিণাম- 
মাত্ৰ৷ বর্তিতৈলের সংযোগে যেমন দীপশিখার আবির্ভাব হয়, সেইরূপ 
ভুতমকলের সংযোগে দেহে চেতনার আবির্ভাব হয়। তাহাদের প্রতি 
বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। দীপশিখার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়! তাহার! 
প্রকারান্তরে চার্বাকমতেরই.অন্ুনরণ করিয়াছেন। সুতরাং চার্বাকমতের 
পরীক্ষাদ্ধারাই তাঁহাদের মত পরীক্ষিত হইতে পারে। . তদ্বিষয়ে অধিক 
বলিবার কিছু নাই। তথাপি তাহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তবিষয়ে হুইএকটি 
কথা বলিলে অমঙ্তত হইবে না। দীগশিখ! বর্তিতৈলের পরিণাম, কি 
বর্তিতেলসংযোগে অগ্নি দীপশিখাকারে পরিণত হয়, তাহা বিবেচনা! কর! 
উচিত বর্তিতৈলের সংযোগ থাকিলেও অগ্নি ভিন্ন দীপশিথার আবির্ভাব 
হয় না। তৈলসিক্ত বর্তিতে অগ্নিমংযোগ হইলে তবে দীপশিখার আবিৰ্ভাব 
হয়। অগ্নি ভিন্ন যেমন দীপশিখার আবির্ভাব হয় না, সেইরূপ বর্তিতৈল 
ভিন্নও দীপশিথার আবির্ভাব হয় ন! সত্য, কিন্তু তা বলিয়া দীপশিখাকে 
বর্তিতেলের পরিণাম বলা সঙ্গত হইবে না। বর্তিতেলসংযোগে অগ্নির 
পরিণাম বলাই সমধিক সঙ্গত হইবে । কাষ্ঠ ও অগ্নির সংযোগে অঙ্গারের 
উত্পত্তি হয়। কিন্তু অঙ্গার অগ্নির পরিণাম অর্থাৎ 'কাষ্ঠরংযোগে অগ্নি 
অল্লাররূপে পরিণত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করিলে ভুল হইবে। 
অঙ্গার কাঠের পরিণাম অর্থাৎ অধিসংযোগে কাষ্ঠ অঙ্গাররূপে পরিণত 
হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করাই সঙ্গত হুইবে। কেন না, অঙ্গার 
পার্থিবপদার্ঘ, পার্থিবপদার্থ তাহার উপাদান হইবে, ইহাই সঙ্গত এবং 
সর্ববাহ্মত। তদনুমারে বিবেচন! করিলে প্রতীত হইবে যে, দীপশিখা 
বর্জিতেলের পরিণাম নহে, বর্তিতৈলমহকারে অগ্নির পরিণাম । কেন না, 
দীপশিখা ও অগ্নি, উভয়ই তৈজম, উভয়ই প্রকাশক | বৰ্ত্তিতৈল তৈজস 
নহে, প্রকাশকও লহে। সুতরাং দীপশিখার প্রকাশ বর্তিতেলের প্রকাশ, 
এ কথা বলা খায় না। অগ্নি ভিন্ন বর্তিতৈলের প্রকাশকতা নাই, 
বন্তিতেল ভিন্নও অগ্নির প্রকাশকতা আছে। অতএব স্থির হইল, দীপশিখা 
বন্ধিতৈলের পরিণাম নহে। বর্তিতেলমংযোগে অগ্নির পরিণাম, প্রকাশ 
তাহার কার্য । দীপশিখার দৃষ্টান্ত অনুসারে বিবেচনা করিলে বরং 
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বলিতে হয় যে, ভূতসংষে'গনহকারে আম্মাতে চেতনার আবির্ভাব হয়।' 


দার্টান্তিকস্থলে ভূতসকল বন্তিতৈলস্থানীয়, চেতন! দীপশিখাস্থানীয় এবং 


আত্ম! অগ্নিস্থানীয় । অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে ইহা বিলক্গণ প্রতীত' 


হইবে বে, আত্মচৈতন্ত স্থলদৃষ্টিতে দেহটৈতন্তরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র । 
দৃষ্টান্তস্থলেও বর্তিতেলসংযোগে অগ্নি দীপশিখারূপে পরিণত হয়, এইজন্য 
স্থলদৃষ্টিতে দীপশিখ! বর্ত্তিতেলের পরিণাম বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্ত 
হুঙ্মদর্শী সুধীগণ যেমন, দীপশিখা বর্তিতেলের 'পরিণাম নহে, বর্তিতিতল- 
যোগে অগ্নির পরিণাম, ইহা বুঝিতে পারেন, সেইরূপ তাঁহারা ইহাও 
বুঝিতে পারেন যে, চেতন! দেহসংযোগে আবির্ভূত হইলেও এবং আপাতত 
দেহধৰ্ম্মরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তগত্যা উহ! দেহধৰ্ম্ম নহে । দেহযোগে 
আত্মার ধর্মই প্রকাশিত হয়। 

আজকাল আর একটি মত শ্রুত হয় যে, মস্তিকই চেতনার বা 
জ্ঞানের আকর। এতত্সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মস্তিষ্ক জ্ঞানের কারণ 
হইলে হইতে পারে । কেন না, মনের সহায়তা ভিন্ন কোন জ্ঞান হয় 
না। মতভেদে মনের স্থান ভ্রমধ্য। বাহাদের মতে মন্তিক জ্ঞানের আকর, 
তাহাদের মতেও মস্তিষ্কের অংশবিশেষ অর্থাৎ কপালের দিকের মস্তিষ্কই 


জ্ঞানের হেতু বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে। বর্তমান প্রস্তাবে কিন্তু জ্ঞানের 


কারণের বিচার হইতেছে না, জ্ঞানের সমবায়িকারণ বা জ্ঞাতার বিচার 
হইতেছে। যে কারণেই জ্ঞানের উৎপত্তি হউক ন! কেন, জ্ঞান কাহাতে 
উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ জ্ঞান কাহার ধর্ম, জ্ঞানের আশ্রয় কে ?_ ইহাই 
হইতেছে বিচাৰ্য্য বিষয়। এখন দেখিতে হইবে যে, মস্তিষ্ক জ্ঞানের 
আশ্ৰয় বা জ্ঞাতা হইতে পারে কি ন1? মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে 
জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, বিকৃত হইলে জ্ঞানের উত্পত্তি হয় ন৷ এই অন্বয় 
ব্যতিরেকদারা মস্তি জ্ঞানের কারণ, এই পর্য্যন্ত বল! যাইতে পারে। 
কিন্তু তদ্বার| মস্তি জ্ঞানের আশ্রয় বা জ্ঞাতা, ইহা বলা যাইতে 
পারে না। চক্ষু থাকিলে চাক্ষুযজ্ঞান হয়, চক্ষু না থাকিলে চাক্ষুযজ্ঞান 
হয় না। এইরূপ অন্বয়ব্যতিরেক অনুমারে চক্ষু চাক্ষুষজ্ঞানের কারণ, 
ইহা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উক্ত অম্বয়ব্যতিরেক অনুসারে চক্ষু 
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চক্ষুজ্সানের আশ্রয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে যেমন ভুল হইবে, সেইরূপ 
প্রদর্শিত অন্বয়ব্যতিরেক অনুসারে, অর্থাৎ মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে 
জান হয়, বিকৃত হইলে জ্ঞান হয় না, এই অন্বয়ব্যতিরেক অন্থসারে 
মস্তিষ্ জ্ঞানের আশ্রয় বা জ্ঞাতা, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে গেলে ভ্রান্ত হইতে 
হইবে, সন্দেহ নাই। মস্তিষ্ক দেহের ন্যায় পরিবর্তনশীল। অতএব দেহাত্ম- 
বাদে যে সকল দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, মন্তিষ্াত্মবাদেও তাহা নিরাক্কৃত 
হইবার হেতু নাই। অধিকত্ত প্রমাণিত হইয়াছে যে, মন্তিফের যে 
অংশ জ্ঞানের কারণ, তাহা বিকৃত হইলে বা নিষ্কাশিত করিলে জ্ঞানের 
উৎপত্তি হইবে ন! সত্য, কিন্ত প্রাণীর জীবনী শক্তি বিনষ্ট হইবে না । 
অর্থাৎ গ্ৰ অবস্থাতেও প্রাণী জীবিত থাকিবে, মরিবে না। আত্মার 
অভাবে জীবন অসম্ভব, অতএব স্থির হইল যে, মস্তি জ্ঞানের কারণ হয় 
হউক, কিন্ত মস্তি জ্ঞানের আশ্রয় বা জ্ঞাতা নহে অর্থাৎ আত্মা নহে। 
আত্ম। মস্তি হইতে ভিন্ন পদার্থ । 


| ত ষষ্ঠ লেক্‌চর। 


আত্ম৷ ৷ 3 
দেহাঁত্বাদ পরীক্ষিত হইয়াছে। তদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে ফে, আত্মা 
ছা দেহ নহে, দেহ হইতে অতিরিক্ত। দেহাতিরিক্ত-আত্মবাদীদিগের 


মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন, আত্মা! দেহ 
নহে সত্য, কিন্তু আত্মা কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। দেহাঁ- 
ধিষ্ঠিত ইন্ড্রির়ই আত্মা। “আমি দেখিতেছি,” ‘আমি বলিতেছি” ইত্যাদি 
অনুভব -সর্বজনীন। অর্থাৎ সকলেরই শ্ররূপ অনুভব হইয়া 
থাকে। চক্ষুরিন্দ্রিয় ভিন্ন দর্শন হয় না, বাগিন্দ্রিয় ভিন্ন কথন হয় না। 
) সুতরাং ‘আমি দেখিতেছি+ ইত্যাদি অনুভব অনুসারে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই 
- আত্ম! বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। কেন না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের 
অস্তিত্ব এবং দর্শনাদিব্যবহারের হেতুত্ব সর্বববাদিসিদ্ধ। চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের 
অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিবাদগ্রস্ত। অতএব সর্বসম্মত চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়ই আত্মা ৷ অতিরিক্ত আত্মা কল্পনা করিবার প্রমাণ নাই । ইন্দ্রিয়াত্ম- 
A বাদীরা আরও বলেন যে, পরম্পরের শ্রেষ্ঠতানিরূপণের জন্য বাগাদি 
ইন্দ্রিয়বর্গের বাদান্থবাদ শ্রুতিতে শ্রুত হইয়াছে। তদ্বার| প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, ইন্দ্ৰিয়বৰ্গ চেতন। কারণ, অচেতনের বাদানুবাদ সম্ভবে না। 
ইন্জরিয়বর্গ চেতন হইলে চেতনাস্তরকল্পনা অনাবস্তক ও অপ্রমাণ। 
ইন্দ্ৰিয়াত্মবাদীদিগের মত প্রদর্শিত হইল । 

ইন্জিয়াত্মবাদের ভিত্তি নিতান্ত শিথিল বা মারশূন্তা, ইহা প্রদর্শিত 
হইতেছে। ‘আমি দেখিতেছি’ ইত্যাদি অনুভব ইন্ত্ৰিয়াত্মবাদ্বের মূলভিত্তি। 
কিন্ত “আমি দেখিতেছি এই অনুভবের দ্বার! চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আত্মত্ব 
|, প্রতিপন্ন হয় নাঃ আমি দর্শনজ্ঞানের আশ্রয় অর্থাৎ আমার দর্শনজ্ঞান 
রা হইতেছে, উক্ত অন্ুভবদ্ধারা এতন্মাত্র প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু আমি কে 
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অর্থাৎ আমি চক্ষু, কি চক্ষু হইতে অতিরিক্ত আর-কিছু, ইহা উক্ত 
অনুভবদ্বার| প্রতিপন্ন হয় না। কেন না, উক্ত অনুভব তদ্দিষয়ে উদাসীন। 
চক্ষুরিন্দ্রিয় ভিন্ন দর্শন হয় ন! বলিয়া! চক্ষুরিক্দ্িয়ই দর্শনের আশ্রয়, এইরূপ 
কল্পনা কর! হইয়াছে। কিন্তু অগ্নি ভিন্ন পাক হয় ন! বলিয়া অগ্মিই 
পাকের কৰ্ত্তা এইরূপ কল্পনার ন্যায়, চক্ষুরিন্দ্িয় ভিন্ন দর্শন হয় না 
বলিয়া চক্ষুরি্দ্রিয়ই দর্শনের কর্তা, এই করনাও নিতান্ত অসমীচীন। 
চক্ষুব্লিত্দ্ৰিয় ভিন্ন যেমন দর্শন হয় না, সেইরূপ দ্রষ্টব্যবিষয় ভিন্নও দর্শন 
হয় না। চক্ষু না থাকিলে কাহার দ্বার! দর্শন হইবে? অতএব চক্ষুবিন্ত্য় 
যেমন দর্শনের কারণ, সেইন্নপ ঘটপটাদি ডরষ্টব্যবিষয় না থাকিলে কাহার 
দর্শন হইবে ? অতএব দ্রষ্টব্যবিষয়ও দর্শনের কারণ, সন্দেহ নাই । দর্শনের 
কারণ বলিয়া চক্ষুরিক্র্রিয়কে দর্শনের কর্তা বলিতে হইলে, দ্রষ্টব্যবিষয়কেও 
দর্শনের কর্তা বলিতে হয়। অতএব ইহা অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে 
যে, কারণ হইলেই কর্তা! হয় না। সুতরাং চক্ষুরিন্ড্রিয় দর্শনের কারণ 
হইলেও দর্শনের কর্তা নহে, অতএব আত্মাও নহে। যাহা দর্শনের কর্তা, 
তাহাই আত্মা ৷ : 

1 দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্তা! করণের সাহায্যে লিল 
করিয়া থাকে । পক্তা অগ্নির সাহায্যে পাক করে, হস্ত! অসির সাহায্যে 
হনন করে। যাহার বাহায্যে ক্রিয়ারম্পাদ্ন করা হয়, সে করণ এবং যে 
ক্ৰিয়ামপ্পাদন করে, সে কর্তা । প্রদর্শিত দৃষ্টাস্তদ্বয়ে যথাক্রমে অগ্নি ও 
অনি পাক ও হনন ক্রিয়ার করণ এবং পক্তা ও হস্ত! কর্তা। এতদনুসারে 
বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, চক্ষুরিন্দ্িয় দর্শনের করণ এবং আত্মা! 
কর্তী। করণ কর্তা হইতে পারে না। করণ কর্তৃব্যাপারব্যাপ্য অর্থাৎ 
করণবিবয়ে কর্তার ব্যাপার বা প্রযত্ন হইয়া থাকে. কর্তার ব্যাপারের 
গোচর বা বিষয় না হইলে; করণ ক্রিয়াসম্পাদন করিতে পারে না। 


রে করণবিবয়ে কর্তার: ব্যাপার হইলেই করণ ক্রিয়ানিষ্পাদন করিতে সমৰ্থ 
_ হয়। চুমীতে নিক্ষিপ্ত না হইশে অগ্নি পাকক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে 


সা। উত্তোলিত এবং পাতিত না হইলে অমি হননক্রিয়া সম্পাদন করিতে 
সারা চিঠি চে নিক্ষেপ এবং অপির উত্তোলন ও পাতন যেমন 
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কর্তার ব্যাপার বা প্রযত্র ভিন্ন হয় না, সেইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্রষ্টব্য- 

বিষয়ের সহিত সংযোজন, কর্তার ব্যাপার বা প্রধত্ব ভিন্ন হইতে পারে 

না। অগ্নির চুলীনিক্ষেপ এবং অমির উত্তোলন ও পাতন ভিন্ন যেমন 

পাক এবং হননক্রিয়! হয় না, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্রষ্টব্যবিষয়ের সহিত সংযোগ 

ভিন্ন সেইরূপ দর্শনক্রিয়!. হইতে পারে না । ‘অতএব অগ্নি ও অসির 'ন্তায় 

চক্ষুরিক্রিয়ও করণ, ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। যেরূপ বল! হইল, 

তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, করণ কর্তা নহে। করণ ও কর্তা ভিন্ন ভিন্ন 

তব পদার্থ। সুতরাং বুঝিতে পার! যায় বে, চক্ষুবিজ্বিয় যখন. দর্শনক্রিয়ার 

করণ, তখন সে দর্শনক্রিয়ার কর্তা হইতে পারে না। কর্তা তত্তিন আর- 

কিছু । নিজের জ্ঞানের অত্রাস্ততাপ্রতিপাদনের জন্য লোকে বলিয়া থাকে 

যে, “আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি’ । - এখানে আমি কর্তা, স্বচক্ষু করণ-_-ইহা 

স্পষ্ট বুৰা যায়।.অন্নকথায় ব্যবহারনির্বাহের অভিগ্রায়ে যেমন অপরাপর 

বাক্যের সংক্ষেপ কর! হয়, সেইরূপ অভিলাপেরও. সংক্ষেপ কর! হয়। 

) ‘আমি শুনিতেছি”, “আমি দেখিতেছি'_ইহা, “আমি.কর্ণঘারা ভুনিতেছি?, 

০ “আমি চক্ষুদ্বার দেখিতেছি' ইত্যাকার অন্থতবের সংক্ষিপ্ত অভি- 

| লাঁপমাত্র। এই সংক্ষিপ্ত অভিলাগের প্রতি নির্ভর করিয়া ইন্জিক়্াত্মবাদের 

৷ আবির্ভাব । ‘আমি চক্ষুদ্বারা দেখিতেছি'__-এরূপ অঙুভবের অপলাপ করা 

| যাইতে পারে না।. অতএব ইন্দ্ৰিয়াত্মবাদের মূলভিত্তি-কিরূপ দৃঢ়, তাহা 
dA সুধীগণ অনায়াসে বিবেচনা করিতে পাঁরেন। 

; আরও বিবেচনা, করা উচিত যে,.ইন্ৰিয়াত্মবাদ্বে ইন্ত্ৰিয়ের ৰি 

1 অন্গীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এক দেহে অনেক চেতনের সমাবেশও 

অঙ্গীকৃত হইতেছে । কেন না, ‘আমি দেখিতেছি+ এই অনুভব অনুসারে 

যেমন চক্ষুর চৈতন্ত স্বীকার কর! হয়, সেইরূপ ‘আমি শুনিতেছি” এই 

অনুভব অনুমারে কর্ণের, “আমি স্পর্শ করিতেছি” এই অনুভব অনুসারে 

ত্বগিন্দিয়ের এবং তদ্রপ অপরাপর অনুভবদ্ধার! অপরাপর জ্ঞানেন্দরিয়েরও' 

চৈতন্ত স্বীকার করিতে হয় ।: ইন্দ্িয়চৈতন্তবাদীরা তাহা স্বীকার করিয়াও 

থাকেন । কেবল তাহাই নহে । “আমি যাইতেছি এই অনুভব অনুসারে 

চরণের, ‘আমি ধরিতেছি” এই অনুভব, অনুসারে হস্তের এবং এডাদৃশ 


| 
|. 
{ 
৷ 
1 
৷ 
৷ 
| 
॥ 
+ 
1 
ৰ: 
ত 
1 
| 
টো 


AF অহা 


"১২৬ ষষ্ঠ লেক্চর। 


অপরাপর অনুভব অনুসারে অপরাপর কর্ম্মেন্দরিয়েরও চৈতন্ত স্বীকার 


করিতে হইবে। 

অধিক কি, অবিচাঁরিত অনুভবের প্রতি নির্ভর করিলে, ‘আমি উপ- 
বেশন করিয়াছি, ‘আমি শয়ন করিয়াছি ইত্যাদি অনুভব অনুসারে 
শরীরেরও চৈতন্য স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। শরীরের চৈতন্ত 
স্বীকার করিলে কিন্তু ইন্দ্রিয়চৈতন্তস্বীকার অনর্থক হইয়া পড়ে। দেহাত্ম- 


বাদের বা দেহটৈতগ্যবাদের অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে । তদ্বিষয়ে 


আলোচনা অনাবগ্তক। মে যাহ! হউক, ইন্ৰিয়চৈতন্তবাদে এক দেহে 


অনেক চেতনের সমাবেশ অপরিহার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । এক দেহে 
অনেক চেতনের সমাবেশ হইতে পারে না, ইহা দেহাত্মবাদের পরীক্ষায় 


সমর্থিত হইয়াছে। সুধীগণ এস্থলে তাহা স্মরণ করিবেন। ' 
ইহাও বিবেচ্য যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় দর্শনের কর্তা হইলে, কোন বস্তদর্শনের 


পর চক্ষু বিনষ্ট হইয়া গেলে, পূৰ্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না। কেন 
না, চক্ষু দ্ৰষ্টা হইলে চক্ষুই স্বর্তা হইবে । যে যে-বিষয় দৰ্শন করে, সে-ই 


সে-বিষয় স্মরণ করিতে পাঁরে। অতএব চক্ষু বিনষ্ট হইলে কর্ণাদি অপ- 
রাগর চেতন থাকিলেও পূৰ্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না । কারণ, 
চক্ষুই দেখিয়াছিল, কৰ্ণাদি দেখে নাই। সুতরাং চক্ষুদৃষ্ট বস্তু চক্ষুই স্মরণ 


করিতে সক্ষম। কর্ণাদি চেতন হইলেও চক্ষুদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ করিতে 


সক্ষম নহে। 

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সংহত। সংঘাতমাত্রই পরার্থ, ইহ! দেহাত্মবাদ- 
পরীক্ষায় প্রতিপাঁদিত হইয়াছে। স্মৃতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় পরাৰ্থ । সেই 
পর আত্মা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আত্মা নহে।. চক্ষুরাদি ইন্তিয় আত্মা হইলে 


চি্ষুষা পশ্যতি’ ইত্যাদি ব্যপদেশ হইতে পারে না। এন্থলে স্পষ্ট বুঝা যায় 


য়ে, চক্ষু দর্শনের করণ, কর্তা নহে। কর্তা অন্ত । আরও বিবেচনা করা! 
উচিত যে, 'িমহমন্রাক্গং তমেবৈতরহি স্পৃশামি’ অর্থাৎ আমি পূৰ্ব্বে যাহা 


'দেখিয়াছিলাম, তাহা এখন: স্পর্শ করিতেছি, এতাদৃশ অনুভব সর্বজন-: 


চি ইন্দিয়চৈতন্যবাদে এ অনুভব কিছুতেই উপপন্ন হইতে পারে না । 
কারণ, ইন্জিয়চৈতন্তবাদে দর্শনকর্তা চক্ষু, স্পর্শনকর্তীস্গিক্রিয়। : চ্ুর' 


রি 


আত্ম৷। ১২৭ 


ম্পৰ্শ করিবার শক্তি নাই, ত্বগিন্দিয়ের দেখিবার শক্তি নাই। সুতরাং 
ইন্জিয়াত্মবাদে দর্শন এবং স্পর্শনের কর্তা ভিন্ন ভিন্ন, এক নহে। যাহা 
আমি দেখিয়াছিলাঁম, তাহ! স্পর্শ করিতেছি--এই অনুভবে কিন্তু দর্শন ও 
স্পৰ্শন এককর্তৃক অর্থাৎ উভয়ের কর্তা এক, ইহ! প্রতিপন্ন হইতেছে। 
চক্ষু ও ত্বগিন্দ্ৰিয় যথাক্ৰমে দর্শন ও স্পর্শনের কর্তা হইলে, প্ররূগ প্রতি- 
সন্ধান বা অনুভব হইতে পারিত না। তাহা হইলে এইরূপ অন্নভব হইত 
যে, চক্ষু যাহা দেখিয়াছিল, ত্বগিন্ৰিয় তাহা স্পর্শ করিতেছে। এরূপ অনু- 
ভব কিন্তু হয় না। যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা স্পর্শ করিতেছি_-এইরূপ 
অনুভবই হুইয়! থাকে । 

চক্ষু যাহা দেখিয়াছিল, ত্বগিন্তিয় তাহা! স্পর্শ করিতেছে, তর্কের অনু- 
রোধে এইরূপ অনুভব স্বীকার করিলেও তদ্বারা ইন্জিয়াত্মববাদ সিদ্ধ হয় 
না। বরং তন্বারা চক্ষুরিন্তরিয় ও ত্বগিন্দিয়ের অতিরিক্ত আত্মাই সিদ্ধ হয়। 
কারণ, চক্ষু যাহা দেখিয়াছিল, ত্বগিন্ৰিয় তাহ! স্পর্শ করিতেছে, এই অনু- 
তব চক্ষুব্লি্ৰিয়েরও হইতে পারে না, ত্বগিন্দরিয়েরও হইতে পারে না। উহা 
অবশ্যই চ্ষুরিক্রিয় ও ত্বগিন্জিয়' হইতে ভিন্ন পদার্থের। অৰ্থাৎ চন্ষু- 
রিন্দ্রিয়ের দর্শন এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পৰ্শন, এই উভয়জ্ঞানবিষয়ে অভিজ্ঞ 
কোন পদার্থেরই তাদৃশ অনুভব সম্ভবপর । তাহ! হইলে বেশ বুঝিতে 
পারা যায় যে, উক্ত অনুভব অনুসারে চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং ত্বগিক্দ্িয় হইতে 
অতিরিক্ত কোন পদার্থই আত্মা বা জ্ঞাত! বলিয়া সমর্থিত হয়, চক্ষু- 
বিন্ৰিয় ঝ ত্বগিন্ত্রিয় আত্মা! বলিয়৷ সমর্থিত হয় ন| ৷ 

বিবেচনা করা! উচিত যে, ইন্ড্রিয়সকল ব্যবস্থিতবিষয় অর্থাৎ এক- 
একটি ইন্দ্রিয় একএকটি বিষযগ্রহণের হেতু ৷ .কোঁন ইন্ত্িয়ই অনেক- 
বিষয়গ্রহণের হেতু হয় না। চক্ষরিন্দ্রিয় রূপ গ্রহণ করিতে পারিলেও 
রস-গন্ধ গ্রহণ করিতে পারে ন! । রসনেক্দ্রিয় রন গ্রহণ করিতে গাঁরিলেও 
ক্লপ-গন্ধ গ্রহণ করিতে পারে না। ভ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ গ্রহণ করিতে গ্রারিলেও 
বূপ-রস গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু দেখিতে পাওয়া! যায় যে, অম্নরস- 
যুক্ত দ্রব্য দর্শন করিলে দত্তোদকপ্ব হইয়া থাকে অর্থাৎ দত্তমূলে জলের 
আবিৰ্ভাব, হয়। .কেন এরূপ হয়? রূপদর্শনে দৃস্তোদুক্ধব হয় কেন? 
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ইন্তিয়াত্মবাদে ইহার কোন সছুত্তর হইতে পারে না। ইন্্ৰিয়াতিব্িক্ত 
আত্মা স্বীকার করিলে উহা! উত্তমরূপে সমর্থিত হইতে পান্পে। কারণ, 
যে ব্যক্তি যাদৃশ অস্দ্রব্যের রন অনুভব করিয়াছে, ওঁ ব্যক্তি কালান্তরে 
তাদৃশ অমনদ্ৰব্য দর্শন করিলে তাহারই দস্তোদকগ্নব হইয়া থাকে । যাদৃশ 
বস্তুর রন কোন সময়ে আন্বাদিত হয় নাই, তাদৃশ বস্তু বস্তুগত্যা অম্ন- 
রসযুক্ত হইলেও তদ্দৰ্শনে দস্তোদকপ্লব হয় না । অতএব অবশ্য বলিতে 
হইতেছে যে, পরিদৃশ্তমান অম্নদ্রব্যের রূপ দর্শন করিয়া! তৎসহচরিত অস্্র- 
রসের স্থৃতি ব| অনুমান হয়। কেন না, পূর্বে যে দ্রব্যের অন্নরস্‌ অনু- 
ভূত হইয়াছিল, প্র দ্রব্যের যাদৃশ রূপাদি দৃষ্ট হইয়াছিল, দৃশ্তমান দ্রব্যের 
রূপাঁদিও তাদৃশ, সুতরাং রসও তাদৃশ হইবে, ইহা সহজে অনুমিত হইতে 
পারে। পূর্বানুভূত অগ্ররসের স্মরণ হইবারও কারণ রহিয়াছে। কেন না, 
যে দুইটি পদার্থের সাহচর্য্য অনুভূত হয়, কালান্তরে তাহার একটি দেখিলে 
অপরটির স্মরণ হইয়া থাকে । হস্তী ও হস্তিপক, এই উভয়ের সাহচর্য 
দৃষ্ট হইলে, কালাস্তরে হস্তিমাত্র দৃষ্ট হইলে: হুস্তিপক: স্থাতিপথারঢ় 
হয়, ইহা সুপ্রসিদ্ধ। সে যাহা হউক, অম্নত্রব্যের রূপদর্শনে উক্তব্রমে 
তদীয় রসের স্মৃতি ব| অনুমিতি হইয়| তদ্ধিষয়ে গর্ি বা অভিলাষ উপস্থিত 
হয়। এই অভিলাষ দস্তোদকপ্লবের হেতু বলিয়া নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 
রফলেক্দিয় অগ্নরসের অনুভবিতা, সুতরাং পূর্বানুতূত: অশ্লরসের স্বর 
হইতে পারে। কিন্তু রসনেন্দরিয় অম্নত্রব্যের ্রষ্টা নহে'। চক্ষুবিন্ৰিয় ্ম্ন- 
দ্রব্যের দ্ৰষ্ট৷ হইলেও অম্নৱসের ন্মর্তা হইতে পারে না। কেন না, চক্ষুরিন্ররিয় : 

অম্নরসের অনুভবিত! নহে । অথচ রূপদর্শনে রসের স্থতি বা. অনুমিতি 
হইতেছে। এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, রূপ ও রসের অনুভবিতাং এক 
₹ ব্যক্তি, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নহে। ভিন্ন ভিন্নব্যক্তি রূপ ও রসের অনুভবিত৷| 
হইলে রূপবিশেষদর্শনে রসবিশেষের অনুমিতিও হইতে পারে না। কারণ, 
_ বে ব্যক্তি রূপবিশেষ ও রসবিশেষের সাহচর্য্য বা নিয়তনম্বন্ধ অনুভব 
করিয়াছে, তাহার পক্ষেই রূপবিশেষার্শনে রগবিশেষের অনুমিতি সম্ভব 
পরু। রূপবিশেষ ও বর্লসবিশেষের- সাহচর্য্য বা! নিয়তযম্বন্ধের - অনুভব 
রূপবিশেষ ও রলবিশেষের গ্রহণ ভিন্ন অসম্ভব |; চক্ষুরিন্ররিয়-ব! রমনেক্িয়, 


. আত্মা?" ১২৯, 


কেহই রূপ ও রন এই উভয়ের গ্রহণে সমর্থ নহে। সুতরাং তাঁহাদের 
পক্ষে রূপবিশেষ ও রসবিশেষের সাহচর্য্যগ্রহণ- কোনমতেই সম্ভব হইতে 
পারে না। এক ব্যক্তি রপবিশেষ ও রূদবিশেষের গ্রহীতা হইলে, তাহার 
পক্ষে রূপবিশেব ও রববিশেষের সাহচর্য্যগ্রহণ এবং বূপবিশেষদর্শনে 
রসবিশেষের অনুমিতি ' অনায়াসে হইতে 'পারে।  রূপবিশেষদর্শনে 
রসবিশেষের অনুমিতি হইতেছে । অতএব ইচ্ছা না থাকিলেও স্বীকার 
করিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞাননাধন হইলেও জ্ঞাতা নহে। জ্ঞাতা 
ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত ৷ 
ইন্দ্রিযনকল ব্যবস্থিতবিষয়গ্ৰাহী, জ্ঞাতা অব্যবহিত ছি বা ৰক্ষ 
বিষয়গ্ৰাহী ৷ যাহা সৰ্ব্ববিষয়্ৰাহী, তাহাই আত্মা, ব্যবস্থিতবিষয়গ্ৰাহী 
ইন্জিয়বর্গ আত্মা নহে। : ইন্দ্িয়বর্গ জ্ঞাতা না হইলেও জ্ঞাতার উপকরণ 
বলিয়া জ্ঞানসাধন হইতে পাঁরে। ছেত্তা অসিদ্বার৷ ছেদন করে, অসি ছেত্তা 
নহে, ছেত্তার উপকৃরণ বলিয়া ছেদনের সাধন, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে 
'পারে 'না। সেইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞাতা নহে। . তাহার! জ্ঞাতার উপকরণ 
‘বলিয়| জ্ঞানের মাধন ৷ সকলেই অবগত আছেন যে, ভোক্তা হস্ত ও 
মুখদ্বারা ভোজন করেন । হস্তদ্বারা আহার্য্যবস্ত- মুখে নিক্ষিপ্ত হয়, দস্তদ্বারা 
‘চৰ্ব্বিত হয়, উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া গলনালীঘ্বারা অভ্যন্তরে 
নীত বা চালিত হইলে ভোজন সম্পন্ন হয়। হস্ত, মুখ, দন্ত, গলনালী, এ 
সকলের সাহায্য ভিন্ন ভোজন হয় না। তা বলিয়া হস্ত, মুখ, দন্ত, গলনালী 
ভোক্তা নহে ।- ভোক্তা তদতিরিক্ত॥। হস্তাদি ভোক্তীর-উপকরণ বলিয়া 
ভোজনের সাধন। ক্ষুধার উদ্রেক-হইলে ভোজন করা হয়। হস্তাদির 
ক্ষুধা হয় না, এজন্তও হস্তাদি ভোক্তা, নহে।' 'অভিনিরিষ্টচিত্তে.'চিন্তা 
করিলে বুঝা. যাইবে, উন ‘জতিয়িক্তঃ আমা টা ছে 
পারে। Lado LATS 
মে যাহা হউক্‌, রূপবিশেষের নন করিয়া সরি বা রস- 
বিশেষের এবং গন্ধ আপ্রাণ করিয়া বূপ-ও রসবিশেষের অনুমান করা হয়। 
রূপ দৰ্শন করিয়া গন্ধের আদ্রাণ এবং গন্ধের আত্রাঁণ করিয়া রূপের দর্শন 
কর! হয়। অথচ এ জ্ঞানগুলিকে 'একবর্তৃক' বা অনন্যকর্তৃকরূপে শ্রীতি- 
১৭ 
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সন্ধান করা হয়। ‘যোহহমদ্ৰাক্ষং স এবৈতৰ্হি স্পৃশামি’--ষে আমি দেখিয়া- 
ছিলাম, সেই আমিই এখন স্পৰ্শ করিতেছি ৷ আমি গন্ধ আস্রাণ করিতেছি, 
রূপ দেখিতেছি, রস আস্বাদন করিতেছি, অভিমত বস্তু স্পর্শ করিতেছি, 
শব্দ গুনিতেছি, ইত্যাদি অনুভব অস্বীকার করিতে পারা যায় না। শব্দের 
অর্থ বা গ্রতিপাগ্তবিষয় শ্রবণেন্দরিয়ের গ্রাহ নহে, কিন্তু ক্রমবিশেষযুক্ত 
বর্ণাবলী শুনিয়া, তাহা পদবাক্যভাবে বিবেচনা করিয়া, শব ও অর্থের 
সম্বন্ধ গ্রহণপূৰ্ব্বক, এক এক ইন্দ্ৰিয়দ্বার| যাহা গ্রহণ করিতে পার! 
যায় না, তাদৃশ নানাবিধ অর্থ জ্ঞাতা গ্রহণ করিতেছে অর্থাৎ উল্লিখিত- 
ভিন্নভিন্ন-ইন্তরিক্গ্রী্হ উচ্চাবচ বিষয় গ্রহণ করিতেছে। এ সকল গ্রহণ 
এককর্তৃকরূপে প্রতিসন্ধান করিতেছে। ইন্দ্রিয় জ্ঞাত। হইলে তাহা! 
কোনমতেই হইতে পারে ন| ৷ অথচ তাহ! হইতেছে । অত এব ইন্দ্রিয় 
জ্ঞাতা নহে, জ্ঞাত। ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, এ বিষয়ে সংশয় হইতে 
পারে না। ২ 

স্মরণ করিতে হইবে যে, কেবল আত্ম! বলিয়া নহে, সমস্ত পদার্থের 
অঙ্গীকার বা প্রত্যাখ্যান অন্থুতববলেই হইয়া থাকে। নেই অন্থভব 
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্মমূলক। সুতরাং প্রমাণমূলক অনুভবের অপলাপ 
কর! যাইতে পারে না| অনুভবের বিরুদ্ধে সমুখান করিতে হইলে বলবৎ 
প্রমাণান্তরের সাহায্যে অভিপ্রেত বিষয়ের সমর্থন এবং প্রসিদ্ধ অনুভবের 
অসত্যত। প্রতিপন্ন করিতে হয়। ইন্দ্রিয়াত্মবাদীর! তাহা করিতে পারেন 
ন!। অতএব ইন্ৰিয়াত্মবাদ অসঙ্গত। অমঙ্গত হইলেও একটি কথা বলি- 
বার আছে। ক্রুতিতে ইন্দরিয়দিগের বাদানুবাদ উপলব্ধি করিয়া ইন্দ্রিয়াত্ম- 
বাদীরা ইন্ত্ৰিয়চৈতন্তের কল্পনা করিয়াছেন। ইহার সমাধান কর! আবগ্তক। 
প্রথমত. বৈদিক আধ্যায়িকাগুলির তাৎপর্য্য অন্যরূপ। কোন অভিলধিত 
বিষয়ের সমর্থন, কোন অভিলধিত বিষয়ের প্রশংসা বা অনভিপ্রেত 
বিষয়ের নিন্দার জন্য আখ্যায়িকীর কল্পনা! বা অবতারণা করা হইয়াছে। 
ও সকল আধ্যায়িকার স্বার্থে তাৎপধ্য নাই। প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনের 
‘অন্ত ইজ্িয়দিগের বাঁদান্বাদের অবতারণা কর! হইয়াছে, তদ্বার| প্রাণের 
-শ্রেষ্টস্ব প্রতিপন্ন হয়, ইহা! অব্যবহিত পরেই প্রদর্শিত হইবে ৷ অপিচ।-_. 
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বেদাস্তমতে সমস্ত জড়বর্থের অভিমাঁনিনী দেবতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে । 
অতএব ভূতবর্গের ন্যায় ইন্জরিয়বর্গের প্রত্যেকের অভিমানিনী দেবতা 
আছেন। বল! বাহুল্য, দেবতাঁদকল চেতন। চেতন ইন্দ্রিয়াভিমানিনী 
দেবতাদিগের বাদাহুবাদ কোনরূপে অনুপপন্ন হইতে পারে ন| ৷ 

এখন প্রাণাত্মবাদের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচন! করা যাইতেছে! 
প্রাণাত্মবাদীর! বলেন যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্ৰিয় না থাকিলেও প্রাণ থাকিলে 
লোক জীবিত থাকে । অতএব ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, প্রাণ আত্মা । 
প্রাণের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা ছান্দোগ্য-উপনিষদে শ্ৰুত 
আছে।  উপনিষদে চক্ষুরাদি ইন্তিয়ও প্রাণশব্দে অভিহিত হয়! নামিক্য- 
প্রাণ মুখ্যপ্রাণ বলিয়া কথিত। একসময় পরম্পরের শ্ৰেষ্ঠতা লইয়! প্রাণ- 
দিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। চক্ষুরাদি প্রত্যেক প্রাণ নিজেকে 
শ্ৰেষ্ঠ বিবেচন! করিয়াছিলেন। আমি শ্রেষ্ঠ, সকলেরই এইরূপ অভিমান 
হইয়াছিল। কেহই নিজের ন্ূনত| বা অশ্রেষ্ঠত! স্বীকার করিতে প্রস্তুত 
ছিলেন না। সুতরাং প্রাণদের মধ্যে এ বিবাদ মীমাংসিত হইতে পারিল 
নাঁ।. অপর কোন মহত্ব্যক্তির সাহায্য লইয়া বিবাদের মীমাংসা করা 
আবশ্যক হইল। সমস্ত প্রাণ, পিতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া 
জিজ্ঞাস! রুরিলেন, “ভগবন্‌, আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?” প্রজাপতি বলি- 
লেন, “তোমাদের মধ্যে যে উৎত্রান্ত হইলে অর্থাৎ যাহার সহিত সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন হইলে শরীর পাপিষ্ঠতর হয় অর্থাৎ মৃত হয়, তোমাদের মধ্যে সেই 
শ্রেষ্ঠ». প্রজাপতি এইরূপ বলিলে প্রথমত বাগিক্রিয় উৎক্রান্ত হইলেন 
অর্থাৎ শরীর হইতে চলিয়া গেলেন। বাগিক্দ্িয় সংবত্সরকাল শরীর হইতে 
বিচ্ছিন্ন থাকিয়| প্রত্যাবৰ্্তন করিয়| দেখিলেন, তিনি না থাকাতেও শরীর 
জীবিত রহিয়াছে। বাগিন্দরিয়.বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা, করিলেন, “আমি 
ভিন্ন কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে ?” উত্তর হইল যে, “যেমন মূকেরা 
কথা.বলিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রাণদ্বারা প্রাণনক্রিয়ানির্বাহ, চক্ষুদ্বায় 
দর্শন, শ্র্রদবারা শ্রবণ এবংয়নের দ্বারা চিন্তা করিয়া জীবিত থাকে,সেইরূপ 
জীবিত ছিলাম ৷” বাগিক্ডরিয় বুঝিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন.। তিনি পুনৰ্ব্বার 
শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। . চক্ষু উৎক্রান্ত হইলেন : তিনিও সংবৎসর পরে 
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প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন. যে, তাহার অভাবে শরীর মৃত হয় নাই ৷. 
তিনিও বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞানা করিলেন যে, “আমি ন! থাকায় কিরূপে 
জীবনধারণ করিতে পারিলে ?” উত্তর.হইল যে, "অন্ধের! দেখিতে পায় 
না বটে, কিন্ত তাহারা যেমন প্রাণদ্বারা প্রাণন, বাগিন্ৰিয়দ্বার| বদন, 
শ্ৰোত্ৰদ্বারা শ্ৰবণ এবং মনের দ্বার! চিন্তা করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ 
জীবিত ছিলাম ৷” চক্ষু বুঝিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন। তিনি শরীরে প্রবিষ্ট 
হইলেন. শ্রোত্র উৎক্রমণ করিলেন। তিনি সংবৎসর পরে প্রত্যাগমন 
করিয়া দেখিলেন যে, তিনি না থাকায় শরীর মৃত হয় নাই৷. বিস্ময়ের, 
সহিত জিজ্ঞান! করিলেন, “আমি ন! থাকায় কিরূপে জীবনরক্ষা হইল?” 
উত্তর হইল যে,“বধিরেরা শুনিতে পায় না বটে, কিন্তু তাহারাও প্রাণদ্বারা 
প্রাণন, বাগিন্ৰিয়দ্বাৱ| বদন, চক্ষুদ্বারা দর্শন এবং মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া 
জীবিত থাকে । . সেইরূপ জীবিত ছিলাম ৷” ৷ শ্রোত্র বুঝিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ 
নৃহেন। তিনি শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। মন উৎক্রমণ করিলেন। সংবৎসর 
পরে প্রত্যাবর্তন ক্রিয়া দেখিলেন.যে, তাহার অমন্নিধিতে শরীর মৃত হয় 
নাই। তিনিও জিজ্ঞাসা, করিলেন যে, “আমি ন! থাকায় কিরূপে: জীবিত 
থাকিতে পারিলে ?” উত্তর হইল যে, ণঅমনস্ক বালকগণ যেমন প্রাণদ্বার| 
প্রাণন, বাগিক্দরিয়দ্বারা বদন, চক্ষুদ্বারা দর্শন, শ্রোত্রদ্বার৷ শ্রবণ করিয়া 
জীবিত থাকে, সেইরূপ জীবিত ছিলাম।*...মন বুঝিলেন, তিনিও শ্রেষ্ঠ 
নহেন। তিনি শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন্‌। পরে সুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণের উদ্যোগ 
করিলেন। বলবান্‌ অশ্ব যেমন বন্ধনরজ্জুর শঙ্কুসকল শিথিল করে, সেইরূপ 
প্রাণের উতক্রমণেচ্ছাতে বাগাদি.সমস্ত ইন্ৰিয়.শিখিল হইতে আরম্ভ করিল, 
শরীরপাতের আশঙ্কা হইল।: তথন বাগাছি সমস্ত ইন্দ্ৰিয় এককালে 
প্রাণকে বলিল-__« ভগবন্‌, অবস্থিতি করুন। আপনিই ঠা ৬ 
করিবেন না 1» 
= এই আখ্যায়িকাটি গ্রীকৃঘেণীয় ভন গ্রহণ, কিন; মি 
: ইহা হিন্দুদের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এ কথ! উল্লেখ করিতে'বিস্থৃত 
হন নাই ৷ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ গ্রীকৃদিগের. নিকট উহা প্রাপ্তাহন। 


পরে আবার ঘরের ছেলে ঘরে আসিয়াছে। কথামালাতে উহা প্ৰকাশিত 
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হইয়াছে ৷: বলা বাহুল্য যে, আখ্যায়িকাটি ভাষান্তরিত হইয়া কিঞ্চিৎ 
নাঃ বিকৃত বা. রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহা হইবারই কথা ।৷ সে যাহা হউক্‌, 
শ্রোত আখ্যায়িক! অন্থুমারে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণের শ্রেষ্ঠতা ৷ 
প্রতিপন্ন হইতেছে সত্য :; কিন্তু প্রাণ আত্মা, ইহা শ্ৰৌত আখ্যায়িকা- | 
২ দ্বারা সমর্থিত হয়৷ নাই৷৷৷প্রাণ আত্মা, এ বিষয়ে উক্ত আখ্যায়িকায় | 
ঘুণাক্ষরেও কোনরূপ ইঙ্গিত করা হয় নাই। সুতরাং প্রাণ আত্মা, এরূপ | 
সিদ্ধান্তে. উপনীত. হইলে ভ্ৰান্ত হইতে হইবে। কেন না, রূপ সিদ্ধান্তে । 
উপনীত হইবার মূল প্রমাণ হইতেছে, প্রাণের শ্ৰুত্যুক্ত শ্ৰেষ্ঠত৷। শ্ৰুতিতে 
প্রাণের শ্ৰেষ্ঠতা দেখিয়া; প্রাণ আত্মা, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ৷ 
| পূৰ্ব্বে শ্ৰুতির তাতপৰ্য্য পর্যালোচনা. করা! উচিত। কিজন্ত, প্রাণের ৷; 
! শ্ৰেষ্ঠতা তাহা -শ্ৰুতিতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্ৰুতি বলিয়াছেন__.. ৷ | 
তান্‌.বরিষ্ঠঃ. প্রাণ উবাচ-মা- FSA গঞ্চধাত্মানং 
| প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি ।--.. ্‌ } 4 
| / “শ্ৰেষ্ঠপ্ৰাণ বাগাদি৷ -ইন্ত্ৰিয়ব্গকে বলিলেন : যে» “তোমরা ভ্ৰান্ত হই 
না.।. আমিই প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পাঁচরূপে বিভক্ত 
হইয়া ‘এই সিমত ৰস পুল ইহাকে ধারণ করি। শ্রত্যস্তরে লা 
ভাত - -.প্রাণেন রক্ষব্বরং কুলায়ম্‌। _ ক 
= নিন দেহনামক গৃহ -প্রাণদ্বারা রক্ষিত করিয়া জীব সুযুণ্ত হয়।.. 
- যন্মাৎ কন্মাচ্চাঙ্গাৎ, প্রাণ উৎক্রামতি তদেব তচ্ছস্যতি তেন, বাতি 
যৎপিবতি তেনেতরান্‌ প্রাণানবতি। 
যে-কোন অঙ্গ হইতে প্রাণ উৎক্ৰান্ত হয়, সে. অঙ্গ শু হয়; প্রাণঘার| 
|, যাহা ভোজন করা যায়, যাহা পান কর! যায়, তনদ্বার অপরাপর প্রাণ 
ৰ পরিপুষ্ট কয় ₹ শরীরের যে অঙ্গে কোন কারণে আধ্যাত্মিক বায়ুর সঞ্চার 
রহিত হয়, সে অঙ্গ পরিশুফ হয়।, ভোজনপানদ্বার! শরীর ও শরীরস্থ 
ইন্জিয়বর্গের -পরিপুষ্ঠি'ব!. বলাধান হয়, ইহা ই । ট প্রাণের 
শ্ৰেষ্ঠতা ৷৷ শ্ৰুতি আরও বলিয়াছেন: . : :- 
-;কম্মিযহমুৎক্ৰান্তে - উৎক্ৰান্তো উড কি ৰা পতিত = 
প্রতিষ্ঠাস্তামীতি স.প্রাণম্থজত 1:77, ক 
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কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব, কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে 
আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি প্রাণের সৃষ্ট 
করিলেন। যে পর্য্যন্ত. দেহে প্রাণ অধিষ্ঠিত থাকে, সেই. পৰ্য্যন্ত দেহে 
আত্মাও অধিষ্ঠিত থাকেন। দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে 
আত্মারও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। এইজন্য প্রাণের শ্ৰেষ্ঠতা । 

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাণ আত্মা না হইলে প্রাণ দেহের প্রভু 
নহেন, আত্মাই দেহের প্রভূ । স্থতরাং দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন 
হইলেও আত্মা দেহে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন । প্রভু কেন ভৃত্যের 
অনুগামী হইবেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রভুর নিয়ম অপর্যন্ুযোজ্য। 
প্রভু কেন এরূপ নিয়ম করিলেন, এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। আত্মা 
নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রাণ উৎক্রান্ত হইলেই তিনি উৎক্রান্ত হইবেন । 
এইজন্তই প্রাণের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে আত্মা 
দেহে অধিষ্ঠিত থাকেন না ৷ শক্রভয়ে মহারাজ সেনাপতি ও সৈম্তদ্িগকে 
লইয়া হুর্গের আশ্রয় গ্রহণ -করেন। শত্ৰুপক্ষ দুর্গের অররোধ করিলে 
সেনাপতি ও সৈন্তগণ যে পৰ্য্যন্ত হূর্থরক্ষা করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত 
মহারাজ দুর্গপরিত্যাগ করেন ন|। কিন্ত সেনাপতি ও সৈন্তগণ হুর্গপরিত্যাগ 
করিয়া পলায়ন করিলে, মহারাজ হুর্গের প্রভু হইলেও তাহাকে ভৃত্যের 
অনুগমন করিতে হয় অর্থাৎ তৎকালে তীহাঁকেও ছুর্গপরিত্যাগ করিতে 
হয়। সেনাপতি ও সৈন্য ছুর্গের প্রভূ-ন| হইলেও. যেমন তৎকর্তৃক: দুর্গ 
রক্ষিত হয়, সেইরূপ প্রাণ আত্মা না হইলেও তদ্বার| দেহ রক্ষিত হয়। 
প্রাণদ্বার| শরীর রক্ষিত হয় বণিয়া প্রাণকে আত্মা বলা! অমঙ্গত। কারণ, 
তাহ! হইলে মস্তি, হৃৎপিও এবং পাকস্থলীর কোন কোন অংশ নষ্ট 
হইলে শরীর রক্ষিত হয় ন! বলিয়। তাহাদিগকে আত্মা বলিতে হয়। 
অধিক, কি, আহার ভিন্ন শরীররক্ষা হয় ন! বলিয়া আহারকে আত্মা 
বলিতে হয়। স্তস্ত ও তিরশ্টীন-বংশ প্রভৃতি দ্বার! গৃহ রক্ষিত. হইলেও 
যেমন স্তম্ভাদি গৃহের প্রভু নহে, অপর ব্যক্তি গৃহের প্রভু, সেইরূপ প্রাণ- 
দ্বারা দেহ রক্ষিত হইলেও প্রাণ দেহের প্রভু নহে, আত্মাই দেহের প্রভু । 
সুম্ভাদির ন্যায় প্রাণও অচেতন। চেতনা প্রাণের ধৰ্ম্ম নহে, ইহা পরে 
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গরিব্যক্ত হইবে। বায়ু এবং আলোকাদির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে প্রাণিগণ 
৮ জীবনধারণ করিতে পারে না, ইহা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত । তা বলিয়া বায়ু 
৷ ও আলোকাদিকে আত্মা বল! যেমন অমঙ্গত, প্রাণের সম্বন্ধ ভিন্ন জীবন | 
থাকে না বলিয়া প্রাণকে আত্মা বলাও সেইরূপ অমঙ্গত। চক্ষুরাদি i 
[ ইজ্দিয়ের অভাবেও প্রাণসত্বে জীবন থাকে, তাহার কারণ প্রদর্শিত | 
হইয়াছে। তদ্বার! যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের. আত্মত্ব বলা যায় না, সেইরূপ 
প্রাণের আত্মত্বও বল! যায় না, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৬ 
১ প্রাণাত্মবাদের কোন প্রমাণ নাই। 
অন্ত কারণেও প্রাণাত্ববাদের অনারতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। এ 
বিষয়ে ছুইএকটি কথা বল! যাইতেছে সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন_ 
সামান্তকরণবৃত্তিঃ প্রাণান্তা বায়বঃ পঞ্চ ৷ 
সাংখ্যাচার্ধ্যদ্িগের মতে করণ তেরটি। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তিনটি ৷ 
{ অন্তঃকরণ। পাঁচটি কৰ্ম্মেন্দ্ৰিয় পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয, এই দশটি বাহ্করণ ৷ 
৷ ) করণসকলের ছুইগ্রকার বৃত্তি আছে--অসাধারণ ও সাঁধারণ। ভিন্ন ভিন্ন 
‘ করণের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির নাম অসাধারণ বৃত্তি। বলা বাহুল্য যে, ৷ 
| অমাধারণ বৃত্তি করণভেদে ভিন্ন। ছুইটি করণের একটি অসাধারণ বৃত্তি ৷ 
| হইতে পারে না। কারণ, দুইটি করণের এক বৃত্তি হইলে ও বৃত্তির অসা- 
ভু ধারণত্ব থাকিল না, উহ! সাধারণ হইয়া পড়িল। নির্বিশেষে সমস্ত 
| 
1 


লাকা সলনি 


করণের যে বৃত্তি হয়, তাহার নাম সাধারণ বা সামান্ বৃত্তি । প্রাণাদি 
বায়ুপঞ্চক করণনকলের সাধারণবৃতিমাত্র । সুতরাং সাংখ্যমতে প্রাণ 
করণদিগের সাধারণবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্মরণ করিতে হইবে 
যে, সাংখ্যাচাৰ্য্যদিগের মতে বৃত্তি ও বৃত্তিমানের ভেদ নাই-_অর্থাৎ 
. যাহার বৃত্তি হয় এবং যে বৃত্তি হয়, এই উভয়ের ভেদ নাই। উভয়েই 
এক পদাৰ্থ--অৰ্থাৎ বৃত্তি বৃত্তিমান্‌ হইতে ভিন্ন নহে। তাহা হইলেই 
প্রাণাত্ববাদ সাধারণ ইন্জ্রিয়াত্মবাদে পরিণত হইতেছে অর্থাৎ প্রাণাত্ম- 
| বাদকে সাধারণ ইন্্ৰিয়াত্মবাদ ভিন্ন আর কিছুই বলা ষাইতে পারে ন|। 
|_// _ ুতরাংইনজিয়াত্মবাদের বিপক্ষে যে সকল দোষ প্রযুক্ত হইয়াছে,, প্রাণাত্ম- 
গে ‘বাদের বিপক্ষেও তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। সুধীগণের ইহা 
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অনায়াসে বোধগম্য হইবে বিবেচনায়, শ্রী সকল দৌষের পুনরুল্লেখ 
করিলাম না। সি ই উরি 8 | 
বৈদান্তিক আচাৰ্য্যদিগের মতে অধ্যাত্মভাবাপর বায়ুই প্রাণ_ অর্থাৎ 
আধ্যাত্মিক বায়ুই প্রাণ। প্রাণ বায়ুবিশেষ হইলে প্রাণীত্মবাদীদিগের 
মতে বায়ুর চৈতন্ত স্বীকার করিতে হয়। বায়ুর চৈতন্ত স্বীকার কর! অস- 
স্তব। কেন না, বায়ু ভূতপদার্থ। দেহাত্মবাদের 'পরীক্ষায় ‘প্রতিপন্ন 
হইয়াছে যে, ভূতবর্গের চেতনা শ্বীকার করিতে পারা যায় না । ' অতএব 
ভূতচৈতন্তবাদে যে দকল দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রাণাত্মবাদেও তাহা 
প্রযোজ্য হইতে পারে। স্ুধীগণ তাহ! অনায়াসে বুঝিতে পারেন । = 
আত্ম ভোক্তা ও চেতন প্রাণ ভোক্তা বা চেতন-নহে।. স্তম্তাদি 
যেমন গৃহে সংহত, প্রাণ সেইরূপ শরীরে সংহত। স্তম্তাদি সংহতপদার্থ 
যেমন পরার্থ, প্রাণও সেইরূপ পরার্থ-। - সুতরাং যিনি প্রাণাপেক্ষাও পর, 
তিনিই আত্মা । এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাণ আত্ম! নহে। সূরা 
এবং সুযুপ্তি প্ৰভৃতি অবস্থাতে প্রাণের ক্রিয়া উপলব্ধ হইলেও তৎকালে 
চেতন! থাকে না ৷ এতাবতাও প্রাণের -অনাত্মত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। 
এবিষয়ে বৃহদাঁরণ্যক-উপনিষদে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে৷৷ সংক্ষেপে 
তাহার কিয়দংশের তাৎপর্য প্রদর্শিত হইতেছে। পণ্ডিত গার্দ্য বাল্যাবধি 
অত্যন্ত গার্ধাত ছিলেন। তিনি কাশীরাজ অজাতশৃক্তর নিকট উপস্থিত 
হুইয়। বলিলেন, “মহারাজ, আমি তোমাকে. ব্রহ্ম উপদেশ করিব।” 
অজাতশক্র বলিলেন, “তুমি যে ব্রঙ্গোপদেশ করিবে. বলিলে, তজ্জন্যই 
তোমাকে সহস্ৰ গো দান করিব ৷” তৎপরে গাৰ্গ্য কতিপয় অমুখ্য ব্ৰহ্ধের 
উপস্তাস করিলেন। অজাতশক্র বলিলেন, “এ সমস্তই আমি.অবগত আছি 
ও তত্তদ্গুণযুক্তরপে ইহাদের উপাসনাও করিয়া থাকি” এই বলিয়া 
অজাতশক্র গাৰ্গ্যের উপস্যস্ত সেই মেই অমুখ্যবন্গের গুণ ও-উপাসনার ফল 


-পৃথক্পৃথক্রূপে কীন্তিত কর্লিলেন বলা! বাহুল্য যে, গাৰ্গ্যোপদ্িষ্ট অমুখ্য- 


ব্ৰহ্মমধ্যে প্রাণও নির্দিষ্ট ছিল। অজাতশক্রর বাক্যাবষানে গাৰ্গ্য তূফ্ণী- 


স্কাব অবলম্বন করিলেন। গাৰ্গ্যকে মৌনাবলম্বী দেখিয়া -অজাতশত্ৰু-বলি- _ 


লেন যে, “এই পর্যন্তই তুমি জান, না ইতোধিক অবগত,আছ্‌?” গাৰ্গ্য 
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বলিলেন, “এই পর্য্যন্ত!” অজাতশক্র বলিলেন, “এই পৰ্য্যন্ত জানিলে ৷ 
প্রকৃতপক্ষে ব্ৰহ্ম জান! হয় ন| ৷” গার্থ্য বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি প্রকৃত- 
পক্ষে ব্ৰহ্ৰজ্ত নহেন, অজাতখক্র বাস্তবিক ব্ৰহ্মজ্ঞ অতএব আঁচারবিধিজ্ঞ 
গাঁ্গ্য অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক অজাতশক্রকে বলিলেন যে, “আমি শিষ্য- 
ভাবে তোমার নিকট উপসন্ন হইতেছি,তুমি আমাকে ব্ৰহ্বের উপদেশ ক্র ৷” 
অজাতশক্ৰ বলিলেন যে, “ব্ৰাহ্মণ উত্তমবৰ্ণ এবং আচার্য্যত্বের অধিকারী । 
ক্ষত্ৰিয় ব্ৰাহ্মণ অপেক্ষা হীনবর্ণ এবং অনাচার্য্যস্বভাব। আমাকে ব্ৰহ্ম 
উপদেশ করিবে, এই অভিপ্ৰায়ে ব্রাহ্মণ শিষ্যভাবে ক্ষজিয়ের নিকট উপনন্ন 
হইবেন, ইহা বিপরীত অর্থাৎ অস্বাভাবিক। অতএব তুমি আচাধ্যুভাবেই 
থাক। আমি কৌশলে তোমাকে ব্ৰহ্ম বুঝাইয়! দিব৷” অজাতশক্রর কথা 
শুনিয়! গার্থ্য লজ্জিত হইলেন। গার্থ্যের বিশ্রস্ত জন্মাইবাঁর অভিপ্ৰায়ে 
অজাতশক্র গার্গ্যের হস্তগ্রহ্ণপূর্ববক উখিত হইলেন। অজাতশক্র গার্গ্যকে 
লইয়া .রাঁজপুরীর কোন নিভৃতপ্রদেশে প্রস্থপ্ত কোন পুরুষের নিকট 
উপস্থিত হইয়া প্রাণের কতিপয় বৈদিকনামের উচ্চারণ করিয়া আমন্ত্ৰণ ৷ 
করিলেন। সুপ্তপুরুষ উখিত হইল ন| ৷ পাণিদ্বারা তাহাকে পেষণ করিলে ৷ 
গর মে উখিত-হইল। এতদ্বারা অজাতশক্র গার্গ্যকে বুঝাইলেন যে, 1 
প্রাণ আত্মা নহে। আত্মা প্রাণ হইতে ভিন্ন। কেন না, প্রাণ ভোক্তা । 
হইলে উপস্থিত সম্বোধনপদাবলী সে অবশ্য ভোগ করিত অর্থাৎ বুঝিতে 
পারিত। উপস্থিত দাহ্বস্ত দগ্ধ করা অগ্নির স্বভাব অগ্নির নিকট কোন 
দাহ্বস্ত উপস্থিত হইলে সে অবশ্যই তাহা দগ্ধ করিবে। মেইরূপ প্রাণের 
বোদ্ধৃত্বত্বভাব, হইলে উচ্চারিত নামাবলী সে অবশ্যই বুঝিতে পারিত। 
তাহা বুঝিতে পারে নাই, আমন্ত্রপদ্াবলী. শুনিয়া উখিত হয় নাই, অতএব 
প্রাণ বোদ্ধ্‌ স্বভাব নহে,_প্রাণ আত্মা নহে। 
প্রাণ আত্মা হইলেও শ্রোত্রাদি ইন্জিয়ের ব্যাপার বা কিয়া উপরত 
হইয়াছে বলিয়া. আমন্ত্রণ শুনিতে পায় নাই, এ কথাও বলা যাইতে পারে 
না।. কেন না, আত্মা ইন্জরিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা। আত্মার অধিষ্ঠানবশতই 
- ইন্দ্রিয়বর্গের ব্যাপার হইয়া থাকে। স্প্তিকালে প্রাণের ক্রিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসাদি 


উপরত হয় না সুতরাং প্রাণ.সুপ্ত হয় নাই, জাগ্রদবস্থাতেই রৃহিয়াছে। 
১৮ 
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শ্ৰুতি বলিয়াছেন যে, স্থপ্তিকালে প্রাণ জাগ্রদবস্থাতেই থাকে । “প্রাণ যখন: 
জাগ্রদবস্থ এবং স্বব্যাপারযুক্ত, তখন প্রাণের অধিষ্ঠান সুস্পষ্ট রহিয়াছে ॥- 
অতএব প্রাণ আত্মা হইলে ্ুপ্তিকালে শ্রোত্রাদি-ইন্দ্িয়ের ব্যাপারের উপ- 
রতি হইতে পারে না। সুতরাং সুপ্তিকালে প্রাণের, আমন্ত্রণ বুঝিবার ' 
কারণ ছিল। প্রাণ তাহা বুঝিতে পারে নাই, এইজন্য প্রাণ আত্ম! 
নহে। ! 
আপত্তি হইতে পারে যে, বৈদিকনামে আমন্ত্ৰণ করা স্থলেও তাহা 
বুঝিতে পারে নাই বলিয়া! যেমন গার্থ্যের অভিপ্রেত প্রাণের অনাত্মত্ব 
নির্ণীত হয়, সেইরূপ অজাতশক্রর অভিগ্রেত অতিরিক্ত আত্মাও তৎকালে: 
আমন্ত্রণ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া! তাহারও অনাত্মত্ব নির্ণাত হইতে: 
পারে। অজাতশত্রর'অভিগ্রেত আত্মাওগার্গ্যাভিপ্রেত প্রাণের ন্যায় সন্নি- 
হিতই রহিয়াছেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই. যে, অঙ্জগাতশক্রর- অভিপ্রেত' 
আত্মা দেহাভিমানী। ‘যিনি সমস্তদেহাভিমানী, তিনি দেহের একদেশের, 
আমন্ত্রণে প্রবুদ্ধ হইতে পারেন না, ইহ! সর্বসম্মত সত্য । হস্তের বা 
চরণের বোধক পর্ধ্যায়শব্বগুলিদারা আমন্ত্ৰণ করিলে বা ও শন্বগুলি 
পুনঃপুন উচ্চারণ করিলে কেহই .গ্রতিবুদ্ধ হয় ন|। গার্গযাভিপ্রে ত.আত্মা ওঃ 
তাহাতে প্রবুদ্ধ হন না, অজাতশক্রর অভিপ্রেত আত্মাও প্রবুদ্ধ হন ।ন|। 
অতএব বৈদিকশব্বের আমন্ত্রণ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া অজাতশত্ৰর 
অভিপ্রেত আত্মার অনাত্মত্ব নিৰ্ণীত হইতে পারে না৷ 
দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, লৌকিক ধনী, কি 
আমন্ত্ৰণ করিলেও সকল সময়ে সুপ্তব্যক্তি প্রবুদ্ধ হয় -না, পাণিপেষণ- 
দ্বার! তাহার প্রবোধ জন্মাইতে হয়। এতাবতা প্রাণের ন্যায় 'অজাতশক্রর 
অভিপ্রেত আত্মারও অনাত্মত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে.। - কেন না, প্রাণের 
ন্যায় অজীতশক্রর অভিপ্রেত আত্মার সন্নিধানও "প্রতিহত, অগ্চ দে 
আত্মা আমন্ত্ৰণ বুঝিতে পারেন ন!। এতছুত্বরে বক্তব্য এই য়ে, অজাতশত্ৰর 
_ আঅভিপ্ৰেত আম্মা সন্নিহিত আছেন সত্য, কিন্ত তিনি তৎকালে সুপ্ত 
_অছাতশক্রর অভিপ্রেত আত্মা যৎকালে সপ্ত হন, তৎকালে তাহার সমস্ত * 
করণ, অর্থাৎ জানসাধন ইন্জিয়বর্গ প্রাণগ্রস্ত হয় বলিয়া তাহার আমন্ত্রণের 
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অগ্রহ্থসম্ভবপর। জ্ঞাতা থাকিলেই জ্ঞান হয় না, করণের অর্থাৎ জ্ঞান- 
সাধন ইন্দ্িয়ের ব্যাপার:জ্ঞানোৎপত্তির জন্য অপেক্ষণীয়। গার্গ্যাভিপ্রেত 
প্রাণ সুপ্ত নহে, তাহার ব্যাপার:উপলব্ধ হইতেছে। *করণন্বামী ব্যাপ্রিয়- 
মাণ অর্থাৎ স্বব্যাপারযুক্ত থাকিলে করণের ব্যাপারের উপরম' হইতে 
পারে না। 
আর এক কথা ।__আত্মা দেহাতিরিক্ত হইলে দেহের সহিত আত্মার 
সম্বন্ধ পূর্ববকৃতকর্মজন্য, ইহ! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পূৰ্ক্লকত 
কৰ্ম্ম তিন শ্ৰেণীতে বিভক্ত হইতে পারে--উত্তম, মধ্যম ও অধম। কর্মের 
তারতম্য অনুসারে সুখহঃখের তারতম্যের ন্যায় বোধের বা জ্ঞানেরও 
তারতম্য হওয়া সঙ্গত। তাহ! হইয়াও থাকে। কোন বিষয় কেহ ত্রায় 
বুঝিতে পারে, কেহ বা বিলম্বে বুঝিতে পারে । গুরু বলিবামাত্র কোন 
| শিষ্য তৎক্ষণাৎ তাহা যথাযথ বুঝিতে সক্ষম হয়, কোন শিষ্যকে বা অনেক 
Er: ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া বুঝাইতে হয়। কোন ব্যক্তি সুনিদ্র ও শীত্রচেতন। 
/ অতি সামান্য শব্দে, এমন কি, গাছের পাতাটি পড়িলে কাঁছারও নিদ্রা 
অপগত হয়। কুস্তকর্ণের নিদ্রার ন্যায় কাহারও নিদ্রা ঢাকচোলের 
| শব্দেও অপগত হয় না। ব্যক্তিভেদেই এইরূপ বৈষম্য লক্ষিত হয়। ৷ 
কেবল:তাহাই নহে, এক ব্যক্তিরও সময়বিশেবে মৃদুশব্দাদিতে, ৷ 
সময়বিশেষে বা তীব্ৰশব্বাদিতে নিদ্ৰাভঙ্গ হইয়া থাকে। সকলেই  ; 
অবগত আছেন যে, সময়বিশেষে মৃতু আমন্ত্রণে, তীব্র আমন্ত্রণে, 
হস্তম্পর্শে, মৃতু হস্তপেষণে বা তীব্র হস্তপেষণে সুপ্তব্যক্তি প্রবুদ্ধ হয়। 
বৰ্ম্মবিশেষজন্ত দেহসন্বন্ববিশেষ তাহার কারণ। সুতরাং অজাতশক্রর 
অভিপ্রেত আত্মার পক্ষে দেহসম্বন্ধ কৰ্ম্মনন্ত এবং কৰ্ম্ম উত্তম, মধ্যম ও 
অধমভাবে বিভক্ত হওয়ায় দেহমন্বন্ধের বৈচিত্র্য অনুসারে স্ুপ্বপ্রবোধের 
পূৰ্ব্বোক্ত বৈষম্য সর্বথ| সুসঙ্গত হইতে পারে। এতদ্বারাও চার্ববাকের 
দেহাত্ববাদের অসারতা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী 
{ চাৰ্বাক পূর্বজন্ম এবং কর্ম্মদন্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম মানেন ন1। সুতরাং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের 
_/ ' তারতম্য অনুমারে সপ্তপ্রবোধের বৈষম্য তিনি সমর্থন করিতে পারেন 
4 না। প্রাণযুক্ত শরীরমাত্র আত্ম! হইলে নুপ্তপুরুষের প্রবোধবিষয়ে পাঁণি- 
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পেষণ-এবং-অপেষণ-নিবন্ধন কোন বিশেষ হইতে পারে না, আমন্ত্রণের 
মৃদুতা-ও-তীব্ৰত|-নিবন্ধনও বিশেষ হইবার কোন কারণ হইতে পারে না। 
অতএব সিদ্ধ হইল যে, শরীর, ইন্দ্রিয় প্রাণ আত্মা নহে। আত্মা 
তৎসমন্ত হইতে ভিন্ন পদার্থ । 
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ক্ৰবাোৌঁৰৰাকি-_'_ব 
» প্রথম বর্ষের উপসংহার। 


প্রথম বর্ষে বৈশেষিক, স্াঁয়, সাংখ্য, ও পাতঞ্জল, দর্শনের প্রতিপান্- 
বিষয় সংক্ষেপে বল! হইয়াছে । তাহার উপসংহারচ্ছলে কিঞ্চিৎ আলোচন! 
করা উচিত বোধ হওয়াতে বর্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করা যাইতেছে । 

ভারতীয় আচার্্যগণ মুক্তিকে পরমপুরুযার্থ বলিয়া জানিতেন। 
মুক্তিলাতের উপায়ের সৌকর্য্যসম্পাদন-অভিপ্রায়ে দর্শনশান্ত্রের অবতারণা 
করা হইয়াছে। তত্বজ্ঞান বা তত্বসাক্ষাৎকার মুক্তির উপায়। তত্বমাক্ষাত্- 
কার শ্রবণমননাদিসাধ্য। মননবিষয়ে দৰ্শনশান্ত্ৰের অসামান্ উপকারিতা! 
আছে। দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য ভিন্ন প্রকৃত মনন হওয়া একপ্রকার অসম্ভব 
বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। দর্শনশান্ত্র প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মবিদ্ধা 
হইলেও উহা! উপনিষদের স্তায় অধ্যাত্মববি্তামাত্র নহে, উহাতে অপরাপর 
বিষয়েরও সমালোচনা আছে। দর্শনশান্ত্রের অনুশীলন বুদ্ধিমলক্ষালনের বা 
বুদ্ধিনৈৰ্শ্মল্যের উৎকৃষ্ট ওষধ ৷. দয়ালু আচার্য্যগণ লোকের কচিভেদের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়! দর্শনশান্ত্ের প্রণয়ন করিয়াছেন। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের 
প্রস্থানও ভিন্ন: ভিন্ন। মহর্ষি কণাদ সপ্তপদার্থবাদী। লোকব্যবহারে 
সচরাচর যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ বিষয়ে তাহার প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া তিনি পদার্থ বা বস্তুমকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন । কণাদের 
বৈশেধিকদর্শন: পদার্থবিদ্যা নামে আখ্যাত হইলে নিতান্ত অসঙ্গত হইত 
না। গৌতমের ন্তায়দর্শন তর্কপ্রধান বা যুক্তিপ্রধান'। কিরূপে বিচার 
করিতে হয়, কিরূপে যুক্তিপ্রয়োগ করিতে হয়, তত্মমন্ত স্তায়দর্শনে সুন্দর - 
রূগে উপরিষ্ট হইয়াছে। তর্ক বা যুক্তি প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া. ন্যায়- 
দর্শনে পদাৰ্থসকল শ্রেণীবদ্ধ কর! হইয়াছে। গৌতম যোড়শপদার্থবাদী। 
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সাংখ্যদৰ্শনে বিশেষরূপে তবজ্ঞান এবং বন্ধ-মোক্ষ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক 
বিধয়সকল আলোচিত হইয়াছে। সাংখ্যকার তদনুদারে পদার্থগুলি 
শ্ৰেণীবদ্ধ করিয়াছেন। সাংখ্দর্শনের মতে পঞ্চবিংশতি তত্ব বা পদার্থ । 
পৃতঞ্জলির যোগদর্শনে কেবল যোগের বিষয় বিস্তৃতভাবে উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে, তাহাতে পদ্ার্থবচার আদৌ নাই। কোন একরপ পদার্থ অব- 
লম্বন না করিয়া যোগের উপদেশ দেওয়| যাইতে/পারে না, এইজন্য 
সাংখাদর্শনের পদার্থাবলী অবলম্বিত হইয়াছে মাত্র । স্মৃতরাং বৈশেষিক, 
ন্যায় এবং সাংখ্যদর্শনের পদার্থসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! ষাইতেছে। 
দর্শনভেদে পদার্থসকল ন্ম্নাধিক সংখ্যায় বিভক্ত হইলেও জগতে এমন 
পদাৰ্থ নাই, যাহা বিভক্ত প্রকারগুলির কোন-এক প্রকারের অন্তর্গত না 
হইতে পারে। স্তোম ও স্তোভ একরূপ বৈদিকপদ্বাৰ্থ এক. এক সুক্তে 
অনেকগুলি খক্‌ পঠিত হইয়াছে। প্রয়োগ্রকালে দেবতাস্ততিতে যেরূপ 
ক্রমে খক্সকলের প্রয়োগ করিতে হয়, তাদৃশক্রমযুক্ত খাক্মূহের নাম 
স্তোম। উহ! কণাদের মতে শব্দপদার্থের অন্তর্গত। সামবেদে: স্তোভের 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।.খকের বর্ণের সহিত যাহার কোন সাদৃশ্ঠ 
নাই, তথাবিধ নিরর্থক বর্ণাবলীর নাম স্তোভ। গীতিনম্পাদনমাত্রই উহার 
প্রয়োজন ৷ উহা! শব্দের অন্তর্গত, ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। 
বৈজ্ঞানিকদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় তড়িৎপদার্ঘ-তেজঃপদার্থের অন্তর্গত । 
রাসায়নিকদ্দিগের ভূতবর্গ কণাদের পঞ্চভূতের অতিরিক্ত হইবে না।: 

= দাৰ্শনিকদিগের ভিন্ন-ভিন্ন-দর্শনোক্ত পদার্থাবনী আপাতত ভিন্ন-ভিন্ন- 
রূপে প্রতীয়মান হয় বটে এবং স্থলদৃষ্টিতে একের অঙ্গীকৃত পদার্থের 
সহিত অন্যের অন্গীকৃত পদার্থের কোন সং্রব নাই বলিয়া বোধ হয় বটে, 
কিন্তু স্থ্ষৃষ্টিতে বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, উহা ভ্ৰমাত্মক। 
দর্শনপ্রণেতারা এরূপ কৌশলে পদার্থসকলের বিভাগ করিয়াছেন. যে, 
'তদতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব, ইহা নিঃশস্কচিত্তে বলিতে পারা 


কু 


_ যায়। তাহাদের অসামান্ত সুস্দৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়!বিষ্ট হইতে 


হয় দাৰ্শনিকদিগের বা সত্য, কিন্ত লছ 
(তাহার উদ্দেশ্ব। i হি 


ৰ 


ৃ ৰ] 


৪৯২ -----+- 


প্রথম বর্ষের উপসংহার । ১৪৩ 


ৰ 


বৈশেষিকদৰ্শন এবং, স্তাঁয়দর্শন মমানতন্ত্ৰ বলিয়া পূৰ্ব্বাচাৰ্য্যের| স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার বলেন যে, বৈশেষিকপ্রসিদ্ধ 
সপ্তপদার্থ নৈয়ায়িকদিগেরও অবিরুদ্ধ। কেন না, নৈয়ায়িক(ভিমত যোড়শ- 
পদাৰ্থ বৈশেষিকাঁভিমত সপ্তপদার্থে অন্তর্ভূত হইতে পারে। ন্তায়ভাঘ্- 
কারেরও ইহা অননুমত নহে । পূৰ্ব্বে বলিয়াছি, বৈশেষিকমতে পদার্থ গুলি 
সাত শ্রেণীতে বিভুগ কর! হুইয়াছে। তাহা এই--দ্রব্য, গুণ, কর্ম, 
সাঁমান্ত.বা জাতি, বিশেয়, ঘমবায়:ও অভাব! দ্রব্য নয় প্রকার--ক্ষিতি, 
ত অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা ও মন। : গুণপদার্থ চতু- 
র্ব্বিং ংশতিপ্রকার, যথা-রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, 
ংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, দুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্রেষ, যত্ন, গুরুত্ব, 
ভ্ররত্থ, স্নেহ; সংস্কার, ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম ও শব্ধ । অন্তান্ত পদার্থের বিভাগপ্রদর্শন 
এখানে অনাবশ্যক॥ বুঝা যাইতেছে যে, বৈশেধিক আচার্য্য লৌকিক-- 
রীতির অনুনারে পদার্থবিভাগ করিয়াছেন। নৈয়ায়িকমতে পদার্থ যোলটি। 
তাহা এই-_প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, 
তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জন্ন, বিতও1, হেত্বাভান, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। 
দেখা যাইতেছে:যে, নৈয়ায়িক আচার্য্য তর্কের উপযোগিরূপে 9১." 
শ্ৰেণীবদ্ধ করিয়াছেন। .. ..: মে 
সে যাহা  হউক্‌, বৈশেষিক-অভিমত এ নৈরামিক-লভিমত ৰু 
ষোড়শপদাৰ্থের অন্তর্ভাব প্রদর্শিত. হইতেছে ৷ নৈয়ায্মিকমতে প্রথম 
পদার্থ প্রমাণশৰে নির্ধিষ্ট হইয়াছে । প্রমাণ চারিটি--প্রত্যক্ষ, অনুমান, 
উপমান ও-শব্দ। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষপ্রমাণ ইন্দ্রিয়, অনুমান ব্যাপ্তিজঞান, 
উপমান সাদৃশ্তজ্ঞান। .বৈশেষিকমতে চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভূত- 
পদার্থের অন্তৰ্গত৷ ‘অন্তর্িজ্দ্ৰিয় মন একটি পৃথক্‌ ভব্য। স্থৃতরাং গৌতমের | 
প্রত্যক্ষপ্রমাণ কগাদের দ্রব্যপদার্থের.এবং অনুমান, উপমান ও. শব্দ প্রমাণ 
গুণপদাৰ্থের অন্তর্গত হইতেছে।. গৌতমের প্রমেয়, দবাদশটি--আত্মা, | 
শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও 
অপবর্থ। তন্মধ্যে আম্মা, শরীর ও ইন্দ্রিয়, দ্রব্যের অন্তৰ্গত। গন্ধ, রস, _ 
রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি অর্থ বলিয়া কথিত। কণাদমতে এ পাচটিই _ 
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গুণের অন্তর্ত। কণাদের স্তায় গৌতমও ভ্রাণাদি ইন্দরিয়ের, ভৌতিকত্ব, 
পৃথিব্যাদির ভূতত্ব এবং গন্ধাদির পৃথিব্যাদিগুণদ্ব মুক্তকে স্বীকার; করিয়া- 
ছেন। প্রমেয়প্রকরণস্থ গৌতমের স্থত্ৰগুলি এই--. | 
ভ্রাগরসনচ্ষত্বক্শ্রোত্রাণীন্দিয়ানি ভূতেত্যঃ। 
পৃথিব্যাপন্তেজোবায়ুরাকাশমিতি ভুতানি ৷ 
গন্ধরসরূপন্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যা দিওুণাস্তদৰ্থাঃ৷৷ 
গৌতমের বুদ্ধি কণাদের গুণপদাৰ্থ। মন দ্ৰব্যপদাৰ্থ। প্রবৃত্তি গুণপদাৰ্থ। 
কেন না, কণাদের মতে যত্ব তিনপ্রকার-_প্রবৃতি, নিবৃতি ও জীবনযোনি । 
গৌতমের দোষ তিনগ্রকার-_রাগ,. দ্বেষ ও মোহ। রাগ ইচ্ছাবিশেষ, 
- মোহ মিথ্যাজ্ঞান। :স্মুতরাং দোষপদার্ঘও গুণের অন্তভূত। .কণাদ স্পষ্ট- 
ভাষায় গুণপদার্ধের মধ্যে দ্বেষের পরিগণনা করিয়াছেন। . প্রেত্যভাঁব 
কিন! মরণানত্তর জন্ম। আত্মা অনাদিনিধন, তাহার স্বরূপত মরণ বা জন্ম 
হইতে পারে না ৷ .আত্মার মরণ কিনা প্রাণ এবং শরীরের চরম সংযোগ- 
ধ্বংস। এই মরণ অভাবপদার্থের অন্তৰ্গত। জন্ম কিনা শরীর ও প্রাণের 
প্রথম সংযোগ। সংযোগ গুণপদার্ঘ। ফল ছুইগ্রকার-_মুখাফল ও গোণ- 
ফল। আখহঃখের সংবেদন মুখ্যফল, তৎসাধন গৌণফল।, সুখহঃখসংবেদূন 
. ভিন্ন জন্তমাত্ৰই গৌণফল বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে। মুখ্যফল গুণপদার্থের 
এবং গৌণফল যথাযথ দ্রব্যাদিপদবার্থের অন্তর্গত হইতেছে। .আত্যন্তিক 
হুখনিবৃত্তির নাম অপবর্গ। এই অপবর্গ অভাবপদার্থের অন্তৰ্গত । সংশয় 
জ্ঞানবিশেষ, সুতরাং. গুণপদার্থের অন্তর্গত । - সাধ্যরূপে ইচ্ছার বিষয়ের 
নাম প্রয়োজন ৷ তাহা যথাযথ ভ্ব্যাদিপদার্থের অন্তৰ্নিবি্ হইবে। দৃষ্টান্ত 
অরব্যাদিপনার্থের অন্তৰ্গত। কেন না, সাধ্য ও সাধন. উভয়ের নিশ্চয়ের 
স্থানের নাম দৃষ্টান্ত । তাদৃশ নিশ্চয়স্থান ভ্রব্যাদিপদা্ঘ ভিন্ন আর-কিছু 
হইতে পারে না। অভ্যুপগ্নম্যমান অর্থ সিদ্ধান্ত হইলে. তাহাও দ্রব্যাদি- 
পদার্থের অন্তর্গত হইবে। কেন না, ড্ৰব্যাদিপদাৰ্থই অভ্যপগম্যমান অর্থ। 
অর্থের অত্যুপগমের নাম সিদ্ধান্ত হইলে তাহা. গুণপদার্থের অন্তর্গত হইবে । 
কারণ, অভ্যুপগম কিনা! স্বীকার অর্থাৎ নিশ্চয় | নিশ্চয় জ্ঞানবিশেষ, তাহা 
গুণপদাৰ্থের অন্তর্থত। অবয়বগুলি শব্ববিশেষস্বরূপ, সুতরাং গুণপদাৰ্থের 
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অন্তর্গত। তর্কও জ্ঞানবিশেষ, নিৰ্ণয়্ও জ্ঞানবিশেষ অতএব তর্ক ও নির্ণয়, 
উভয়ই গুণপদার্থের অন্ত্ভূত ৷ 
বাদ, জন্ন ও বিতওা--কথাবিশেষ। কথা বারামিপে, সুতরাং 
_ উহারাও গুণপদাৰ্থের অন্তর্থত। হেত্বাভামগুলি হয় অনুমিতির প্রতিবন্ধক 
জ্ঞানের বিষয়, ন! হয় অনুমিতির কাঁরণজ্ঞানের প্রতিধব্ধকক্ঞানের বিষয় 
টু হইবে। অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হইলে অন্গমিতি হইতে পারে না, বা অনুমিতির 
কারণজ্ঞান অর্থাৎ ব্যান্তিবিশিষ্ট পৃক্ষধৰ্ম্মতার জ্ঞান: বা-তৃতীয়লিঙ্গপরামূর্শ 
রা হইতে পারে না, তাহাই. হেত্বাভাদ। হেত্বাভাদও যথাযথ দ্রব্যাদি" 
পদার্থের অন্তৰ্গত হইবে । কেন না, যে জ্ঞান অন্ুমিতির, বা 
EE অনুমিতির কারণজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, দ্রব্যাদিপদার্থ ই তাহার বিষয় হইবে । 
| ৷ রাহা তাদ্বৃশ প্রতিবন্ধকজ্ঞানের বিষয়, তাহাই হেত্বাতাঁদ। দুষ্ট হেতুকে 
| হেত্বাভান বলা যায়। দ্রব্যাদিপদাৰ্থ হেতু হইয়া থাকে, স্থতরাং অবস্থা- 
বিশেষে ড্ৰব্যাদিপদাৰ্থ ই দুষ্ট হেতু হইবে, ইহা মহজবোধ্য। অৰ্থান্তরাভি- 
৷ ) প্রায়ে প্রযুক্তশবের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া দোষোড্ভাবন বা দোষাভিধানের 
নাম ছল ৷. অসছুত্তরের নাম জাতি। ইহারা উভয়েই গুণপদাৰ্থের অন্ত- 
ন ণত্ত |- নিগ্রহস্থানগুলি পরাজয়ের হেতু । তাঁহারা যথাবথ দ্রব্যাদিপদার্থের 
৷ অন্তৰ্গত. সুধীগণ. স্মরণ করিবেন যে, নিগ্রহস্থানগুলি. প্রতিজ্ঞাহানি 
| প্রভৃতি দ্বাবিংশতিপ্রকারে বিভক্ত । তন্মধ্যে বিশেষরূপে প্রতিজ্ঞাত- বা 
LA উপন্তত্ত পক্ষাদির পরিত্যাগের নাম গ্রতিজ্ঞাহাঁনি। তাহা অভাবপদার্থের . : 
৷ | অন্তর্গত। নিজের প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে প্রতিবাদী দোষের উদ্ভাবন করিলে 
| সেই দোষের নিরাঁস করিবার অভিপ্ৰায়ে প্রতিজ্ঞাতার্থের কোনরূপ বিশেষণ . 
| উপস্তস্ত করার নাম অর্থাৎ কোন বিশেষণবিশিষ্টর্ূপে প্রতিজ্ঞাতাৰ্থের . 1 
৷ ন কথনের নাম প্রতিজ্ঞান্তর। স্বোক্ত সাধ্যাদির বিরুদ্ধ হেত্বাদিকথনের নাম _ 
। প্রতিজ্ঞাবিরোধ ৷. প্রতিজ্ঞান্তর ও প্রতিজ্ঞাবিরোধ গুণপদাৰ্থের অন্ত্গত। | 
|, পরকর্তৃবক দোষ উদ্ভাবিত হইলে দৌষোদ্ধারের সম্ভাবনা! নাই বিবেচনায় {- 
] নিজের প্রতিজ্ঞাত সাধ্যাদির অগলাপের নাম গরতিজ্ঞাসংস্তাঁ ৷ প্রতিজ্ঞা- 
|; '_ , সংন্তাদ অভাবপদার্থের অন্তৰ্গত৷ স্বপক্ষে পরোভাবিত দোষের নিরাসার্থ 
রা হেতুর কোন অভিনব বিশেবণকথনের নাম হেৰ্বন্তর। একৃতের অন্ুপ- 
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যোগী অর্থাৎ অনাকাক্কিত বিষয়ের কথনের নাম অর্থান্তর। অবাচক- 
পদপ্রয়োগের নাম নিরর্থক । পরিষৎ বা! প্রতিবাদী যাহার অর্থ বুঝিতে 
পারে না, তাদৃশ-ছুর্ধোধ্য-বাক্যপ্রয়োগের নাম অবিজ্ঞাতার্থ। পরম্পর- 
নিরাকাজ্জ-পদ্াাবলী প্রয়োগের নাম অপার্থক | ন্তাঁয়াবয়বগুলি যে ক্ৰমে 
প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার বিপরীত ক্রমে প্রয়োগের নাম অপ্রাপ্ত- 
কাল। ছুইএকটি-অবয়ব-শৃন্য অপরাপর অবয়বের প্রয়োগের নাম 
নূন! অধিক হেতু প্রভৃতির প্রয়োগের নাম অধিক৷ পুমরভিধানের 
নাম পুনরুক্ত। হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অনর্থক, 
অপ্রাপ্তকাল, ন্যুন, অধিক ও পুনকুক্ত, এগুলি গুণপদীর্থের অন্তর্গত। 
বারত্রয় বাক্য উচ্চারিত হইলেও প্রতিবাদী তাহার উচ্চারণ না 
করিলে অননুভাষণনামক নিগ্রহস্থান হয়। পরিষদ যে. বাক্যের অর্থ 
বুঝিতে পারিয়াছে, তাদৃশ বাকা বারত্রয় উচ্চারিত হইলেও তাঁহার 
অর্থবৌধ না হওয়ার নাম অজ্ঞান। পরপক্ষের কথা বুঝিতে পারিয়াছে, 
অথচ পরবাক্য উত্তরার্হ হইলেও উত্তরের ্ুর্তি না হওয়ার নাম 
অপ্রতিভা। অন্তকার্ধ্যচ্ছলে অনুপযুক্ত স্থানে কথাবিচ্ছেদের নাম বিক্ষেপ ৷ 
অননুভাঁষণ, অজ্ঞান, অগ্রতিভা ও বিক্ষেপ অভাঁবপদার্থের অন্তর্গত । স্বপক্ষে 
পরোক্ত দোষের উদ্ধার না করিয়া! পরপক্ষে দৌষকখনের নাম মতা চুজ্ঞা। 
মতান্ুজ্ঞা গুণপদার্থের অন্তৰ্গত। অপর পক্ষ নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলে ও 
নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন কর! পক্ষান্তরের কর্তব্য। তথাবিধস্থলে নিগ্রহ- 
স্থানের উদ্ভাবন না করার নাম পর্যন্থযৌজ্যোপেক্ষণ। ইহা অভাবপদার্থের 
অন্তৰ্গত। অপর পক্ষ নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি ভ্রমবশত 
নিগ্রহস্থানের অভিধানের নাম নিরন্থযোজ্যান্নযোগ । ইহা গুণপদার্থের 
অন্তর্গত। স্বীকৃত সিদ্ধান্তের পরিত্যাগের নাম অপসিদ্ধান্ত। অপসিদ্ধান্ত 
অভাবপদার্ধের অন্তর্গত। হেত্বাভাস ভ্রব্যাদিপদার্থের অন্তর্গত, ইহা পূর্বেই 
প্রতিপার্দিত হইয়াছে। টু ই 
_ কণাদের সপ্তপদার্থে গৌতমের ষোড়শপদাৰ্থের অন্তর্ভাব প্রদর্শিত হইল। 


_ এখন কণাদের সপ্তপদার্থ গৌতমের যোড়শপদার্থে অন্ত্ভুত হইতে পারে 


কি না, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। গৌতম প্রায় 


- AA 
৷ ২, 


ঢ় 
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ভাবপদাৰ্থ-অভিপ্রায়ে ষোড়শপদাৰ্থের .নির্দেশ.রুরিয়াছেন। ভাষ্যকার 

7 বলেন EE : 
| সচ্চ খলু যোড়শধা বুঢসুপদেক্ষ্যতে |. 
| - সৎ অর্থাৎ ভাবপ্রপঞ্চ ষোড়শপ্রকারে বিভক্তরূপে উপদিষ্ট হইবে। অভাঁব- 
প্রপঞ্চ কেন-উপদিষ্ট হইল না,এই আশঙ্কার সমাধানার্থ বার্তিককার বলেন... 
| তত্র স্বাতন্ত্রোণামন্তেদা ন প্ৰকাশন্তে ইতি নোচ্যন্তে। | 
৷ অভাবপ্রপঞ্চের স্বাতন্ত্রে প্রকাশ নাই। কেন না, যাহার নিষেধ হইবে 
81 এবং যে অধিকরণে. নিষেধ হইবে, তাহাদের নিরূপণ ভিন্ন অভাবের নিরূপণ 
| হইতে পারে না, এইজন্ত অভাবপ্রপঞ্চ পৃথগ্ভাবে বল! হয় নাই। ভাব- 
| '_ প্ৰপঞ্চ বলাতেই অভাবপ্রপঞ্চ বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবৈ ৷ তাঁৎপর্য্য- 
|  টীকাকাঁর বলেন-- : ঢ় | 

"অথবা কথিত! এব যেষাং তত্বজানং নিঃশ্রেয়মৌপযোগি, যে তু ন তথা, .. 
ন্‌ তেষাং প্রপঞ্চোহনুপযুক্তভাবএ্রপঞ্চ ইব বক্তব্যঃ। | 

.. যাহাদের তত্বজ্ঞান অপবর্ণের উপযোগী, তাদৃশ অভাব কথিত হইয়াছে! 
যাহাদের তত্বম্ভান নিঃশ্রেয়সের :উপযোগী নহে, তাদৃশ ভাবপদার্ঘও 
উপদিষ্ট হয় নাই, তাদৃশ অভাবপদার্থও উপদিষ্ট হয় নাই। এতদ্বারা 
স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে, যাঁহাঁদের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির উপযোগী, তাদৃশ 
পদাৰ্থই গৌতমকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে । যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির 
উপযোগী নহে, গৌতম তাদৃশ পদার্থের উপদেশ করেন নাই ৷ অতএব, 
গৌতমের মতে মাত্র ষোলটি পদার্থ, তদতিরিক্ত পদার্থ নাই, এরূপ 
সিদ্ধান্ত £করা সঙ্গত নহে। কণাঁদের নির্দিষ্ট কতিপয় পদার্থ 
গৌত্মবর্তৃক. উপদিষ্ট হইলেও. সমস্ত পদার্থ উপদিষ্ট হয় নাই। 
কিন্তু বার্তিককাঁর বলেন যে, সাক্ষাৎ উপদিষ্ট না হইলেও প্রকারান্তরে 
সুমন্তই উপদিষ্ট হইয়াছে। উদাহ্রণস্থলে বল! হইয়াছে যে, দ্রব্যের মধ্যে :: 
দিক্‌ ও কাল গৌতম সাক্ষাৎ বলেন নাই বটে, কিন্তু প্রবৃত্তির উপদেশ 
করাতেই প্রবৃত্তির সংস্কারকরূপে দিক্‌ ও কাল অর্থাৎ লব্ধ হয়। কেন _ 

না, বিহিত কালে বিহিত দেশে কৰ্ম্ম করিবার বিধি আছে, সুতরাং দিক্‌ 
ও কাল প্রবৃত্তির সংস্কারক । আত্মাদি প্রমেয় বিজেয়রূপে উপদিষ্ট 
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হইয়াছে । তাহাদের*গ্ররস্পর ব্যাবর্তক বলিয়! সামান্য, বিশেষ ও সমবায় ৷ 
আত্মাদ্বির বিশেষণরূপে লব্ধ হইতে পারে। এইরূপে বাৰ্ত্তিককার কণাদোক্ত র্‌ 
পদাৰ্থগুলি গৌতমোক্ত পদার্থের অন্ত্ভুত, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 


করিয়াছেন। তাৎপর্যযটাকাকাঁর বলেন. যে, উক্তরূপে কণাঁদোক্ত পদার্থা- 


বলীর অন্তর্ভাবকল্পনা বার্তিককাঁরের কৌশলমাত্র । উহা প্রকৃত সমাধান 4 

নহে ৷ বস্তুগৃত্যা কণাদের ড্ৰব্যাদিপদাৰ্থ গৌতমের প্রমেয়পদাৰ্থের অন্তৰ্গত। | 

আপত্তি হইতে পারে যে-_ 
আঁত্মশরীরেন্তিয়াথবুদ্ধিমনঃপ্রতত্িদোষজ্পরত্যভাবফ্ফুঃখাপবর্ণীস্ত ত 


প্রমেয়ম্‌ ৷৷ 


এই স্থত্ৰদ্ধীৱা গৌতম আত্মাদি অপবর্ণাস্ত দ্বাদশটি পদার্থ প্রমেয় বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কণাদের আত্মা, আংশিকভাবে ভূতপঞ্চক, 
রলূপ-রস-গন্ধ-পর্শ-শব্দ, বুদ্ধি-মন, প্রবৃতি-ইচ্ছা-দ্বেষ, দুঃখ, এইগুলি নির্দিষ্ট 
হইয়াছে সত্য, কিন্ত কাল ও দিক্‌ নামক দ্রব্য, সংযোগাঁদি গুণ, কৰ্ম্ম 
সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নির্দিষ্ট হয় নাই । সুতরাং কণাদের পদার্থাবলী 
প্রমেয়পদার্থের অন্তর্গত বল! যাইতে পারে না। এই আপত্তি আপাতত 
সমীচীন বলিয়া প্রতীত হয় বটে, কিন্তু ভাষ্যকারের উক্তির প্রতি. লক্ষ্য 
করিলে উক্ত আপত্তি সহজে 11795 হইতে পারে ৷ উক্ত ডন ভাম্মকার 
বলিয়াছেন__ . 

অস্ত্যন্তদপি ইক িভি হি নিয়নমনী়া। প্রমেয়ং তন্তেদেন 
চাঁপরিনংখ্যেয়ম্‌ ৷ অন্ত তু. ততবজ্ঞানাদপবর্গে! মিধ্যাজ্ঞানাৎ সংসার ইত্যত 
এতদুপ্িং .বিশেযেণ। { 

দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম্ম, সামান্য, :বিশেষ ও'সমবায় এবং তাহাদের অবাস্তর- 
ভেদে অপরিসংখ্যেয় অন্ত প্রমেয়ও: আছে। কিন্তু আস্মাদি অপবর্গান্ত 
এমেয়ের তত্বজান অপবর্গের সাধন এবং তাহাদের মিথ্যান্জান সংসারের 
হেতু, এইজন্য আত্মাদি অপবর্গাস্ত পরমেয় বিশেষরূপে উদৃদি্ জা ৷ 
তাঁৎপর্ধ্যটাকাকাঁর বলেন-_. 


= যেবাং ভ্বজানাতৰজানাজ্যানপৰৱদংগানৌ ভব উন নানা 
নাধিকাঁঃ। ; 
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যাঁহাদের তত্জ্ঞানে অপবর্থ এবং যাহাঁদের অতত্বজ্ঞানে সংসার হয়, 
তাদৃশ প্রমেয় এই কয়টিই ( আত্মাদি অপবর্থীস্ত), ইহা অপেক্ষা ন্যুনও 
নহে, অধিকও নহে। ঘার্তিককারও বলিয়াছেন__ 

অন্তদ্দপি প্রমেয়মন্তি, যন্ত তু তত্বজানান্নিঃশ্ৰেয়সং তদ্দিদং যি 
তুশবেন জ্ঞাপয়তি। 

*অন্যও প্ৰমেয় আছে, কিন্ত যাহার তত্বজানে মুক্তি হয়, তাছ প্রমেয় 

এই কয়টি। 

পাপা কাম 


প্রমেয়ম্‌। 


এই সুত্রে তুশব্দ নির্দেশ করিয়া! সুত্রকার ইহাই জাঁনাইতেছেন। আত্মাদি 
অপবর্গান্ত প্রমেয় মোক্ষোপযোগিরূপে মুযুক্ষর প্রতি উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তদ্ধারা অন্ত. প্রমেয়ের নিরাকরণ হয় নাই, সুতরাং কণাঁদের পদ্দার্থাবলী 
গৌতমের প্রমেয়পদার্থের অন্তর্গত, ইহা নিঃসঙ্কোচে বল! যাইতে পারে। 
হুত্রকারের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিবার আরও কারণ আছে । হত্রকারের 
একটি. সুত্র এই = | 
টু প্রমেয়া চ তুল! প্রামাণ্যবৎ | 
‘= যে অ্ৰব্যদ্বার| দ্রব্যাস্তরের গুরুত্বের ইয়ত্তাপরিজ্ঞান হয়, তাঁহার নাম 
তুল!। এই তুলাদ্রব্য প্রমাণ, সুবর্ণাদি গুরুত্রব্য প্রমেয়। কিন্ত তুলাদ্রব্য 
যেরূপ প্রমাণ হয়, সেইরূপ প্রমেয়ও হইতে পারে। যখন তুলাদ্রব্যের 
পরিমাণপরিজ্ঞানের; জন্ত স্থবৰ্ণাদিদ্ৰব্যের দ্বারা তুলাত্রব্যের ইয়ত্বাপরিচ্ছেদ 
করা হয়, তখন পরিচ্ছেদক স্থবৰ্ণাদিদ্রব্য প্রমাণ এবং'পরিচ্ছেন্ত ০: 
প্রমেয় হইবে! বাৰ্ত্তিককার-বলেন-- 
; গুরুত্বপরিজ্ঞানসাধনং তুলাদ্ৰব্যং বাহিৰত ৰ 
ত্বাৎ প্রমাণম্‌, সুবর্ণাদিনা চ পরিচ্ছি্মানেয়তৈযা ই ১১৯ 
ত্বেন ব্যবতিষ্ঠমান| প্রমেয়ম্‌ ৷ 

ইহার তাৎপর্য এই যে, তুলাদ্রব্য যৎকালে অপর দ্রব্যের স্যাৰ 
পরিচ্ছেদের হেতু হয়, তৎকালে তাহা প্রমাণ। যৎকালে দ্রব্যান্তরদ্বার! 
তুলাদ্ৰব্যের ইয়তার পরিচ্ছেদ কর! মায়, তৎকালে ও পরিচ্ছেদক দ্রব্য 
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প্রমাণ এবং পরিচ্ছিগ্ঘমান তুলাদ্রব্য প্রমেয় হইবে। ফলত নিমিত্তভেদে 
এক পদার্থে অনেক পদের প্রয়োগ অপরিহাধ্য । যে অবস্থায় কোন বস্তু 
প্রমার সাধন হয়, সে. অবস্থায় তাহা প্রমাণ, আর যে অবস্থায় এ বস্তু 
প্রমার বিষয় হয়, সে অবস্থায় তাহা প্রমেয়, ইহা অস্বীকার করিতে পারা 
যায় ন|। এখন সুধীগণ বিবেচন! করিবেন যে, স্থত্ৰনিৰ্দিষ্ট দ্বাদশটিমাত্ 
প্রমেয়পদার্ঘ হইলে ‘তুলা প্রমেয়” সথত্রকারের এই উক্তি একান্ত অসমত 
হইয়া উঠে। কেন না, স্থত্ৰনিৰ্দিষ্ট দ্বাদশটি পদার্থের মধ্যে তুলা পঠিত 
হয় নাই। অথচ তুলাঁকে প্রমেয় বলা হইতেছে । অতএব বুঝিতে হইবে 
যে, যাহাদের তত্বজ্ঞান অপবর্ণোর এবং অতত্বজ্ঞান সংসারের হেতু, তথাবিধ 
প্রমেয়ই প্রমেয়হুত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে  অন্যবিধ প্রমেয়ও স্ত্রকারের 
সম্মত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।. তাহা না হইলে পূৰ্ব্লাপরসঙ্গতি হইতে 


পারে না। .অতএব কণাঁদের পদার্থগুলি গৌতমের- প্রমেয়পদার্থের 


অন্তর্গত, ইহ! নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে: 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রমেয়পদাৰ্থে সমস্ত পদার্থের অন্তৰ্ভাব, বে 
এক প্রমেয়পদার্থ বলিলেই হইত, এরূপন্থলে গৌতম যৌড়খপদার্থের 
কীৰ্ত্তন করিলেন কেন? ভাষ্যকার .এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন 
যে, প্রস্থানভেদরক্ষার জন্য সংশয়াদি পদার্থ কথিত হইয়াছে। তাহা না 
বলিলে আহ্বীক্ষিকী অর্থাৎ স্তায়বিদ্ধাও উন ন্যায় অধ্যাত্ববিগ্তামাত্রে 
পর্য্যবদিত হইত। . 

_ৰাচন্পতিমিশ্ৰ বলেন, তাহা বল আহ্বীক্ষিকীও জীয় ত হইয়া 
পড়িত। ত্ৰয়ী, বাৰ্ত্তা, দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী, পৃথকৃগ্রস্থান এই চারিটি 
বিদ্ধ! প্রাণীদিগের অনুগ্রহের জন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রয়ীর প্রস্থান 
আগ্নিহোত্রহবনাঁদি; বার্তার প্রস্থান হলশকটাদি; দণ্ডনীতির প্রস্থান স্বামি- 


অমাত্য প্রভৃতি এবং. আহ্বীক্ষিকীর প্রস্থান সংশয়াদি। প্রস্থান কিন! 

অসাধারণ প্রতিপাগ্ভবিষয়। গ্রস্থানভেদেই বিদ্ধাভেদ্ন হইয়| থাকে । ফলত 
 স্ায়ের মহিত যে সকল পদার্থের সংস্ৰৰ আছে, গৌতম সেই সকল পদার্থ 
বলিয়াছেন, সুতরাং সংশয়াদির কীৰ্ত্তন নিরর্থক, ইহা বলা সঙ্গত নহে। 


প্রমাপ্নার্থ পরমেয়পদার্থের অন্তর্গত, ইহাতে সংশয় করিবার কারণ নাই । 


প্রথম বর্ষের উপসংহার। ১৫১ 


কেন না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমাণ, তাহার! সাক্ষাৎ প্রমেয়পদার্থে 
পঠিত হইয়াছে। ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান এবং সাদৃগুজ্ঞান উপমান, তাহা 
বুদ্ধিবূপ প্রমেয়ের অন্তৰ্গত। শব্দরূপ প্রমাণ অর্থরূপ প্রমেয়ের অন্তৰ্গত! 

কিন্তু চক্ষুরাদিপদার্থ পরমার সাঁধন-অবস্থাঁয় প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়, 

এবং প্রমার বিষয়-অবস্থায় তাহাঁরাই আবার গ্রনেয়পদবাঁচ্য হয়। 

উল্লিখিত কারণে প্রমাণপদার্থ প্রমেয়পদার্থের অন্তর্গত হইলেও এ 

কথিত হইয়াছে ৷” 

_ কণাছ্‌ এবং গৌতমের অঙ্গীকৃত পদাৰ্থগুলি পরস্পরের অঙ্গীকৃত ৰ 

অন্তৰ্গত, ইহা প্রতিপাদিত হইল। কণাদের পদার্থগুলি সাংখ্যকারের 

অঙ্গীকৃত পদার্থের অন্তর্গত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা 

যাইতেছে। সাংখ্যকার যে পঞ্চবিংশতি তত্ব মানিয়াছেন, সে সমস্তই 

দ্রব্যস্বরপ। গুণাদি দ্রব্যের ধৰ্ম্ম সাংখ্যকার ধৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্মার ভেদ মানেন 

না, উভয়ের অভেদ মানিয়া :থাকেন। সুতরাং কণাদের দ্রব্যপদার্থের 

অন্তর্ভীব. হইলে কাঁজেকাঁজেই গুণাদ্বিরও অস্তর্ভাব হইবে। কেন না, 

কণাদের গুণাদিপদার্থ দ্রব্যের ধৰ্ম, অথচ সাংখ্যকারের মতে দ্রব্যের ধৰ্ম্ম 

দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত নহে। কণাদের পঞ্চভূত, মন ও আত্মা, সাংখ্য- 

কার স্পষ্টভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। অতএব কণাদের প্রায় সমস্ত 

দ্রব্যপদার্ঘই সাংখ্যকারের অঙ্গীকৃত পদার্থের অন্তৰ্গত হইতেছে। সাংখ্য- 


কারিকায় কণাদের দিক্‌ ও কাল কোন পদার্থরূপে অঙ্গীকৃত হয় নাই _ 


সুতরাং দেখা যাইতেছে বে, কণাদের দিক্‌ ও কাল সাংখ্যকারের অঙ্গী- 


কৃত পদার্থের অন্তর্গত হইতেছে না। বৈশেষিকমতে কাল বস্তুগত্যা 
এক । কিন্ত এক হইলেও উপাধিভেদে অতীত, অনাগত এবং বর্তমান . 


ব্যবহারের হেতু হইয়া থাকে । সাংখ্যাচার্য্যের! বলেন যে, বৈশেধিকমতে 
একটিমাত্র কালপদার্ঘ অঙ্গীকৃত হইয়াছে বলিয়া তদ্বারা অনাগতাদিব্যবহার- 
নিৰ্ব্বাহ হইতে, পারে না। তজ্জন্ত উপাঁধিভেদের আশ্রয়গ্রহণ করিতে 
হইতেছে। অতএব ইহা অনায়াসে বলিতে পার! যায়, যে-সকল উপাধি- 
দ্বারা কাল অনাগতাদিব্যবহারের হেতু হয়, ও সকল উপাঁধিই 


অনাগতাদিব্যবহারের হেতু . হউক্‌, তজ্জন্ত কালনামক পদার্থান্তর .. 


চে 


১৫২ . সপ্তম লেক্চর ।- = _ 


স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা ' দেখা যাইতেছে 'না। দ্বিক্‌- 


পদার্থের সম্বন্ধেও এইরূপ বল! যাইতে পারে । কারণ, বৈশেষিকমতে 
কালের স্তায় দিক্‌পদাৰ্থও এক একটিমাত্র দিক্পদাঁথদারা পূৰ্ব্বপশ্চিমাদি 
নানাবিধ ব্যবহার হইতে পারে ন| ৷: অতএব দিক্‌পদাৰ্থ এক হইলেও 
উপাঁধিভেে উহা প্রাচ্যাদিব্যবহারভেদের হেতু, ইহা বৈশেষিক আচাধ্য- 
দিগের অনুমত। সাংখ্যাচাৰ্য্যেরা এখানেও বলিতে পারেন যে, উপাধিভেদে 
প্রাচ্যাদিব্যবহার সমর্থন করিতে হইলে আর দিকৃপদার্থ স্বীকার করিবার 
কোন আবশ্তকতা থাকিতেছে ন।. বাঁচম্পতিমিশ্রের মতানুসারে কাল 
ও দিক্‌ পদার্থের অঙ্গীকারের অনাবশ্তকত) প্রদর্শিত হইন। বিজ্ঞানভিক্ষুর 
মতে.কাল ও দিক্‌ পদাৰ্থ তত্তহুপাধিবিশিষ্ট আকাশ ভিন্ন আর কিছুই 
. সে যাহ! হউক, সাংখ্যদর্শনোক্ত পদার্থে বৈশেধিকদর্শনোক্ত পদার্থা- 
বলীর অন্তর্ভাব ও অনন্তর্ভাব সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।- সাংখ্যদর্শনের 
পদাৰ্থগুলি বৈশেধিকদর্শনোক্ত- পদীর্ঘাবলীর অন্তৰ্গত হইতে পাঁরে ' কি না, 
তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচন! করা বাইতেছে। অভিনিবিষ্টচিত্তে বিবেচনা! 
করিলে প্রতীত হইবে যে,. সাংখ্যদর্শন ও বৈশেধিকদর্শনের অধিকাংশ 
পদাৰ্থ পরস্পর বিরুদ্ধভাঁবাপন্ন। জগতের মূলকারণ আছে এবং তাহা 
নিত্য; এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে ন| ৷ কেন না, কারণ ভিন্ন কোন 
কার্ষ্যের উৎপত্তি হয় না,__হইতে পারে না। যে কারণ হইতে কার্ধেযর 


উৎপত্তি হইবে, সেই কারণ. অনিত্য হইলে: তাঁহা অব্য কারণাস্তর 


হইতে উৎপন্ন হইবে। প্র কারণাস্তর অনিত্য -হইলে তাহাও অপর 
কাঁরণান্তর হইতে উৎপন্ন হইবে। অপরাপর কারণের সম্বন্ধেও এইরূপ 
আপত্তি অনিবাধ্য । অতএব জগতের মূলকারণ নিত্য, তাঁহার উৎপত্তি 
নাই, ইহা নকলকেই. স্বীকার করিতে হুইবে। সাংখ্যমতে জগতের 
মূলকাঁরণ প্রক্কৃতি। প্রন্কতি সত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মিক!। সত্ব, রজ 
ও তম, ইহারা দ্রব্যপদার্থ। পুরুষের উপকরণ বলিয়া তাহাদিথকে 
গুণ বল! হয় মাত্র। -'সুলকারণ সত্ব, রজ ও. তম বূপাদিশুন্ত ৷ 
তাহাদের রূপাদি না থাকিলেও হরিদ্রা ও চুর্ণের বিলক্ষণসংযৌগবশত 


be! ET 


প্রথম বের উপসংহার । ১৫৩ 


যেমন তদারন্ধ দ্রব্যে লোহিতরূপের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ সত্বাদির 
'বিলক্ষণসংযোগবশত তদ্বারন্ধ তন্মাত্রাদি দ্রব্যেও রূপার্দির উৎপত্তি 
হইতে পারে। তাহার জন্য অগৎকারণের রূপাদিগুণ স্বীকার করিবার 
প্রয়োজন নাই। বৈশেধিকমতে পার্থিব, আপ্য, বায়ব্য ও তৈলস, এই 
'চতুৰ্ব্বিধ পরমাণু জগতের মূলকারণ এবং তাহারা ব্বপা্দিগুণযুক্ত । এই- 
খানেই সাংখ্যের এবং বৈশেষিকের মূলকারণ পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন 
হইতেছে, সুতরাং একের মধ্যে অন্তের অন্তর্ভাব একান্ত অসম্ভব বৈশেদিক 
আচার্য্যের৷ বিবেচনা করেন যে, কারণের গুণেবু অনুসারে কার্যের গুণ 
সমুৎপন্ন হয়। শুক্লতন্ত হইতে শুক্লপটের এবং নীলতন্ক হইতে নীল- 
পটের উৎপত্তি প্রভ্যক্ষপরিদৃষ্ট। কপালের যাদৃশ রূপ থাকে, ঘটেও 
তাদৃশ রূপ দেখিতে পাওয়| যায় । সুতরাং কাৰ্য্যভূত পৃথিব্যাদিতে গন্ধাদি- 
গুণের সমাবেশ দেখিয়া কারণভূত পার্থিবাদি পরমাণুতে বা জগতের 
মূলকারণে গন্ধাদিগুণের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। হত্রকার 
বলিয়াছেন__ 
ভ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভস্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্‌ । 

কারণদ্রব্য কার্য্যদ্রব্যের এবং কারণদ্রব্যগত গুণ কার্য্যদ্রব্যগত গুণের 
আরম্ভক হইয়া থাকে। বৈশেষিকেরা হরিদ্রা এবং চূর্ণের সংযোগে 
দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি স্বীকার না করিয়াও পারেন। হরিদ্রাসংযোগে চূর্ণগত 
অব্যক্ত লৌহিত্যের পরিন্দুটাবদ্থা অর্থাৎ অনুভূত লৌহিত্যের উদুতত্ব-অবস্থা 
হয়, এরূপ স্বীকার করিলেও কোন ক্ষতি দেখা যায় ন!। গ্রীষ্মকালে, 


শরীরে সুক্ষ সুক্ষ ঘর্মকণিকার আবির্ভাব হয়, তৎকালে তালবৃত্ত সঞ্চালন 


করিলে শীতলত| অনুভূত হয়। ওঁ স্থলে তাপবৃস্তচালিত বায়ুর সংযোগবশত 
শরীরস্থ ঘৰ্ম্মকণিকার শীতলতা-অনুভব হইয়া থাকে। স্পষ্ট দেখিতে 
পাওয়! যায় যে, ঘৰ্ম্মাক্ত শরীরে তালবৃস্তসঞ্চালনবশত যেরূপ শীতলতা 
‘অনুভূত হয়, অন্পজন্ন-স্বেদকণিকা-যুক্ত শরীরে সেরূপ শীতলতা অনুভূত 
হুয়'না। ঘৰ্ম্মদলের শীতলতা পূৰ্ব্বেও ছিল, ব্য্জনবাযুনংযোগে তাহার 
অভিব্যক্তি হয় মাত্র। সেইরূপ হরিদ্রাসংযোগে চুর্ণগত লৌহিতোর 


অভিব্যক্তি হইবে, ইহাতে রর বিষয় 98. নাই। হরিদ্রাচূ্ণমংবোগে _ 


২০ 


/ অনা 


১৫৪ সপ্তম লেক্‌চর |... 


দ্রব্যান্তরের উত্পত্তি স্বীকার কৰিলেও হরিদ্রাসংযোগসহকারে চুৰ্ণগগত 
লৌহিত্য কাৰ্য্যদ্রব্যে উড়ুত লৌহিত্য জন্মাইতে পারে। পক্ষান্তরে, কারণ- 
দ্ৰব্যে লৌহিত্য নাই, কারণদ্রব্যের সংযোগবিশেষে কার্য্যদ্রব্যে লৌহিত্যের 
উত্পত্তি হইয়াছে, অসৎকার্য্যবাদী বৈশেষিকের পক্ষে ইহ! স্বীকার 
করিলেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মৎকার্য্যবাদী সাংখ্যের 
পক্ষে ইহ! কতদুর সঙ্গত হয়, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। কেবল 
তাহাই নহে, কারণদ্রব্যে গন্ধাদিগুণ নাই, অথচ কারণদ্রব্যের সংযোগ- 
বিশেষে কার্ধ্যদ্রব্যে অবিগ্যমানপূর্ব গন্ধাদিগুণের উৎপত্তি হয়, বিজ্ঞান- 
ভিক্ষুর এই সিদ্ধান্ত সৎকার্য্যবাদের মর্য্যাদা কিরূপ রক্ষা করিতেছে, 
তাহাও স্ুধীগণের বিবেচ্য । আরও বিবেচনা, কর! উচিত যে, শুক্লতস্ত 
হইতে শুক্লপটের উৎপত্তি হইতেছে। তন্তর সংযোগবিশেব পটরূপের 
কারণ নহে, তন্তর রূপই পটরূপের কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে 
পারে ন|। সুতরাং বৈশেষিক আচাধ্যেরা যে মুলকারণে. রূপা্দির 
কল্পনা করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না। 
বিশেষত _ 
অজামেকাং লোহিতগরককাঃ | 
সাংখ্যাচাধ্যদিগের মতে এই শ্ৰুতিটি প্রকৃতির প্রতিপাদক। এই টি) 
স্পষ্টভাষায় প্রকৃতিকে: নোহিতপুক্লকৃষ্ণ৷ বল! হইয়াছে। এ অবস্থায় 
প্রকৃতিতে কোন রূপ নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত কর! সঙ্গত কি না, তাহাঁও 
স্থধীগণের বিবেচনীয়। সাংখ্যাচার্য্যের বলেন-- 
শব্ন্পর্শবিহীনন্তদ্রূপাদিভিরসংযুতম্‌ ৷ ; 
এই বিষ্ণুপুরাণবাক্যে প্রকৃতিকে শব্দ-্পর্শ-ও- রূপাদিশৃন্ত বল! হইয়াছে। 
সুতরাং প্রকৃতিতে রূপাদিগুণের অনুমান কর! যাইতে পারে না। কিন্তু 
বৈশেষিক আচার্যেরা বলিতে পারেন যে, এ বাক্যের তাত্পৰ্য্য এই যে, 
মূলকারণে উদ্ভূত রূপাদি নাই। তন্মাত্ৰদ্ৰব্যে অনুভূত গন্ধাদির অস্তিত্ব 
'খ্যাচার্যেরাঁও স্বীকার করেন। সে যাহা হউক্‌, মূলকারণবিষয়ে সাংখ্য 


এবং বৈশেধিক দর্শনের মত কাছাকাছি, সন্দেহ নাই। পৃূঞ্য্যপাদ বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু সাংখ্যসারে বলিয়াছেন-_. 


৮৯ 


টি 


১৬৮ hj 


প্রথম'বর্ষের উপসংহার । ১৫৫ 


নম্বেবং বৈশেধিকোক্তান্তেব পার্থিবাাদীনি প্রক্কতিরিত্যায়াতমিতি 
চেত্র, ' গন্ধাদিগুণশূন্তত্বেন কারণন্রবোু  পৃথিবীত্বাগ্ভভাবতোহম্মাকং 
বিশেষাৎ। 8:55 
:. ইহার তাৎপর্যয এই যে, তাহ! হইলে বৈশেষিকেরা যে পার্থিবাদি 
পরমাণুকে জগতের মূলকারণ বলেন, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি তাহারই নামান্তর 
হইতেছে মাত্র। না, তাহা নহে। কারণ, বৈশেষিকেরা পাধিবাদি 
পরমাণুতে গন্ধাদিগুণের সত্তা, সুতরাং পৃথিবীত্বাদি জাতির সত্তাও 
স্বীকার করেন। সাংখ্যের! প্রকৃতিতে গন্ধাদিগুণের বা পৃথিবীত্বা দিজাতির 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এইজন্য বৈশেষিকমতের অপেক্ষা ষাংখ্যমতের 
বিশেষত্ব থাঁকিতেছে। | ৃ 

সাংখ্যের দ্বিতীয়পদার্থের নাম মহত্তত্ব। বুদ্ধি, প্ৰজা প্রভৃতি 'মহত্বত্বের 
নামান্তর । ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে বুদ্ধির বিষয়াকার 
পরিণাম বা বৃত্তি হয়, এ বৃত্তির নাম জ্ঞান। মলিন দর্পণে মুখ প্রতিবিদ্বিত 
হইলে 'দর্পণমলিনিমার'সহিত মুখের যেরূপ অতাব্বিক সম্বন্ধ হইয়া থাকে, 
সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞানের সহিত পুরুষের অতাত্বিক সম্বন্ধ হয়। রূপ 
সম্বন্ধকে পুরুষের উপলব্ধি বলা যায় । এইরূপে সাংখ্যাচার্য্ের৷ বুদ্ধি, জ্ঞান 
ও উপলব্ধির ভেদ স্বীকার করেন। গৌতম বলেন-- : 

বুদ্ধিরুপলববির্জান মিত্যনর্থাত্তরম্‌। 

বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান, এগুলি একার্থক শব্দ। বুঝা যাইতেছে যে, 
বুদ্ধির দ্রব্যত্ব এবং তাহার বৃত্তি গৌতম স্বীকার করিতেছেন না গৌতম 
ও কণাঁদের মতে বুদ্ধি, উপলব্ধি বা জ্ঞান গুণপদার্থের অন্তর্গত । স্তায়- 
ভাষ্যকার বলেন যে, অচেতন বুদ্ধির জ্ঞান এবং অকৰ্ত্তা চেতনের উপলব্ধি-- 
ইহা! যুক্তিবিরুদ্ধ। বুদ্ধির জ্ঞান হইলে বুদ্ধি চেতন বলিয়া গণ্য হইতে 
পাঁরে। শরীরে কিন্তু একটিমাত্র চেতন। বাতিককার বলেন যে, বুদ্ধি 


জানে, চেতন উপলব্ধি করে; ইহা অনঙ্গত। কেন না, অন্তের জ্ঞান অন্তে 


উপলব্ধি করিতে পারে-না। ; i 


ংখ্যের তৃতীয়পদার্থ অহঙ্কারতত্ব । অহঙ্কারতত্বও- দ্রব্যপদ্বার্থ বলিয়া ' 


অঙ্গীকৃত। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচাৰ্য্যেরা, আদৌ অহঙ্কারনামে কোন 


ত 


ক্ৰমে ডু ত হৰ 
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১৫৬ সপ্তম লেকৃচর ।, 


দ্রব্য মানেন না। সাংখামতে অভিমান অহঙ্কারের অসাধারণ বৃত্তি। 
বৈশেষিকাদিমতে উহা! ভ্ঞানবিশেষমাত্র । মাংখ্যাচাৰ্য্যদিগের মতে একা-, 
দশেন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারের কার্ধ্য। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চবিধ 
পৃথিব্যাদি ' পরমাণু এবং পরমাণু হইতে স্থল পৃথিব্যাদির উৎপত্তি 
হইয়াছে । নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ ইন্দ্রিয়বর্গ মানিয়াছেন 
বটে, কিন্তু তাহাদের আহঙ্কারিকত্ব স্বীকার করেন নাই। মন 
অভৌতিক বটে, কিন্তু অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক, সুতরাং 


পৃথিব্যাদির অন্তর্গত। মন একটি স্বতন্ত্র দ্রব্যপদার্থ। কোন কোন . 


সাংখ্যাচা্য একটিমাত্র অন্তঃকরণ মানিয়াছেন। কার্য্যভেদে নামভেদ 
হওয়াতে এক অস্তঃকরণকেই মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার শব্দে অভিহিত 
কর! হয়। এমতে অন্তঃকরণ কণাদের মনঃপদার্থ ভিন্ন আর-কিছুই 
নহে ।; নৈয়ায়িক আচার্য্যেরা বলেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কুড্যাদিদঘারা 
প্রতিহত হইয়! থাকে বলিয়া কুড্যাদিব্যবহিত বস্তু গ্রহণ করিতে 
পারে না। এইজন্য ইন্দ্রিযসকল ভৌতিক । কেন না, .প্রতিঘাত 
ভৌতিকধৰ্ম্ম : ইন্দ্রিয়রকল অভৌতিক অর্থাৎ আহঙ্কারিক হইলে 
তাহাদের প্রতিঘাত হইতে পারিত না ৷ মন অতৌতিক পদার্থ, তদ্বার! 
ব্যবহিত বস্তরও অর্থমিতি হইয়া থাকে, মনু অভৌতিক- বলিয়া সমস্ত 
বিষয়ের গ্রহণে সমর্থ। চক্ষুরাদি. ইন্দ্রিয় কিন্তু একএকটিমাত্র বিষয়ের 
গ্রহণ করিতে পারে । এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় 
ভৌতিক। তাহার! হ্বন্ব-প্রক্ৃতিরূপ-ভূতের গুণগ্রহণে সমর্থ । আ্ৰাণেন্তিয় 
পাৰ্থিব বণিয়া গন্ধের এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়, তৈজম বলিয়া রূপের গ্রহণ করিতে 
পারে, ইত্যাদি। ইন্দ্িয়মকল অতৌতিক হইলে মনের. ন্যায় সমস্ত ইন্দ্ৰিয় 
সমস্ত বিষয়ের গ্রহণে সমর্থ হইত। বৈশেষিকাদিমতে .পরমাণু অপেক্ষা 
সুক্ষ্ম বস্তু নাই, স্তরাং তাহার! সাংখ্যানুমত পরমাণু অপেক্ষা স্থক্মতন্মাত্ৰ- 
নামক কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন ন| ৷ পঞ্চমহাভূত এবং আত্ম! 
সকলেই স্বীকার করেন। পরস্ত সাংখ্যাচার্য্যের পুরুষের কোন ধৰ্ম্ম 
মানেন না। তাহাদের মতে পুরুষ অমঙ্গ ও নির্লিপ্ত ংসার.ও অপ- 
বর্গ বুদ্ধির, পুরুষের নহে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক :আচার্যের! তাহা 
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স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সংসার ও অপবর্গ বাস্তবিক পুরুষের, 
| 2১ পুরুষ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদিগুণশালী এবং রা বি, পুরুষ অসঙ্গ ও 
| খঙ! নির্লিপ্ত নহেন। EE A EC) WE 
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প্রথম বর্ষের উপসংহার। 


'বৈশেধিক, নৈয়ায়িক এবং সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতের সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচন! কর! হইয়াছে। এখন কণাদের অনুমত পদার্থের বিষিয়ে নব্য 
দাৰ্শনিকগণ যেরূপ মতপ্রকাঁশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! 
করা যাইতেছে। দার্শনিকেরা সাধারণত স্বাধীনপ্রকৃতি। তাহার! 
গতান্নগতিকের স্ভাঁয় ব্যবহার করেন না। তাহাদের স্বাধীনচিন্তার 
বিলক্ষণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। টীকাকাঁরগণ যে গ্রন্থের টীকা 
করিয়াছেন, প্রকারান্তরে সে গ্রন্থের খণ্ডন বা অনৌচিত্য প্রদর্শন করিতে 
কিছুমাত্র কুঠিত হন নাই। ব্যাথ্যেয়গ্রন্থের লক্ষণ এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থের 
পরিষ্কত লক্ষণের মধ্যে দিনরাত্রিপ্রভেদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না ৷ 
ব্যাখ্যেয়গ্রস্থের সংস্কৃতদ্বারা যেরূপ অর্থ প্রতীয়মান হয়, ব্যাখ্যাকর্তীর! 
তাহাতে দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথচ 
তাহাদের ব্যাখ্যাত অর্থ ব্যাখ্যেয়গ্ৰন্থের সংস্কতদ্বারা লব্ধ হয় ন৷ তাঁদৃশ 
অর্থকে সচরাচর পারিভাষিক অর্থ বল! হইয়া থাকে। তত্বচিস্তামণিকার 
গঙ্গেশোপাধ্যায় স্পষ্টভাষায় গৌতমোক্ত লক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন। 
তার্কিকশিরোমণি পৃজ্যপাদ রঘুনাথ নিঃশঙ্কচিত্তে কণাদের কতিপয় পদার্থ 
খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা অতি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। কণাদ 
নয়টি ভ্রব্যপদার্থ মানিয়াছেন। তার্কিকশিরোমণি বিবেচন করেন যে, 
ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, বায়ু ও আত্মা, এই পাঁচটি ড্ৰব্যপদাৰ্থ মানিলেই সমস্ত 
অন্গতব এবং ব্যবহারের উপপত্তি হইতে গারে। সুতরাং নয়টি ড্ৰব্যপদাৰ্থ 
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| মানিবার কারণ বা প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার মতে আকাশ, 
gl 3 কাল ও দিক্‌, এই তিনটি ভ্রব্যপদার্থ মানিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা! | 
| 1! নাই।. ইহা ক্ৰমে প্রতিপার্দিত হইতেছে। | | 

৷ কণাদের মতে শব্দের সমবায়িকারণ বা! অধিকরণরূপে আকাশের | 
সিদ্ধি সমৰ্থিত হইয়াছে. এক সময়ে অনেক প্রদেশে শব্দের উৎপত্তি 
| হইতেছে, আকাশ শব্দের উৎপত্তির কারণ। আকাশ এক সময়ে অনেক | 
| প্রদেশে না থাকিলে, এক সময়ে অনেক প্রদেশে শব্দের উৎপত্তি হইতে 
পারে না। এইজন্ত আকাশ এক সময়ে অনেক প্রদেশে অবস্থিত, ইহ! | 
অবশ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, আকাশ বিভু | 
বা সর্বগত । যাহা: বিভু বা সর্ধগত, তাহ! নিত্য । এইজন্য আকাশ নিত্য ৷ 
শিরোমপিভট্টাচার্য্য বলেন যে, শব্দের অধিকরণ. সর্কগত বা বিভু হইবে, 
তথ্িষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার জন্য আকাঁশনামক-পদার্থান্তর-স্বীকারের 
প্রয়োজন হইতেছে না। কণাদের অভিমত আকাশের ন্যায় পরমাত্ম! 
বা ঈশ্বর সর্বগত ও নিত্য । জন্যপদার্থমাত্রের প্রতি ঈশ্বর নিমিত্তকারণ, । 
ইহা, কণাদ্বেরও . অনুমত। শব্দও জন্যপদার্থ। অপরাপর জন্তপদাৰ্থের | 
স্তায় ঈশ্বর শব্দেরও নিমিত্তকারণ, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। অতএব | 
ঈশ্বর যেমন শব্দের নিমিত্তকারণ, সেইরূপ তিনিই শব্দের সমবায়িকারণ 
এবং শব্দের অধিকরণ, ইহ! স্বীকার করাই সঙ্গত। তজ্জন্য অতিরিক্ত 
আকাশ স্বীকার করিবার আবশ্তকতা৷ হইতেছে ন৷ ৷ 

আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বর যেমন জন্তমাত্রের নিমিত্তকারণ, 
সেইরূপ জীবাত্মার অদৃষ্টও জন্তমাত্রের নিমিত্তকারণ। কেন না, জীবাস্মার 
ভোগের জন্তই, জগতের স্বষ্টি হইয়াছে। জীবাস্মার ভোগ অদ্বধজন্ত। 
জগতের স্থষ্টিও অনৃষ্টজন্ত। জীবাত্মার ভোগপ্রযোজক অদৃষ্ট না থাকিলে 
ভোগ্যবস্তর স্থষ্টি হইতে পারে না। এইজন্য জীবাত্মার অদৃষ্ট জন্তমাত্রের 
নিমিত্তকারণ। শব্দও জন্য, অতএব জীবাত্মগত অদৃষ্ট শৰ্মেরও নিমিত্ত- 
কারণ । এখন বিবেচনা কর! উচিত যে, ঈশ্বর শব্দের নিমিত্তকারণ 
বলিয়া তাহাকে শব্দের সমবায়িকারণ বা অধিকরণ কল্পনা করিতে হইলে, 
জীবাত্নগত অদৃষ্ট শব্দের নিমিত্তকারণ বলিয়া.জীবাত্মাকেও শব্দের স্মবায়ি- 
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কারণ বা অধিকরণ কল্পনা কর! যাইতে পারে । জীবাস্মাও ঈশ্বরের ন্যায় 
সর্বগত ও নিত্য, কিন্ত ঈশ্বরের ন্যায় এক নহে। জীবাত্মা নানা, দেহভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরকেই শব্দের সমবায়িকারণ এবং অধিকরণ 
স্বীকার করিতে হইবে, জীবাত্মাকে শব্দের, সমবায়িকারণ বা অধিকরণ 
স্বীকার করা যাইতে পারিবে না, ইহার কোন. হেতু নাই। সুতরাং 
বিনিগমনাবিরহ প্রযুক্ত ঈশ্বরের স্তায় জীবাত্মাদিগকেও. শব্দের সমবায়ি- 
কারণ এবং অধিকরণ স্বীকার করিতে হয় । তাহা হইলে ঈশ্বরের এবং 
অনন্ত জীবাত্মার শব্বদমবায়িকারণত্ব এবং শব্দাধিকরণত্ব স্বীকার করিতে 
হইতেছে । তদপেক্ষা বরং শব্দের মমবায়িকারণ এবং অধিকরণরূপে 
আকাশনামক পদার্থান্তরের কল্পনা করাই.সমধিক সঙ্গত | . 
এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে, আপত্তিট ঠিক হয়নাই । কেন না, ঈশ্বর 
শব্দের নিমিত্তকারণ, ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ বলিয়া তাহাকে শব্দের সমবায়ি- 
কারণ কল্পনা কর! হইতেছে। তদনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে বরং 
জীবাত্মগত অদৃষ্ট শব্দের নিমিত্তকারণ বলিয়া জীবাত্মগত অদৃষ্ট শব্দের 
সমবায়িকাঁরণ, এইরূপ কল্পনা করিবার আপত্তি হইতে পারে। আপাতত 
এরূপ আপত্তি হইতে পারিলেও উহা! ভিত্তিশৃন্ত। কারণ, অদৃষ্ট গুণপদার্থের 
অন্তর্গত, দ্রব্যপদাৰ্থের অন্তর্গত নহে। দ্রব্য ভিন্ন কোন পদাৰ্থই,যুমবায়ি- 
কারণ হয় না। সুতরাং জীবাত্মগত অদৃষ্ট শব্দের .সমবায়িকারণ. হইবে, 
এ আপত্তি উঠিতেই পারে না ৷ জীবাত্মগত অদৃষ্ট শব্দের নিমিত্বকারণ, 
অতএব জীবাত্মা শব্দের সমবায়িকারণ হইবে, এরূপ করনা হইতে 
পারিলেও তাহার কোন প্রমাণ নাই। অর্থাৎ অদৃষ্ট, শৰ্দের কারণ 
বলিয়া অদৃষ্টের আশ্ৰয়ও শব্দের কারণ হইবে, ইহার কোন প্রমাণ নাই 


২ গৃহগত প্রদীপ প্রকাশের হেতু বলিয়া গৃহও প্রকাশের হেতু হইবে, ঈদৃশ 


কল্পনার অমমীচীনত! বুঝাইয়! দিতে হইবে. ন|। কেবল-শবের নহে, 


_আীবাত্মগত অদৃষ্ট ঘটপটাদিরও নিমিত্তকারণ। জীবাস্মগত. অদৃষ্ট শব্দের 


'নিমিত্তকারণ বলিয়া জীবাত্মাকে শব্দের সমবায়িকারণ বলিতে হইলে 
ঘটপটাদির সমবায়িকারণও বলিতে হয়। এরূপ কল্পনা কতদূর সঙ্গত, 
স্ধীগণ তাহার বিচার করিবেন. বিশেষত জীবান্ম| শব্দের সমবারি- 
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কারণ হইলে শব্দের অধিকরণও হইবে। তাহা হইলে ‘অহং শন্দবান্‌” 
অর্থাৎ আমি শব্দের অধিকরণ, আমাতে শব রহিয়াছে, এরূপ অন্নভব 
হইতে .পারে। তাহা হয় না। অতএব জীবাস্মা নহে, পরমাত্ম৷ বা 
ঈশ্বর শব্দের সমবায়িকারণ এবং. অধিকরণ, ইহ! বলাই সঙ্গত হইবে। 
. ঈশ্বর শব্দের অধিকরণ হইলে কোন অনুপপত্তি হয় না। সুতরাং তজ্জন্ত 
আকাশপদার্থের অঙ্গীকারের কিছুমাত্ৰ, আবহ্যকতা নাই . 

একটি কথা জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, বৈশেষিকমতে কৰ্ণচ্ছিত্ৰযুক্ৰ 
আকাশের নাম অবণেন্ৰিয় আকাশ অঙ্গীকৃত না হইলে কাহাঁকে শ্রবণে- 
ন্্রিয় বলা হইবে? ..অতএব অন্ত কারণে না হউক্‌, অন্তত শ্রবণেক্তিয়ের 
অনুরোধে আকাশের অঙ্গীকার কর! আবশ্যক হইতেছে। এতহুন্তরে 
বক্তব্য এই যে, অবণেন্তরিয়ের জন্যও আকাশ স্বীকার করা অনাবশহাক। 
আকাশের স্তায় ঈশ্বরও সৰ্ব্বগত। আকাশের স্তায় ঈশ্বরও কর্ণচ্ছিত্র- 
প্রদেশে বিদ্যমান ৷ স্বৃতরাং কর্ণচ্ছিত্রবুক্ত ঈশ্বরকে শ্রবণেন্তরিয় বলিলেও 
কোন দোষ. হইতে পারে না।- অতএব. শ্রবণেন্রিয়ের জন্তও আকাল 
দ্বীকাঁর করিবার আবশ্যকতা হইতেছে না। 

,আকাশপদার্থ স্বীকার. না করিয়াঁও যেরূপ. ব্যবহারের উপপত্তি 
করিতে পারা যায়, তাহা প্রদর্শিত-হইপ-। এখন কানাদিপদার্থ স্বীকার 
না করিলেও যেরূপে বাহারের. উিপপ্ি তে পারে, . তাহ প্রদর্শিত 
হইতেছে । গতি 

. “ইদানীং ঘটঃ» অর্থাৎ এখন বট এ ইত্যাদি তীরের 
জন্য, কালনামক-পদার্থাস্তর অঙ্গীকৃত হইয়াছে । : কেন না, “ইদানীং ঘট 
ইত্যাদি. প্রতীতিতে উপস্থিত .হূর্যাপরিস্পন্দ.. ঘটাদির টিক, 


ভাঁদমান হইতেছে। সূর্য্যপরিন্পন্দের সহিত ঘটাদির সম্বন্ধ. না..থাকিলে : 


হর্য্যপরিল্পন্দ ঘটাদির অধিকরণ হইতে পারে না।. সর্ধ্যপরিস্পন্দের 

সহিত ঘটাদির সাক্ষাৎ কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। কালনামক পদার্থান্তর স্থধ্য- 

পরিস্পন্দের সহিত ঘটাদির সম্বন্ধ সম্পাদন করে। কাল বিভু, সুতরাং 

সুৰ্য্যমণ্ডল ও ঘটাদি উভয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ অছে। অতএব ভদ্বার| 

হৰ্য্যপরিম্পন্দের মহিত;ঘটাদির সম্বন্ধ সম্পন্ন হইতে পারে। বৃক্ষাগ্রস্থিত 
২১ 
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ফলের সহিত ভূতলস্থ মনুস্থোর সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্ত ভূতলম্ব 
মনুষ্যা অস্কুণদ্বার| বৃক্ষাগ্রস্থিত ফলের আহৰরণ করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে 
ফল-ও মনুষ্য, এই উভয়-সংযুক্ত অঙ্কুশ ফলের সহিত মনুষ্যের পরম্পরা স্বন্ধ 
ঘটাইয়া দেয়। প্রকৃতহ্থলেও স্থধ্যমওল ও ঘটাদি, এই উভয়সংযুক্ত 
কাল সূর্্যপরিস্পন্দ এবং ঘটাদির পরম্পরা সম্বন্ধ ঘটাইয়| দেয়। তার্কিক- 
শিরোমণি বলেন যে, ঈশ্বরদ্বারাই স্থৰ্যপরিম্পন্দ এবং ঘটাদির সম্বন্ধ হইতে 
পারে বলিয়া কালনামক পদার্থান্তর অঙ্গীকার করিবার কোন প্রয়োজন 
হইতেছে ন| ৷ - ৰ 
কণাদের মতে দূরত্ব-এবং-নিকটত্ব-ব্যবহারের কারণরূপে দিক্‌পদাৰ্থ 
অঙ্গীকৃত হইয়াছে। পাটলীপুত্র হইতে গয়া, গয়া অপেক্ষা কাশী দুর। 
এস্থলে পাঁটলীপুত্র ও গয়ার মধ্যে যে সংযোগপরম্পরা আছে, পাটলীপুত্র 
ও কাশীর মধ্যে তদপেক্ষা অধিক সংযোগপরম্পরা আছে, সন্দেহ নাই। 
ংযোগের ভূয়ত্ববশত দূরব্যবহার এবং সংযোগের :অন্নত্ববশত নিকটব্যবহাঁর 
হুইয়া-থাকে। যাহা দুর এবং যাহা হইতে দূর, তহুভয়ের সহিত সংযোগ- 
বহুত্বের কোনরূপ সম্বন্ধ অবশ্য অপেক্ষণীয়। এস্থলেও সংযোগবহুত্বের 
সহিত উক্ত স্থানদ্বয়ের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং পরম্পরাঁসন্বনধ 
স্বীকার করিতে হইবে। যে পদার্থ উভয় স্থানের সহিত সংযুক্ত, সেই 
পদাৰ্থই উভয়ের স্ম্বন্ধের ঘটক হইতে পারে। তাহাই দিক্পদ্ার্থ। এবং, 
প্রাচ্যাং ঘট অর্থাৎ পূর্বদিকে ঘট ইত্যাদি প্ৰতীতি অন্থসারেও দিকৃ- 
পদার্থ স্বীকার করিতে হয় । কেন না, দ্বিকৃপদার্থ না থাকিলে এপ্রাচ্যাং 
অর্থাৎ পূর্বদিকে, এইরূপ প্রতীতিই হইতে পারে. না। তাঞ্চিকশিরোমণি 
বলেন বে, দূরত্বাদিবুদ্ধি এবং “প্রাচ্যাং ঘটঃ ইত্যাদি প্রতীতি পরমেশ্বর- 
দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। তজ্জন্ত দিক্‌নামক পদার্থান্তর স্বীকার 
করিতে হয় না। ন ৰ ৷ 
আপত্তি হইতে পারে যে, “ইদানীং ঘটঃ’ এবং প্রাচ্যাং ঘটঃ, এ 
দুইটি প্রতীতি একবস্তুবিষয়ক নহে, কিন্ত ‘ইদানীং ও ‘প্রাচ্যাং’ এই 
প্রতীতিদয়ের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, ইহ! অনুভবসিদ্ধ ৷ সুতরাং এক 
পরমেশ্বরদ্থার। উভয়বিধ প্রতীতির উপপাদন করিতে গেলে অনুভববিরোধ 
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উপস্থিত হয়, অতএব অনুভবের অনুরোধে কালপদার্থ ও দিকৃপদার্থ . 


স্বীকার করা উচিত। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, পদার্থ এক হইলেও 
উপাধিভেদে বা নিমিত্তভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি এবং ব্যবহারের হেতু বা 
বিষয় হইতে পারে, ইহা অবিসংবাদী সত্য ৷ দেখিতে পাওয়া যায় যে; 
এক দেবদত্ত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, গুরু, শিষ্য প্রভৃতি নানাবিধ গ্রতীতির 


বিষয় এবং নানাবিধ ব্যবহারের হেতু হইয়া থাঁকে। একটি সংখ্যাস্থচক 


রেখ! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিবেশিত হইয়া এক, দশ, শত, সহস্ৰ, অযুত; 
লক্ষ ইত্যাদি নানাবিধ প্রতীতির বিষয় এবং নাঁনাপ্রকার ব্যবহারের হেতু 
হইয়া থাকে, ইহ! সকলেই স্বীকার করিবেন। সেইরূপ পরমেশ্বর এক 
হইলেও উপাধিভেদে বা নিমিত্তভেদে ‘ইদানীং’ ও ‘প্রাচ্যাং ইত্যাদি 
নানাবিধ প্রতীতির বিষয় এবং বিবিধ ব্যবহারের হেতু হইতে পারেন । 
ইহাতে কোনরূপ.আঁপত্তি উঠিতে পারে না। কণাদের মতেও ইহ! অস্বী- 
রাঁর করিবার 'উপায় নাই । তাহার মতে কাঁলপদার্থ একটিমাত্র, এবং 
বিকৃপদার্থও একটিমাত্র |. কাল ও দিক্‌ প্রত্যেকে নান! নহে। কিন্ত 
‘ইদ।নীং ঘট£তদা নীং ঘটঃ» অর্থাৎ এখন ঘট, তখন ঘট, এবং “প্রাচ্যাং ঘটঃ, 
গ্রতীচ্যাং ঘটং'. অর্থাৎ পূৰ্ব্বদিকে ঘট, পশ্চিমদিকে ঘট ইত্যাদি প্রতীতি- 
গুলি ভিন্নভিন্ন:বস্ত-বিষয়ক, ইহা! অন্গুভবসিদ্ধ | “ইদানীং, ও “তদানীং' এই 
উভয় প্রতীতির বিষয় এক কাল নহে, ভিন্ন ভিন্ন কাল। এবং ‘্রাচ্যাং 
ও. প্রতীচ্যাং, এই প্রতীতিদ্বয়ের বিষয় এক দিক্‌ নহে, ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌ ৷ 
কণাদের মতে কিন্তু কালপদার্থ ও দিকৃপদার্থ প্রত্যেকে এক এক, অনেক 
নহে। এইজন্য কণাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কালপদার্থ এবং দিক্‌- 
পদার্থ প্রত্যেকে এক এক হইলেও অর্থাৎ নান! না হইলেও উপাধিভেদে 
নানাবিধ প্রতীতির বিষয় এবং অনেকবিধ ব্যবহারের হেতু হইয়া থাকে । 
কণাদের মতে যেমন কাল.ও দিক্‌ প্রত্যেকে এক হইয়াও উপাধিভেদে 
নানারপে প্রতীত ও ব্যবহৃত হয়, তাঞ্চিকশিরোমণির মতেও সেইরূপ 
পরমেশ্বর এক.হইলেও.উপাধিভেদে নানারূপে প্রতীত ও ব্যবহৃত হইবেন; 
ইহাতে আপত্তি হইবার কোন কারণ নাইন ইহ! স্বীকার ন! করিলে 
গইলিনীং-ঘটঃ, তদ্রানীং. ঘটঃ” ইত্যাদি প্রতীতি.অনুারে, কালের এবং 
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“প্রাচ্যাং ঘটঃ, প্রতীচ্যাং ঘটঃ”, ইত্যাদি প্রতীতি অনুসারে দিকেরও নানাত্ব 
স্বীকার করিতে হয়। উপাধিভেদে এক কাল ও এক দিক্‌ দ্বারা নানা 
ব্যবহার হইতে পারিলে এক পরমেশ্বরদ্বারা কেন তাহ! হইতে পারিবে 
না, তাহার কোন হেতু নাই। | 

কালের সম্বন্ধে আরও একট কথা বিবেচ্য আছে, তাহার আলোচন! 
করা যাইতেছে । ক্ষণ, লব, নিমেষ, মুহূর্ত, যাম, অহোরাত্র, পক্ষ, 
মাসাদি ভেদে কাল অনেকরূপে ব্যবহৃত হুয়। তন্মধ্যে লবাদি পর-পর 
বিভাগগুলি ক্ষণের দ্বারা উপপা'দিত হয়। যেমন ছুই ক্ষণে এক লব, ছুই 
লবে এক নিমেষ, ইত্যাদি । কিন্তু ক্ষণ কাহাকে বলা যাইবে, কি উপাধি- F 
দ্বার! ক্ষণব্যবহার হইবে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক ৷ বৈশেষিক আচার্য্যের! | 
বলেন যে, কৰ্ম্মই ক্ষণব্যবহারের হেতু বা উপাধি । বৈশেষিকমতে কর্ণ | 
ব! ক্ৰিয়! ক্ষণচতুষ্টয়স্থায়ী ৷ যে ক্ষণে কর্মের উৎপত্তি হয়, সেই ক্ষণ হইতে | 
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আরম্ভ. করিয়া চতুর্থক্ষণ পর্য্যন্ত কৰ্ম্ম থাকে, পঞ্চম ক্ষণে তাহ! বিনষ্ট হয়। )/ 
যে আধারে কর্মের উৎপত্তি হয়, সেই আধারের পূৰ্বসংযোগনাখ এবং র্‌ 


অপর সংযোগের উৎপাদন কর্মের কাৰ্য্য প্রথম -ক্ষণে কৰ্ম্মের উৎপত্তি, 

দ্বিতীয় ক্ষণে পূৰ্ব্বলংযুক্ত দ্রব্যের সহিত বিভাগ, তৃতীয় ক্ষণে পূর্ববংযোগ- 

নাশ, চতুৰ্থ ক্ষণে উত্তরসংযেগের উত্পত্তি এবং পঞ্চম ক্ষণে. কর্মের নাশ ্‌ 

হয়, ইহা বৈশেষিক আচার্য্যদিগের প্রক্রিয়া । এই প্রক্রিয়ার প্রতি নির্ভর | 

করিয়| তাহারা বলেন যে, বিভাগপ্ৰাগভাবাবচ্ছিন্ন কৰ্ম্মই ক্ষণব্যবহারের 

হেতু বা উপাধি। অৰ্থাৎ তাদৃশকৰ্ম্মবিশিষ্ট কাল ক্ষণশব্ববাচ্য । যে কাৰ্য্য 

উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্বে তাঁহার প্রাগভাব থাকে। যে ক্ষণে কর্ম্মের 

উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার পরক্ষণে বিভাগ হইবে, সুতরাং কৰ্ম্মোৎপত্ডির 

পরক্ষণে বিভাগই থাকিবে, বিভাগের প্রাগভাব থাকিবে না। কর্ম্মের 
| চু উৎপত্তিক্ষণে বিভাগের প্রাগভাব আছে। বিভাগের প্রাগভাব বেরূপ ্‌ 
ৰ (কৰ্ম্মে উৎপত্তিক্ষণে আছে, সেইরূপ কৰ্ম্মের উংপত্তিক্ষণের পূর্বেও আছে 
___ বটে, কিন্তু তৎকালে কৰ্ম্ম নাই। অতএব কেবল বিভাগের প্রাগভাব 

ক্ষণব্যবহারের হেতু হইতে পারে ন| ৷ কেন না, কর্ম ক্ষণচতুষ্টর়স্থায়ী, ন 

বিভাগঞ্রাগভাব বিভাগোৎপত্তির সমন পূর্বাকাগে স্থায়ী। এইঞন্ত বিভাগ- 
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প্রথম বর্ষের উপসংহার। ১৬৫ 


প্রাগভাবাবচ্ছিন্ন কিনা .বিভাগপ্রাগতাববিশিষ্ট কৰ্ম্ম ক্ষণব্যবহারের হেতু, 
ইহা বলিতে হইতেছে । অর্থাৎ বিভাগপ্রাগভাব এবং বর্ম, এই দুইটি 
মিলিত হইয়া ক্ষণব্যবহার সম্পাদন করে। 

ইহার বিপক্ষে অনেক বলিবার আছে । কিন্তু বোধ হয় অধিক না 
বলিয়া একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথম ক্ষণে কর্মের উৎপত্তি, 
দ্বিতীয় ক্ষণে বিভাগের উৎপত্তি, এই সিদ্ধান্তই উক্ত কল্পনার অর্থাৎ 
বিভাগপ্রাগভাবাবচ্ছিন্ন কৰ্ম্ম ক্ষণোপাধি বা ক্ষণব্যবহারের হেতু, এই 
কল্পনার মূলভিত্তি। উক্ত সিদ্ধান্ত কিন্তু ক্ষণনির্বাহ, স্থতরাং ক্ষণপদার্থের 
নিশ্চয়সাপেক্ষ । অতএব প্র-সিদ্ধান্ত-মবলম্বনে বিভাগপ্রাগভাবাবচ্ছিন্ন কৰ্ম্ম 
ক্ষণোপাধি, ইহা বলা যাইতে পারে না। কৰ্ম্ম যে অবস্থাতে বিভাগ 
জন্মাইবে,সেই অবস্থার জন্যও অন্তবিধ ক্ষণোপাধি স্বীকার করিতে হইবে ৷ 
অতএব ইহা বলাই সঙ্গত যে, যে সকল পদার্থ বস্তুগত্য! ক্ষণিক, 
তাহারাই ক্ষণোপাধি-__অর্থাৎ ক্ষণোপাধি বা ক্ষণ অতিরিক্ত স্বীকার করাই 
উচিত ৷ এ অতিরিক্ত ক্ষণপদার্থগুলি বস্তগত্য! ক্ষণিক। এইরূপে ক্ষণপদার্থ- 
গুলি অতিরিক্ত স্বীকার করিতে হইলে তদ্বারাই সমস্ত ব্যবহারের উপ- 
পত্তি হইতে পারে বলিয়া অতিরিক্ত কালপদার্থ স্বীকার করিবার কোন 
প্রয়োজন হইতেছে না। “ইদানীং ঘটঃ+ কিনা এক্ষণে ঘট, “তদানীং 
ঘট* কিন! সেক্ষণে ঘট ইত্যাদিরপে ক্ষণপদার্থদারাই সমস্ত ব্যবহার 
সম্পন্ন হয়। অতএব কালপদাৰ্থস্বীকার অনাবশ্তক। 

কণাদের মতে মন একটি স্বতন্ত্ৰ দ্রব্যপদাৰ্থ । তার্কিকশিরোমণি বলেন 
যে, তাহা নহে । মন স্থক্মভূতমাত্র, অতিরিক্ত ভ্রব্যপদার্থ স্বীকার করি- 
বার কোন প্রয়োজন নাই৷ জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপ্তবারণের জন্য এবং 
সুখাদি প্রত্যক্ষের করণরূপে মন স্বীকার করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহা 
যে অতিরিক্ত দ্রব্য. হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই । অতএব বহি- 


-রিন্দ্ৰিয়সকল যেমন ভৌতিক, অস্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মনও সেইরূপ ভৌতিক ॥ 


এইরূপে'কণাঁদের অঙ্গীকৃত নয়টি দ্রব্যপদার্থ তার্কিকশিরোমণি পাঁচটিতে 
পর্যবসিত করিয়াঁছেন। অর্থাৎ তার্কিক্শিরোমণির মতে ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, বায়ু ও আত্মা, এই পীচটমাত্র ভ্রবাগদার্থ ৷ 
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১৬৪ 7 অফ্টম লেক্চর। 


প্রাচ্যাং ঘটঃ, গ্রতীচ্যাং ঘট’, ইত্যাদি গ্রতীতি অনুসারে দিকেরও নানাত্ব 
স্বীকার করিতে হুয়। উপাধিতেদে এক'কাল ও এক. দিক্‌ দ্বারা নান! 
ব্যবহার হইতে পারিলে এক পরমেশ্বরদ্বারা কেন তাহা হইতে পারিবে 
না, তাহার কোন হেতু নাই। ৰ 

কালের সম্বন্ধে আরও একট কথা বিবেচ্য আছে, তাঁহার আলোচনা 
করা যাইতেছে। ক্ষণ, লব, নিমেষ, মুহূর্ত, যাম, অহোরাত্র, পক্ষ, 
মাসাদি:ভেদে কাল অনেকরূপে ব্যবহৃত হুয়। তন্মধ্যে লবাদি পর-পর 
বিভাগগুলি ক্ষণের দ্বারা উপপাদিত হয়। যেমন ছুই ক্ষণে এক লব, ছুই 
লবে এক নিমেষ, ইত্যাদি। কিন্তু ক্ষণ কাহাকে বলা যাইবে, কি উপাধি- 
দ্বার! ক্ষণব্যবহার হইবে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক । বৈশেষিক আচার্য্যেরা 
বলেন যে, কৰ্ম্মই ক্ষণব্যবহারের হেতু বা উপাধি। বৈশেধিকমতে কৰ্ম্ম 
বা ক্ৰিয়া ক্ষণচতু্টয়ন্থায়ী ৷ যে ক্ষণে কর্মের উৎপত্তি হয়, সেই ক্ষণ হইতে 
আরম্ত করিয়া চতুৰ্থক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম থাকে, পঞ্চম ক্ষণে তাহা বিনষ্ট হয়। 
যে আধারে কর্থের উৎপত্তি হয়, সেই আধারের পুর্ববসংযোগনাশ এবং 


অপর সংযোগের উৎপাদন কর্মের কাৰ্য্য প্রথম ক্ষণে কর্মের উৎপত্তি, ' 


দ্বিতীয় ক্ষণে পূর্কাসংযুক্ত দ্রব্যের সহিত বিভাগ, তৃতীয় ক্ষণে পূর্বসংযোগ- 
নাশ, চতুর্থ ক্ষণে উত্তরংযোগের উৎপত্তি এবং পঞ্চম ক্ষণে. কর্মের নাশ 
‘হয়, ইহা বৈশেষিক আচাৰ্য্যদিগের প্রক্রিয়া । এই প্রক্রিয়ার প্রতি নির্ভর 
করিয়! তাহার! বলেন যে, বিভাগপ্রাগভাঁবাবচ্ছিন্ন কৰ্ম্মই ক্ষণব্যবহারের 
হেতু বা উপাধি। অর্থাৎ তাদৃশকর্মমবিশিষ্ট কাল ক্ষণশবাবাচ্য । যে কাৰ্য্য 
উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্বে তাহার প্রাগভাৰ থাকে। যে ক্ষণে কর্ম্মের 
উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার পরক্ষণে বিভাগ হইবে, সুতরাং কৰ্ম্মোৎপত্তির 
পরক্ষণে বিভাগই থাকিবে, বিভাগের প্রাগভাব থাকিবে না। কর্মের 
_ উৎপত্ভিক্ষণে বিভাগের প্রাগভাব আছে। বিভাগের প্রাগভাব যেরূপ 
কর্মের উৎপত্তিক্ষণে আছে, সেইরূপ কৰ্ম্মের উৎপত্তিক্ষণের পূর্বেও আছে 
_ বটে, কিন্ত তৎকালে কৰ্ম্ম নাই। অতএব কেবল বিভাগের প্রাগভাব 

ক্ষণব্যবহারের হেতু হইতে পারে না। কেন না, কৰ্ম্ম ক্ষণচতুষ্টয়স্থায়ী, 
বিভাগপ্রাগভাব বিভাগোৎপন্তির সমত্ত পূর্বকাগে স্থায়ী । এইজন্ত বিভাগ. 
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৮717. প্রথম বর্ষের উপসংহার । ১৬৫ 
পা ৩০ প্রাগভাবাবচ্ছিন্ন কিনা .বিভাগপ্রাগভাববিশিষ্ট কৰ্ম্ম ক্ষণব্যবহাঁরের হেতু, 
ৃ ৰ ইহা বলিতে হইতেছে। অর্থাৎ বিভাগপ্ৰ৷গভাব এবং কৰ্ম্ম, এই ছুইটি 


মিলিত হইয়া ক্ষণব্যবহার সম্পাদন করে। 

ইহার বিপক্ষে অনেক বলিবার আছে। কিন্তু বোধ হয় অধিক না 
বলিয়া একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথম ক্ষণে কর্মের উৎপত্তি, 
দ্বিতীয় ক্ষণে বিভাগের উৎপত্তি, এই সিদ্ধান্তই উক্ত কল্পনার অর্থাৎ . 
বিভাগপ্রাগভাবাবচ্ছিন্ন কৰ্ম্ম ক্ষণোপাধি বা ক্ষণব্যবহারের হেতু, এই ্‌ 
কল্পনার মূলভিত্তি। উক্ত সিদ্ধান্ত কিন্তু ক্ষণনির্বাহ, সুতরাং ক্ষণপদার্থের _ 
নিশ্চয়মাপেক্ষ । অতএব এ্-সিদ্ধান্ত-অবলম্বনে বিভাগপ্রাগভাবাবচ্ছিন্ন কৰ্ম্ম 
ক্ষণোপাধি, ইহা বলা যাইতে পারে না। কৰ্ম্ম যে অবস্থাতে বিভাগ 
অন্মাইবে,সেই অবস্থার জন্যও অন্যবিধ ক্ষণোপাধি স্বীকার করিতে হইবে। 
অতএব ইহা বলাই বঙ্গত যে, যে সকল পদার্থ বন্তগত্যা ক্ষণিক, ৷ 
তাহারাই ক্ষণোপাধি--অৰ্থাৎ ক্ষণোপাধি বা ক্ষণ অতিরিক্ত স্বীকার করাই __ 
উচিত । ও অতিরিক্ত ক্ষণপদার্থগুলি বস্তুগত্যা ক্ষণিক । এইরপে ক্ষণপদাৰ্থ- _ 
গুলি অতিরিক্ত স্বীকার করিতে হইলে তদ্বারাই সমস্ত ব্যবহারের উপ- 
পত্তি হইতে পারে বলিয়া অতিরিক্ত কালপদার্থ স্বীকার করিবার কোন | 
প্রয়োজন হইতেছে না। “ইদানীং ঘটঃ’ কিনা এক্ষণে ‘ঘট, ‘তদানীং il 
ঘটঃ’ কিন! সেক্ষণে ঘট ইত্যাদিরূপে ক্ষণপদার্থারাই সমস্ত ব্যবহার 
সম্পন্ন হয়। অতএব কালপদাৰ্থস্বীকার অনাবশ্তক। 

কাদের মতে মন একটি স্বতন্ত্ৰ দ্রব্যপদাৰ্থ। তার্কিকশিরোমণি বলেন 
যে, তাহা নহে । মন হুম্মভৃতমাত্র, অতিরিক্ত দ্রব্যপদার্থ স্বীকার করি- 
বার কোন প্রয়োজন নাই জ্ঞানছয়ের যৌগপস্যবারণের জন্য এবং 
স্খাদি প্রত্যক্ষের করণরূপে মন স্বীকার করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহা 
যে অতিরিক্ত দ্রব্য হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই । অতএব বহি- 

 রিন্দিয়সকল যেমন ভৌতিক, অন্তবিন্ৰিয় অর্থাৎ মনও সেইরূপ ভৌতিক। _ : 

এইরূপে' কণাঁদের অঙ্গীকৃত নয়টি দ্রব্যপদার্থ তার্কিকশিরোমণি পাচটিতে 
পধ্যবসিত করিয়াছেন। অর্থাৎ তার্কিকশিরোমণির মতে ক্ষিতি, অপ, ie 
তেজ, বায়ু ও আত্মা, এই পাঁচটিমাত্র দ্রবাপদার্থ। .. SES 


> 


ত + 
১৪৩০১ WU oot si 50min ১০< dnc 
পাপা 


২৮৯০৪০৯৯০০১১০৬ 


১৬৬ '_ অফ্টম লেক্চর। 


বৈশেষিক এবং নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ পরমাণু ও দ্ব্যণুক স্বীকার করিয়া 
থাকেন । ভৌতিক হুস্মতমাংশ অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা সুন্ম অংশ হইতে 
পারে না, তাহার নাম পরমাণু কিনা পরমস্থক্ম ছুইটি পরমাণুর সংযোগে 
ঘাপুকের এবং তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্ৰ্যগুকের বা ত্ৰদরেণুর উত্পত্তি 
হয়। ত্র্যগ্ুকের অপর নাম্রুটি, ক্রুটি চাক্ষুষদ্রবা। জালবরন্ে স্থৰ্য্যকিরণ 
প্রবিষ্ট হইলে ধূলির স্যায়সু্সথক্ম যে পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই 
ক্রুটি। মহন বলিয়াছেন যে, জালান্তরগত স্থধ্যরশ্মিতে যে স্থন্মরেণু দুষ্ট হয়, 
তাহা প্রথম পরিমাণ, তাহার নাম ত্রসরেণু । ট 
অসৱেণু চাক্ষুষদ্রব্য, সুতরাং সাবয়ব ও মহৎ। কেন না, সাবয়ব এবং 
মহৎ না হইলে দ্ৰব্য প্রত্যক্ষ হয় ন| ৷ ঘটাদ্দিদ্রব্য চাক্ষুষ অথচ সাবয়ব। 
অ্রনৱেণুও চাক্ষুষদ্রব্, অতএব তাহাও সাবয়ব। ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যথুক ৷ 
ঘট মহত্ড্ৰব্য, তাহার অবয়ব: কপাল সাবয়ব। ত্ৰসরেণুও -মহত্দ্ৰব্য, 
তাহার অবয়ব দ্ব্যণুকও সাবয়ব হইবে৷ দ্ব্যণুকের,অবয়ব পরমাণু । এই- 
রপে পূর্ব্বাচার্য্যের! দ্্যণুক ও পরমাণুর অনুমান ক্রিয়াছেন। 
'_ তাৰ্কিকশিরোমণি বলেন, এ অনুমান ঠিক নহে। কারণ, এ সকল 
হেতু. অপ্রযোজক। উহাদেরংবিপক্ষবাঁধক তর্ক নাই। অর্থাৎ চাক্ষুযদ্ৰব্য 
অবপ্তই সাবয়ব হইবে, মহত্দ্রব্যের অবয়ব সাবয়ব হইতেই হইবে, 
ইহার কোন প্রমাণ নাই। ইহা অস্বীকার করিলে বক্ষ্যমাণরূপে পর- 
মাঁণুৰ্রও সাবয়বত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। ঘট মহত্দ্রব্য, তাহা 
মাবয়ব,। ঘটের অবয়ব কপাল, তাহাও সাবয়ব। কপালের অবয়ব পিণ্ড, 
তাহারও অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়। তদনুসারে অনুমান করা যাইতে 
পারে যে, ত্রসরেণু মহত্দ্রবা, তাহা ঘটের ন্যায় সাঁবয়ব। ত্রনরেণুর অব- 
বব দ্যগুক মহতদ্রব্যের অবয়ব, -তাহাঁও ঘটাবয়ব কপালের স্তায় সাবয়ব। 
মহত্দ্রব্য ত্রসরেণুরর অবয়বের (দ্বাগুকের) অবয়ব পরমাণু, তাহাও কপালের, 
অবয়ব পির স্তাঁয় সাবয়ব হইবে। এইরূপে পরমাণুর অবয়বের এবং 
ত্দবয়বপরম্পরার অনুমান করা যাইতে পারে। 'পুর্বাচার্য্েরা পরমাণুর, 
অবয়ব. স্বীকার করেন না।. তাঁহারা অপ্রযোজক: অর্থাৎ বিপক্ষবাধক- 
তর্ক নাই বলিয়া ও হেতু, অগ্রাহ করিয়াছেন। ত্রসরেগুর অবয়বের অনু: 


প্রথম বর্ষের উপসংহার । ১৬ 


মানও ওঁ কারণে অপ্ৰমাণ বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারে। দ্রব্যের অবয়ব- 
ধারার কোন, স্থানে বিশ্রাম মানিতে হইবে। অর্থাৎ স্থুলদ্রব্যের অবয়ব- 
ধার! বিভাগ করিতে গেলে পরিশেষে ঈদৃশ অবয়বে উপনীত হইতে হইবে 
যে, যাহার. আর বিভাগ হইতে পারে না। তাহা অব্য: নিরবয়ব, 
তাহাই অবয়বধারার বিশ্রামস্থান। পূৰ্ব্বাচাধ্যদ্বিগের মতে তাহা গরমাণু। 
তার্কিকশিরোমণির মতে তাহা ক্ৰটি বা ত্রসরেণু। ত্রুটি প্রত্যক্ষদ্রব্য বলিয়া 
সকলেরই স্বীকাৰ্য্য। পরমাণু এবং দ্বাপুক অপ্রত্যক্ষ অথচ তাহাদের অনু- 
মান করিবার বিশিষ্ট হেতু নাই বলিয়! তার্কিকণিরোদণি তাহা স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত নহেন। এ "এ টি 
বৈশেধিকমতে অনুভূত রূপা গুণ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। চক্ষুৱ্িন্তিয় 
তৈজস, তাহার রূপ অনুভূত বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ-হয় না । উত্তপ্ত ভর্জন- 
কপালে হস্তপ্রদান করিলে হস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং তাহাতে অগ্নি 
আছে, অথচ মে অগ্নি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে, 
এ অগ্নির রূপ অনুডুত। উদ্ভুত রূপ ভিন্ন দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। 
'তার্কিকশিরোঁমণি বলেন যে, অতীন্ত্ৰিয় অর্থাৎ অপরিদৃষ্ট অনুভূত বপাদি 
কল্পনা করিবার কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত তাহ! কল্পনা করিবার বাধক 
প্রমাণ রহিয়াছে। অভাব প্রত্যক্ষ হয়, এ বিষয়ে বৈশেষিক আচাৰ্য্য- 
দিগের মতভেদ নাই। গৃহে ঘট, না. থাকিলে চক্ষু উন্নীলন করিলেই 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৃহে ঘট নাই। উক্তরূপে ঘটের অভাব প্রত্যক্ষ 
হয় বটে, কিন্তু পরমাণুর অভাব প্রত্যক্ষ হয় :না। কেন না, পরমাণু 
থাকিলেও তাহা দেখিবার উপায় নাই। কারণ, পরমাণু অতীন্দ্ৰিয়, প্রত্যক্ষ 
যোগ্য নহে। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, যাহা প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্য, 
যাহার প্রতাক্ষ হইতে পারে, তাহারই অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। যাহা 
প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে,--যাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাহার অভাবেরও 
প্রত্যক্ষ হয় না। : অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগী প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, মে 
অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। অনুভুত রূপাদি মানিতে হইলে তাহা অবশ্য 
প্রত্যক্ষযোগ্য হইবে না। সুতরাং বূপাঁভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
কেন না, রূপাঁভাবের প্রতিযোগী রূপ। অনুভূত রূপ মানিলে ইহা অবশ্য 
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বলিতে হইবে যে, সমস্ত রূপ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। কতকগুলি রূপ 
প্রত্যক্ষষোগ্য, কতকগুলি রূপ প্রত্যক্ষের অযোগ্য । পক্ষান্তরে যোগ্য- 
অযোগ্য সমস্ত কূপ রূপাভাবের প্রতিযোগী । সুতরাং রপাভাব অযোগ্য. 


প্রতিযোগি-ঘটিত বলিয়া ত্যহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অথচ ‘বায়ে ' 


রূপং নাস্তি’ অর্থাৎ বায়ুতে রূপ নাই, ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সর্বজনপ্রসিদ্ধ। 
অতীন্তরিয় রূপাদি থাকিলে তাহা হইতে পারে না। অতএব অতীন্তিয় 
রূপাঁদি নাই। ! 

কণাদ পৃথকৃত্ব নামে একটি গুণ স্বীকার করিয়াছেন। পৃথকৃত্বগুণ 
“অয়মন্মাৎ পৃথক্‌’ অর্থাৎ ইহা ইহ! হইতে পৃথক, এই প্রতীতিসিদ্ধ। 
তার্কিকশিরোমণি বলেন যে, পৃথকৃত্ব গুণান্তর নহে।. উহা ভেদ বা 
অন্তোস্তাভাৰ মাত্ৰ ৷ ‘অয়মস্থাৎ পৃথক” ইহার অর্থ এই যে, ইহা ইহা 
হইতে ভিন্ন। তার্কিকশিরোমণির মতে কাদের অঙ্গীকৃত.পরত্ব-অপরত্ব- 
নামক ছইটি গুণ স্বীকার করিবারও আবশ্যকতা নাই৷৷ পরত্ব ও অপরত্ব 
দ্বিবিধ--দৈশিক এবং কালিক। দৈশিক পরত্ব দুরত্ব, কালিক পরত্ব 
জোষ্ঠত্ব; দৈশিক অপরত্ব নিকটত্ব, কালিক অপরত্ব কনিষ্ঠত্ব। তার্কিক- 
শিরোমণি বিবেচনা করেন যে, দূরত্ব কিন| সংযোগতুয়স্ব, জোষ্ঠত্ব কিনা 
পূৰ্ব্বকালে উৎপত্তিমাত্র। ইহার বৈপরীত্য নিকটত্ব ও কনিষ্ঠত্ব বুঝিতে 
হইবে। যে পুর্বে জন্মিয়াছে, সে জোষ্ঠ ;. যে পরে. জন্মিয়াছে, সে 
কনিষ্ঠ।. , ৃ | 

কণাদের মতে বিশেষ একটি স্বতন্ত্ৰ পদাৰ্থ । উহা মিত্যদ্রব্যের পরস্পর 
ব্যাবৃত্তির বা ভেদের হেতু। ঘটাদিরূপ অস্ত্যাবয়বী হইতে আরম্ভ করিয়া 


_স্ব্যথুক পৰ্য্যন্ত দ্ৰব্যসকলের পরম্প্র, ভেদ, তাহাদের অবয়বভেদে সম্পন্ন 


হুয়। কিন্তু পরমাণু প্রভৃতি নিরবয়ব দ্রব্যেরও পরস্পর. ভেদ আছে। 


_' তাঁহাদের পরস্পর ভেদক কোন ধৰ্ম্ম অবশ্য থাকিবে। 'মুগপরমাণু হইতে 
_ মাৰপরমাণু অবশ্য ভিন্ন। বিশেষপদার্থই তাহাদের ভেদক। মুদ্গাপর- 


মাণুতে যে বিশেষপদাৰ্থ আছে, মাষপরমাণুতে তাহা নাই মাষপরমাণুতে 


_ যে বিশেষপদাৰ্থ আছে, মুদ্গপরমাণুতে তাহা নাই। এইরূপে মাষপরম!ণু 


এবং মুদগপরমাণু পরস্পর ভিন্ন। 
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-তাফিকশিরোমণি বলেন, বিশেষপদার্ঘ মানিবাঁর কিছু প্রয়োজন 
নাই। নিরবয়ব দ্রব্য বা নিত্যদ্রব্য স্বতই পরস্পর ভিন্ন, এইরূপ স্বীকার 
করিলেই কোন অনুপপত্তি থাকে ন!। সুতরাং নিত্যদ্রব্যসকলের পরস্পর 
ভেদ সমর্থন করিবার জন্য বিশেষনামে কোন পদার্থ স্বীকার করিবার 
আবশ্তকতা! :থাকিতেছে না। বিশেষপদার্থ স্বীকার করিলেও তাহার 
স্বতোব্যাবৃত্তি স্বীকার করিতেই হইবে। 'মুদগপরমাণুগত বিশেষ এবং 
মাষপরমাণুগত বিশেষ অব্য পরস্পর ভিন্ন। এই বিশেষদ্বয়ের 'ভেদকরূপে 
ধৰ্ম্মান্তর স্বীকার করিলে এ ধৰ্ম্মদ্বয়ের পরস্পর ভেদ ধর্ম্মাস্তরনাপেক্ষ, এ 
ধৰ্ম্মান্তরদ্বয়ের পরম্পর ভেদ অপরধর্্মীস্তরসাঁপেক্ষ, এইরূপে অনবস্থাদোষ 


উপস্থিত হয়। অতএব বিশেষপদার্থ স্বতোব্যাবৃত্ত, ইহা স্বীকার করিতে. 


হইতেছে ।: বিশেষপদার্থকে স্বতোব্যাবৃত্ত স্বীকার করিতে" হইলে 'বিশেষ- 
পদার্থ স্বীকার'ন! করিয়া নিত্যদ্রব্যকে স্বতোব্যাবৃত্ত বলিয়া স্বীকার করাই 
সমধিক সঙ্গত।.কেহ কেহ বলেন যে, বিশেষপদার্থেরখণ্ডন ঠিক হইতেছে 


.না। : প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থের খণ্ডন হইতে পারে'না। বিশেষপদার্ঘ অন্ম- 


দাদির প্রত্যক্ষগোঁচর হয় -না সত্য, কিন্তু যোগিগণ ‘সর্বদা, তাহারা 
যোগপ্রভাবে ‘অতীজ্তিয় বিষয়সকলও প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। তাহার! 
বিশেষপদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং যোগিপ্রত্যক্ষপিদ্ধ বিশেষ- 
পদার্থের খণ্ডন. হইতে পাঁরে না ৷ এতহুত্তরে তার্কিকশিরোমণি উপহ।স- 
চ্ছলে বলিয়াছেন যে, তবে যোগীদিগকেই শপথের সহিত জিজ্ঞাসা করা 
হউক্‌ যে, তাহার! অতিরিক্ত বিশেষপদার্থ দেখিতে পান কি না? 
-বৈশেষিকমতে রূপরসাদি কতগুলি গুণপদার্ঘ ব্যাপ্যবৃত্তি-- অৰ্থাৎ আশ্ৰয় 
ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে-_-কিনা যে আশ্রয়ে রপাদি থাকে, মে আশ্রয়ে 
তাহার অভাব থাকে  না'। .তার্কিকশিরোমণি বলেন যে, তাহা নহে। 
অব্যাপ্যবৃত্তি রপাদিও স্বীকার করিতে: হইবে। কারণ; ঘটার্দি অগ্নিপক 
হইলে তাহার স্বাভাবিক শ্তামতা .অপগত ‘হইয়া উহা লোহিতবর্ণ হয়। 
কখন-কখন এ ঘট ভগ্ন করিলে: দেখা যায় যে, ঘটের বহিঃগ্রদেশমাত্র 
লোহিতবর্ণ হইয়াছে, মধ্যে শ্যামবৰ্ণই রহিয়াছে। এই শ্তামবর্ণ এবং 
লোহিতবর্ণ অব্যাপ্যবৃত্তি, তাহাঁতে সন্দেহ হইতে পারে না। কেন না 
২২ 


ভারা 


১৭০ :- অষ্টম লেক্চর। .- 


শ্যামবৰ্ণ বাহিরে নাই, লোহিতবর্ণ মধ্যে নাই। রূপ অব্যাপ্যবৃত্তি না হইলে 
এমন হইতে পারিত না। Et ই 

কোন কোন পণ্ডর শরীরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন বর্ণ পরিদৃষ্ট হয়, 
ইহা সকলেই অবগত আছেন। শুক্ল, নীল, পীত, হরিত প্রভৃতি বিভিন্ন- 
বর্ণ তন্তুদ্বার! যে বস্তু প্রস্তুত: করা হয়, তাহাতে ও সকল নানাবর্ণের 
সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ‘পূৰ্ব্বাচাৰ্য্যদিগের মতে ওঁ স্থলে বন্ত্রে শুরু- 
নীলাদি কোন বৰ্ণই উৎপন্ন হয় না। তত্তর রূপগুলি মিলিত হইয়া বস্ত্ৰে 
শুর্ূনীলাদি রূপের অতিরিক্ত চিত্রবূপনামক একপ্রকার রূপের উৎপাদন 
করে। তাফিকশিরোমণির মতে চিত্ররূপনামক কোন অতিরিক্ত রূপ নাই। 
কেন না, অবয়বের রূপ অবয়বীর রূপের কারণ। শুক্লতস্তজনিত পটে 
শুরু রূপ ভিন্ন নীলাদি রূপ জন্মে না, নীলতন্ত্জনিত পটে নীল রূপ ভিন্ন 
শুরাদি রূপ হয় না। এতদ্বার! প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অবয়বগত রূপ 
অবয়বীতে সজাতীয় রূপের উৎপাদন করে, বিজাতীয় রূপের উৎপাদন 
করে না। প্রস্তাবিতস্থলে যে সকল তত্তদ্বারা বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে, 
তাহার! অবয়ব এবং যে বস্ত্ৰ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহ! অবয়বী। কোন 
অবয়বেই চিত্ররূপ নাই, সুতরাং অবয়বীতে চিত্ররূপ সমুৎপন্ন হইতেই 
পারে না। ওঁ স্থলে অবয়বীতে অর্থাৎ বস্ত্ৰে অব্যাপ্যবৃতি গুরুনীলাদি নান! 
রূপ স্বীকার করিতে হইবে। রূপের ন্যায় রসাদিও অব্যাপ্যবৃত্তি হইয়া 
থাকে। তাহা না হইলে একাংশে মধুর ও একাংশে অন্নরসযুক্ত দ্রব্যের 
মধুরাংশে রসনাসংযোগ হইলেও অল্নরসের অনুভব হইতে পারে। সক- 
লেই জানেন যে, কোন আত্রফলের উপরিভাগে মধুর এবং অভ্যন্তরভাগে 
কিঞ্চিৎ অম্নরসের সমাবেশ থাকে । রম অব্যাপ্যবৃত্তি না হইলে প্ৰ আত্ম. 
ফলের মধুত্লাশভোজনকাঁলেও অগ্নরসের আস্বাদন হইতে পারে। কেন 
না, আত্রফলে অম্নরম আছে, সন্দেহ নাই। উহ! আশ্রয় ব্যাপিয় অবস্থিত 
হইলে মধুরাংশেও অম্নরসের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে 
মধুত্ৰাংশের আস্বাদনকালেও অম্নর়মের আস্বাদন বা উপলব্ধি অপরিহার্ধ্য 
হইয়| পড়ে । তাহা হয় না, এইজন্ত রস অব্যাপ্যবৃত্তি, ইহা স্বীকার 


"_ করিতে হইতেছে। এইরপ স্পর্শও অব্যাপ্যবৃততি। অস্তথা, যে-বন্ত একাংশে 
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স্বকুমার বা কোমল, অপরাংশে কঠিন, নেই বস্তুর কঠিনাংশে ত্বগিকিয়ের 
ংযোগ হইলে সুকুমার স্পর্শের এবং সুকুমারাংশে ত্বকৃমংযোগ হইলে 
কাঠিন্তের উপলব্ধি হইতে পারে। 
বৈশেধিকমতে বায়ুর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের স্থায় স্পা্শনগ্রত্যক্ষও হয় না। 
কারণ, তীহাদের মতে বহিরিক্র্িয়জন্ত দ্রব্/প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত রূপ 
কারণ। বায়ুর উদ্ভূত রূপ নাই। এইজন্ত বায়ুর চাক্ষুষ বা ম্পার্শন, কোন 
প্রত্যক্ষই হয় না। তাঞিকশিরোমণি বলেন যে, তাহা নহে। রূপ নাই 
বলিয়া বায়ুর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না সত্য, কিন্ত স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হয়। | 
স্বগিজিয়ের সন্নিকৰ্ষ হইবার পরেই ‘বায়ুৰ্ৰাতি’ অর্থাৎ বায়ু বহমান 
হইতেছে, এতাদৃশ প্রত্যক্ষ মার্্লৌকিক। তাহার অপলাপ করা অসম্ভব । 
বায়ুর শীতলতা না থাকিলেও জলাদিপংসর্গবশত ‘শীতো বায়ুঃ অর্থাৎ | 
শীতল বায়ু, এতাদৃশ প্রত্যক্ষত্ৰমও সৰ্ব্মলোকসিদ্ধ। বায়ুর স্পীর্শনপ্রত্যক্ষ | 
না হইলে এরূপ প্রতীতি -আদৌ হইতে পারে না। অতএব বহিৰ্ত্বব্যের 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত রূপ কারণ হইলেও বহির্ত্ব্যের ৷ 
লার্শনপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত রূপ - কারণ নহে, উদ্ভুত স্পর্শসই : 
কারণ। | 
জিজ্ঞান্ত হইতে পারে বে, বায়ুর স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হইলে বায়ুগত 
সংখ্যার স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয় না কেন? এতহুত্তরে বক্তব্য এই, ‘বায়ুগত | 
সংখ্যার স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয় না, এ কথা ঠিক নহে। কেন না, ‘একঃ | 
ফুংকারঃ, দ্বৌ ফুৎকারৌ, ত্ৰয়ঃ ফুৎকারাঃ' অর্থাৎ এক ফুৎকার, দুই ন 
ফুংকার, তিন ফুত্কার ইত্যাদ্িক্লপে বায়ুগত সংখ্যার প্রত্যক্ষ হইয়া ৷ 
থাকে। বঞ্চাবাঁতকালে থাকিয়া-থাকিয়া প্রবলবেগে বায়ু, বহমান হয়, | 
তৎকালে প্রবলবায়ুৱ স্তায় .তদগত সংখ্যার স্পার্শনপ্রত্যক্ষ অন্নভবসিদ্ধ। 
সচরাচর বায়ুর সংখ্যা গৃহীত হয় না, সত্য। কিন্তু দোষপ্রযুক্ত এরপ' 
হইয়া থাকে। বন্াদির সপার্শনপ্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে বিবাদ নাই। কিন্তু | | 
সর্বস্থলে বস্ত্রাদিগত সংখ্যার স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয় না। বন্রাদি পিণ্ডিতাবস্থায় ূ 
- বা! বিশেষভাবে উপযুযপ্রি সংলগ্ন. থাকিলে তাহার সংখ্যা. গৃহীত হয় না। 
তা বলিয়া যেমন বস্তের স্পার্শনপ্রত্যক্ষের 'অপলাপ করা যাইতে পারে না; - | 


টি Ee oe 


আর 
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সেইরূপ স্থলবিশেষে দৌধপ্রযুক্ত বায়গত সংখ্যা গৃহীত হয় না. বলিয়া 
বায়ুর স্পার্শন পরত্যক্ষেরও অপলাপ করা যাইতে পারে না। | 
কণাদের মতে দ্রব্য, গুণ ও কৰ্ম্ম, এই বিভিন্ন শ্রেণীর ত্ৰিবিধ পদার্থে v 
সত্তানামে একটি জাতি অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তাকিকশিরোমণি বলেন, 
দ্রব্যাদি-ত্ৰিতয়াসুগত সভানামক জাতি নাই । কেন না, তাহার কোন 
প্রমাণ নাই। প্রমাণ ভিন্ন কোন পদার্থ সিদ্ধ হয় ন! । তাদৃশ সত্তাজাতি - 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যে সমস্ত বিভিন্ন আশ্রয়ে যে জাতি 
সমবেত হয়, সেই সমস্ত বিভিন্ন আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ ন! হইলে তদগত x 
জাতির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সন্তাজাতির আশ্রয় দ্রব্যাদি--তিন 
শ্রেণীর পদাৰ্থ ৷ তন্মধ্যে ‘অনেকগুলি অতীন্দ্রিন্ধ পদার্থ আছে, তাহার 
প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং ত্ৰিতয়াসগত সত্ত।ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে পারে: 
না। 'দ্ৰব্যং সৎ, গুণঃ সন্‌, কৰ্ম্ম সৎ” অৰ্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কৰ্ম্ম সৎ কিনা 
সত্তাযুক্ত, এই অনুভব ভ্রব্যাদিত্রিতয়াহগত সত্তাজ্াতি স্বীকার করিবার 
প্রমাণরূপে উপন্তস্ত হইয়া থাকে। কিন্ত এ অনুভব দ্রব্যাদিত্রিতয়ান্গতঃ 
| সৃত্তাজাতি-স্বীকারের প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, “দ্রব্যং সৎ, গুণঃ 
| স্ন, কর্ম সৎ’ এইরূপে যেমন ভ্রব্যাদিত্রিতয়াহ্ুগত সভার প্রতীতি 
হইতেছে, সেইরূপ ‘সামান্তং সৎ, বিশেষঃ সন্‌, সমবায়ঃ সন্’ অর্থাৎ জাতি, 
বিশেষ ও সমবায় সৎ কিনা সত্তাযুক্ত, এরূপ প্রতীতিরও অপলাগ কর! 
যাইতে পারে ন!। অতএব প্রতীতি অনুসারে সত্তা স্বীকার করিতে হইলে 
_ জ্রব্যাদিত্ৰিতয়াসুগতর্লপে স্বীকার না করিয়া বরং দ্রব্যাদ্বিষট্‌পদাৰ্থানগত- 
রূপে তাহার স্বীকার করা উচিত। তাহা হইলে সত্তাকে জাতি বলা যাইতে 
পারে না। কেন না, বৈশেষিকমতে সামান্তাদিতে জাতিপদাৰ্থ থাকে না। 
. অতএব সত্তা জাতি নহে, উহ! বর্তমানত্বমাত্র। যে বস্তু বিদ্বমান, তাহাই 
_ সন্যবহারের বিষয়। তজ্জন্ত সত্তানামক জাতি স্বীকার করা কেবল 
অপ্রামাণিক নহে, ওত্যুত সামান্তাদিতে, সম্যবহার হইতেছে বলিয়া 
উহ্‌! সম্থতও হইতেছে না। 
এইরূপ বৈশেষিকদিগের অনুমত রূপাদি ও গুণে অনুগত - 
গুণত্বজাতিও অপ্রামাণিক। কেন না, ধৰ্ম্মাদিগুণ অপ্রত্যক্ষ বলিয়া! রূপাদি 
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চহুর্বিংশতি গুণে অনুগত গুণত্বজাতি, প্রত্যঞ্ষসিদ্ধ বলা যাইতে পারে না। 
গণত্বজাতি প্রতীতিসিদ্ধ, ইহাও বল! যাইতে পারে না। কেন না, যে 
অশ্বের গতি উৎকৃষ্ট এবং:যে ব্ৰাহ্মণাদি নির্দোষ, তাহাতে গুণপ্রতীতি 
হইয়া থাকে। তথাবিধস্থলে লোকে বলিয়া থাকে যে, ‘গুণবানয়মশ্বঃ, 
সগুণোহয়ং ব্ৰাহ্মণ) অর্থাৎ এই অশ্ব গুণবান্‌, এই ব্ৰাহ্মণ সগুণ, ইত্যাদি৷ 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, গুণব্যবহার রূপাদি. চতুৰ্ক্সিশতি পদার্থে 
সীমাবদ্ধ নহে। সুতরাং গুণব্যবহার অনুসারে, রূপার্দি-চতুর্কিংশতি- 
পদার্থান্গগত. গুণত্বজাতি স্বীকার করিতে পারা যায় না। মিন 
বৈশেধষিক আচার্য্যেরা বলেন যে, কারণতা৷ কোন ধৰ্ম্মাবচ্ছিন্ন হইয়া 
থাকে, অর্থাৎ কারণতা৷ কোন ধর্মদ্বারা নিয়মিত হয়, কারণতার নিয়ামক 
ধর্মকে কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম বলে। কারণতার অবচ্ছেদক ধৰ্ম্ম কারণতার 
অন্যুন-ও;অনতিবিক্র-বৃত্তি হইবে । অর্থাৎ যে কারণত! যে সকল বস্তুতে 
থাকে, মেই কারণতার অবচ্ছেদর ধৰ্ম্ম তাহার ন্যুন বস্তুতেও থাকিবে না, 
অধিক বস্তুতেও থাঁকিবে;না.. কাঁরণতার অবচ্ছেদক ধৰ্ম্ম ঠিক কারণতার 
সমদেপবর্তা:-হইবে।.. কেবল ..কারণতাস্থলে নহে, সর্দত্রই যে যাহার 
অবচ্ছেদক হুয়,..সে তাহার ঠিক, সমদেশবর্তী হইয়া থাকে । তাহা হইলে 
রূপাদি চতুৰ্ব্বিংশতি পদার্থে যে.কারণত। আছে, তাহা! অবশ্ কোন 


. ধর্মাবচ্ছিন্ন হইবে অর্থাৎ কোন ধৰ্ম্মদার| নিয়মিত হইবে, এবং এ কারণ- 


তার অবচ্ছেদক বাঁ নিয়ামক. ধৰ্ম্মও ঠিক ওঁ কারণতার সমদেশবর্তী 
হইবে। এ কারণতা.রূপাদি.চতুর্কংশতি পদার্থে অবস্থিত, অতএব তাহার 
অবচ্ছেদক ধৰ্ম্মও রূপাদি চতুৰ্ব্লিংশতি পদার্থে অবস্থিত হইবে) যে ধর্ম 


, ক্ল্পাদি চতুৰ্ব্বিংশতি, পদাৰ্থমাত্ৰে অবস্থিত, তাহাই গুণতজাতি। অতএব 


প্রত্যক্ষসিদ্ধ ন! হইলেও উক্তরূপে গুণত্বজাতি অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে। 
: এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে,.রূপাদি চতুর্কিংশতি পদার্থে অবস্থিত একটি 
রারণতা থাকিলে তাহার অবচ্ছেদকরূপে গুণত্বনাতি সিদ্ধ হইতে পারে 


বটে, কিন্তু রূপাদি চতুর্ষিংশতি পদার্থে অবস্থিত একটি কারণতা আদৌ 


নাই। -কারণ্তা . কার্য্যতানিরূপিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কার্য্যতাদ্বার! 
, কাঁরণতার নিরূপণ হয়| -কাঁরণতা যেমন. কারণবৃত্তি, কাঁধ্যতা সেইরূপ 
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১৭৪ '_ অস্টম লেক্‌চর। : 


কার্য্যবৃত্তি। কারণ বলিতেই কাৰ্য্য অপেক্ষিত থাকে। কাৰ্য্য না থাকিলে 
কাহার কারণ হইবে? স্থতরাং কাৰ্য্যতাদ্বারা কারণতার নিরূপণ হয়। 
যদি তাহাই হইল, তবে ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, র্ল্পাদি চতুৰ্ব্বিংশতি 
পদার্ঘমাত্রে অবস্থিত কারণতা নাই। কেন না, রূপাঁদি চতুৰ্ক্সিংশতি 
পদার্থের কোন অসাধারণ একটি কাৰ্য্য নাই, যদ্বার| তাদৃশ কারণতার 
নিরূপণ হইতে পারে। চতুৰ্ব্বিংশতি পদার্থের মধ্যে রপাদি প্রত্যেক 
পদার্থের অসাধারণ কাৰ্য্য আছে বটে, কিন্তু তদীয় কারণতার অবচ্ছেদক 
রূপত্বাদি। কারণতা যখন কাৰ্য্যতাদ্বারা নিরূপিত হয়, তখন ইহা সহজবোধ্য 
যে, ভিন্ন ভিন্ন কাৰ্য্যত! ভিন্ন ভিন্ন কারণতার নিরূপক হইবে, ভিন্ন ভিন্ন 
কতকগুলি কাধ্যতাদ্বারা একটি কারণতা নিরূপিত হইতে পারে না। 
সুতরাং রূপাদির ভিন্ন ভিন্ন কাৰ্য্য লইয়া রূপাদি-চতুর্ব্বিংশতি-পদার্থাহুগত 
একটি কারণতা স্বীকার করিতে পারা যায় না। সুতরাং তাদুশ কারণতার 
অবচ্ছেদকরূপে গুণত্বজাতি কল্পন1 করা যাইতে পারে না। ইহা অস্বীকার 
করিলে বূপাদি-চতুর্বিংশতি-পদার্থানুগত গুণত্বলাতির স্তায় উক্তরীতিক্রমে 
রূপ ছাড়িয়া-দিয়া রসাদি-ত্রয়োবিংশতি-পদার্থান্ুগত এবং রূপ-রস ছাড়িয়া- 
দিয়া গন্ধা্লি-দ্বাবিংশতি-পদাৰ্থান্গগত জাতি এবং. রূপ অপরাপর জাতিও 
সিদ্ধ হইতে পারে। ঘটের কাধ্য জলাহরণ, পটের. কাৰ্য্য শরীরাবরণ, 
এই ভিন্ন ভিন্ন কাৰ্য্য লইয়া ঘট ও পট, এত্ভয়বৃত্তি একটি কারণতা 
কল্পনা করিয়া তাহার অবচ্ছেদকরূপে ঘট-পট উভয়াস্গগত জাতি কল্পনা 


‘করিতে যাওয়া! কতদূর সঙ্গত, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। গুণত্ব 
- জাতির কল্পনা প্রায় তদ্রপ ৷ 


বৈশেষিকমতে .অবয়বীর সহিত অবয়বের, গুণের সহিত গুণীর; 


ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবানের, জাতির সহিত ব্যক্তির এবং বিশেষের 


সহিত নিত্যদ্রব্যের সন্বন্ধের: নাম সমবায়.।. অর্থাৎ অবয়ব, প্রভৃতিতে 


:* অবয়বী- প্রভৃতি সমবায়সন্বন্ধে থাকে । এই সমবায় জগতে. একমাত্র, 


সম্বন্ষিভেদে ভিন্ন নহে। তাঁফিকশিরোমণি বলেন যে, সমবায় -এক নহে; 
সম্বন্ধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তাহা না হুইয়া সমবায় এক হইলে যেখানে একটি 
সমবেতপদার্থ থাকে, সেখানে জগতের সমস্ত স্মবেতপদার্থ: থাকিতে 
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পারে। পৃথিবীতে গন্ধ এবং জলে মধুররস আছে, গন্ধ ও মধুররস 


'সমবেতপদার্থ। অতএব পৃথিবীতে গন্ধের এবং জলে মধুররসের সমবায় 


আছে। গন্ধ এবং মধুররসের সমবায় এক হইলে জলের গন্ধবত্ব হইতে 
পারে। মনুষ্পিণ্ডে মনুষ্যত্ব এবং গোঁপিণ্ডে গোত্বজাতি আছে। মনুষ্যত্ব 
এবং গোত্বের 'সমবায় এক হইলে মনুয্যপিঙে গোত্ব এবং গোপিঞ্ডে 


মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে। অতএব সমবায় এক নহে, নানা । 


তাফিকশিরোমণি আরও কতিপয় পদার্থ খণ্ডন করিয়া কয়েকটি 
অতিরিক্তপদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। কণাদের মতে সংখ্যা গুণপদার্থের 
অন্তর্গত। তার্কিকশিরোমণি বলেন যে, সংখ্যা গুণপদার্থ নহে, সংখ্যা 
একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। কারণ এই যে, সংখ্যা গুণপদার্থের অন্তর্গত হইলে 
গুণাদিতে সংখ্যার প্রতীতি হইতে পারে না । 'কেন না, বৈশেষিকমতে 
গুণপদার্থ কেবল ভ্রব্যেই থাকে, গুণাদিতে থাকে না, অথচ ‘একং বূপম্‌, 
দ্বে রূপে" অর্থাৎ এক রূপ, ছুই রূপ ইত্যাকারে রূপাদিগুণগতরূপে 
সংখ্যার প্রতীতি হইতেছে । “একং রূপম্‌* এই প্রতীতি ভ্রমাত্বক, ইহাও 
বলা যাইতে পারে না। কারণ, শুক্তিকাতে রজতভ্রম হইলে উত্তরকালে 


‘যেমন ‘নেদং রজতম্ঠ অর্থাৎ ইহা রজত নহে, এইরূপ বাঁধকপ্রতীতি 


হয়, সেইরূপ ‘একং রূপম্‌’ এই প্রতীতির বাধক কোন প্রতীতি হয় না। 
অতএব “একো ঘটঃ এই প্রতীতির স্তায় ‘একং রূপম্‌’ এই প্রতীতিও 


যথার্থ বলিতে হইবে ।. এইজন্য বলিতে হইতেছে যে, সংখ্যা গুণপদ্ার্থ 


নহে, সংখ্যা একটি স্বতন্ত্ৰ পদার্থ । 


যদি বলা হয় যে, যে দ্রব্যে রপ আছে, ওঁ দ্রব্যে সংখ্যাও আছে। _*" 


সুতরাং রূপের এবং সংখ্যার সমবায় এক অর্থে অর্থাৎ এক দ্রব্যে আছে৷ 
সংখ্যা গুণপদার্থ বলিয়া রূপে তাহার সমবায় নাই, অথচ ‘একং রূপয়্‌» 
ইত্যাকারে রূপে সংখ্যার প্ৰতীতি হইতেছে ৷ এই প্রতীতি সমবায়স্বন্ধে 


হইতে পারে না সত্য, কিন্ত একার্থসমবায়সম্বন্ধে হইবার কোন বাঁধা '_ 


নাই। কেন না, এক অর্থে কিনা এক বস্তুতে রূপ ও সংখ্যার সমবায় 
রহিয়াছে। এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঘটত্ব এবং একত্ব উভয়ই ঘটে 
সমবেত. আছে বলিয়া একার্থনমবায়সম্বন্ধে যেমন, ‘একং ঘটত্বম্‌’ অর্থাৎ 
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ঘটত্ব এক, এইরূপ প্রতীতি হয়, সেইরূপ ঘটে দিত্ব'ও বহুত্বও সমবায়মম্বন্ধে 
রহিয়াছে বলিয়া! একার্থনমবায়সন্বদ্ধে ‘দ্বে ঘটত্বে, বহ্নি ঘটত্বানি” অর্থাৎ 
ছুই ঘটত্ব, বহু ঘটত্ব, এরূপ প্রতীতিও হইতে পারে। তাহ! কিন্তু হয় না ৷ 


"কেবল তাহাই নহে, একার্থসমবায়সন্বন্ধে রূপাদিতে সংখ্যার প্রতীতি = 


হইতে পারিলেও ও সম্বন্ধে রূপত্বাদিতে সংখ্যার প্রতীতি হইতে পারে 
ন৷। অথচ ‘রূপত্বরসৃত্বে থে সামান্তে” অর্থাৎ রূপত্ব ও রসত্ব ছুইটি মামান্ত, 


, এইরূপে রূপত্বাদ্িতেও সংখ্যার প্রতীতি হইতেছে। অতএব সংখ্যা 


পদাৰ্থ স্তর, উহ! গুণপদার্থের অন্তর্গত নহে। 
"_ বৈশেষিকমতে গুণাঁদির সম্বদ্ধক্ধপে যেমন সমবায় অঙ্গীকৃত হইয়াছে, 


-“"সেইক্নপ অভাবের সমবন্ধরূপে কোন পদার্থ অঙ্গীকৃত হয় নাই। তার্কিক- 
শশিরোমণি বলেন, ইহ! মষঙ্গত নহে। রপাদিমত্তাপ্রতীতির' নিমিত্তরূপে 


যেমন সমবায়পদার্থ. অঙ্গীক্কত হইয়াছে, সেইরূপ 'অভাববত্াপ্র তীতির 
নিমিত্তরূপে বৈশিষ্ট্যনামক পদার্থান্তরও অঙ্গীকৃত হওয়া উচিত।.-গুণাদির 
সম্বন্ধ যেরূপ সমবায়, অভাবের সম্বন্ধ সেইরূপ বৈশিষ্ট্য। যদি বলা হয় 
যে, শ্বরূপমন্বন্ধবিশেষ অভাববত্বাপ্রতীতির নিমিত্ত অর্থাৎ স্বরূপসন্বন্ধ- 
'বিশেষদ্বারাই অভাববত্তাবুদ্ধি হইতে পারে, তাহার জন্য বৈশিষ্ট্যপদার্থ 


+শস্বীকার করা নিশ্রয়োজন। তাহা হইলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, 
' "ম্বরূপসন্বন্ধবিশেষঘরাই বূপার্দিবিশিষ্ট বুদ্ধিও' হইতে পারে, তাহার জন্য 


£সমবায়পদার্থ স্বীকার করা নিশ্রয়োজন। অতএব সমবায়পদার্থের স্তায় 
_ বৈশিষ্ট্যপদার্থও স্বীকার কর! উচিত। 

' তৃণে.ফুৎকার দিলে, অরধী মন্থন করিলে এবং নিতে রবিকিরণ 
প্রতিফলিত হইলে অগ্নির উৎপত্তি হয়। অতএব তৃণফুতকারনম্বন্ধ, 
অরণিনির্মন্থনসম্বন্ধ এবং মণিরবিকিরণসন্বন্ধ অগ্নির কারণ, সন্দেহ নাই.। 
"কিন্ত এই ত্ৰিতয়সম্বন্ধের অগ্নিকারণতা সমর্থন করা কিঞ্চিৎ কঠিন 
হইতেছে। কেন না, সকলেই স্বীকার করিবেন: যে, কারণের অভাবে 
“কার্য হয় না। ইহাও স্বীকার করিবেন যে, যাহার অভাবে যাহার 
উৎপত্তি হয়, তাহা তাহার কারণ হইতে পারে না। প্রকৃতস্থলে তৃণফুত্- 
কারমধন্ধ, অরনীনিৰ্মদ্থননদব্ এবং মণিরবিকিরণসম্বন্ধ, এই তিনটি স্বতন্ত্ৰ 


প্রথম বর্ষের উপসংহার ১৭৭ 


স্বতন্ত্ররপে, অমির কারণ, ইহাদের মধ্যে একে অন্তকে অপেক্ষা করে 


না। সুতরাং ইহাদের মধ্যে একের অভাবে অন্যের ছারা, অগ্নির উৎপত্তি 
হইবে, ইহা সহজবোধ্য । ভৃণফুৎকারসম্বন্ধের অভাবেও অরণীনির্মস্থনসহ্বন্ধ 
এবং. মুণিরবিকিরণসম্বন্ধ হইতে. অগ্নির উৎপত্তি হইতেছে। এইরূপ 


: অরুণীনিৰ্মহনসম্বন্ধের অভাবে তৃণফুৎকারসম্বন্ধ এবং মণিরবিকিরণসম্বন্ধ _ 
হইতে অগ্নির উৎপত্তি হইতেছে এবং মণিরবিকিরণসম্বন্ধের অভাবে 


অপর. কাঁরণদ্বয় হইতে অগ্নির উৎপত্তি হইতেছে । অতএব বুঝা যাইতেছে 


যে, উক্ত কারণত্রয় পরস্পর ব্যতিচারী.। পরম্পর ব্যভিচার আছে বলিয়া 


কেহই কারণ হইতে পারে না। এই অন্লপপত্ডিনিরামের জন্ত পূৰ্ব্বাচাৰ্ধ্যেরা 


অগ্নিগত অবান্তর, তিনটি. জাতি স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে,.,. 
একজাতীয় অগ্নি-তৃণফুৎকারসন্ব্বজন্ত, অপরজাতীয় অগ্নি অরণীনির্মন্থন- == 


সম্বন্ধজন্ত, অন্যজাতীয়.. অগ্নি মণিরবিকিরণসন্বন্ধজন্য। যে-জাতীয় অগ্নি 
তৃণফুৎকারসন্বন্ধজন্ত, সে-জাতীয় অগ্নি অপর কারণদ্বয় হইতে সমুৎপন্ন 
হয় না। এইরূপ যে-জাতীয় অগ্নি অরণীনির্মসথনসন্বন্ধজন্য, সে-জাতীয় 
অগ্নি ভৃণফুতৎকারসন্বন্ধ-বা -মণিরবিকিরণসম্বন্ধ হইতে এবং বে-জাতীয় 


‘অগ্নি মণিরবিকিরণসম্বন্ধজন্ত,- সে-জাতীয় অগ্নি তৃণফুত্কার সম্বন্ধ বা অরণী- 
নিৰ্মহ্থনসম্বন্ধ হইতে সমুৎপন্ন হয় না। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, এক্‌-.... 
জাতীয় অগ্নির প্রতি উক্ত: তিনটি কারণ নহে। উহার! বিভিন্নজাতীয় . 


অগ্নির প্রতি কারণ। .যে-জাঁতীয় অগ্নির প্রতি তৃণফুৎকারসহঞ্ধ কারণ, 
তৃণফুৎকারমম্বন্ধের অভাবে সে-জাতীয় অগ্নি কখনই হয় না । এইরপ' 


অন্তত্রও বুঝিতে হইবে । অতএব ভিন্ন ভিন্ন অগ্নির, প্রতি ভিন্ন ভিন্ন কারণ ' - 


হওয়াতে কারণসকলের পরম্পর ব্যভিচার হইতে পারে নাঁ। . ₹ . 
ভার্কিকশিরোমণি. বলেন যে, উক্ত অনুপপত্তিনিরাসের জন্য অগ্নিগত- 


জাতিত্রঘ-কল্পনা গৌরবগ্রস্ত। তদপেক্ষ। কারণত্ৰয়াসগগত একটি শক্তিকল্পনা . 
লাঘব। -তৃণফ্কুৎকাঁরসূস্বন্ধ, - অরণীনিৰ্মস্থনমম্বন্ধ এবং মণিরবিকিরণসম্বন্ধ; : 


ইহার! সকলেই অগ্নির উৎপাদনে: সমৰ্থ । অতএব উহাদের অগ্নাত্পাদিক:্‌ 


২৩ 


_' শি আছে।.- শক্তিই কারণতার অবচ্ছেদক বা নিয়ামক তাদৃশ- 
শক্তিমন্বরূপেই তৃণফুৎকারস্ম্বন্ধাদির অগ্নিকারণতা, তৃণফুতক|রমম্বত্ধত্বাদি-_ 
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৷ সমস্ত দর্শনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু সমস্ত দর্শনের, সিদ্ধাস্তবি 


=" দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। চিরন্তন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ পদার্থ বলা 
হইয়াছে বলিয়া বিচার ব্যতিরেকে তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। 
হে পণ্ডিতবৰ্গ, তোমরা বিচার কর। সমস্ত শাস্তার্থের তত্বজ্জ ভবাদৃষধ 


২৭৮ £.;,অফ্টম.৫লকৃচর |- 


রূপে নহে।: তাহা হইলে আর পরল্পর. ব্যভিচারের আপত্তি উঠিতে পায়ে 
না। কেন না, শক্তিকারণতাবচ্ছেদক হইলে সিদ্ধ হইতেছে যে, অগ্‌ুত 
পাদকশক্কিবিশিষ্ট পদার্থ অর্থাৎ যাহাতে .অগ্যৎপাদনের শক্তি আছে, 
তাহাই ‘অগ্নির কারণ। দে-কোন কারণ হইতে অগ্নির উৎপত্তি হউক্‌ 


না কেন, অগ্নূৎপাদকশক্তিবিশিষ্ট পদার্থ হইতে অগ্নির. উৎপত্তি হইয়াছে, 


ষন্দেহ নাই। 
‘তৃণ, অরণী এবং মণির কাঁরণতা স্বীকার করিতে হইলে জাঁঘবত 


তাহাদ্বেরও একশক্তিমত্বরূপেই কারণতা স্বীকার করা উচিত। তাহা 


হইলে তৃণফুৎকারমম্বন্ধ, অরৰীনিৰ্মস্থনসম্বন্ধ এবং . মণিরবিকিরণসন্বন্ধ, এই - 
ব্রিতয়মীধারণ একটি এবং তৃণ, অরণী ও মণি, .এই ত্রিতয়ান্গত আর 


একটি, এই দুইটি শক্তি স্বীকার করিতে হইতেছে সত্য, কিন্তু. অগ্নিগত- 


জাতিত্রয়-কল্পনা অপেক্ষা .কারণগত শক্তিদ্বয়কল্ননাতেও যথেষ্ট লাঘব 
আছে। অতএব শক্তিপদার্থও স্বীকার করা উচিত হইতেছে .কারণত্ব, 
কার্যযত্ব, বিষয়ত্ব, স্বত্ব প্রভৃতি আরও কতিপয় অতিরিক্ত পদার্থ তার্কিক- 
শিরোমণি স্বীকার - করিয়াছেন। তিনি উক্তরূপে কতিপয় পদার্থের 


খণ্ডন ..এবং কতিপয় অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিয়া উপসংহারে 
বলিয়াছেন-- : | হি? 


. অর্থানাং যুক্তিসিদ্ধানাং মহুক্তানাঁং প্রযত্বতঃ। . 
সৰ্ব্ন্দৰ্শনমিদ্ধান্তবিরোধে নৈব দূষণম্‌ ৷ ূ 
5 অর্থা নিরুক্তাঃ সিদ্ধান্তবিরোধেনাপি পণ্ডিতাঃ। - 54 
বিন! বিচারং ন ত্যাজ্য! বিচারয়ত যত্নতঃ ॥ 
সৰ্ব্বশাস্ত্ৰৰ্থতত্বজ্ঞান্‌ নত্বা নত্বা ভবাদৃশান্‌। 
7 ইদং যাচে.মদুক্তানি বিচারয়ত,সাদরম্‌ ৷৷ 
‘ইহার তাতৎপধ্য এই যে, আমি যুক্তিসিদ্ধ যে সকল পদাৰ্থ বলিয়াছি, তাহ! 


রোধ 


n 


OOOO 


| | প্রথম বর্ষের উপসংহার। 5 


| গণ্ডিতবৰ্গকে বাঁরবাঁর প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, মুক্ত বিষয় ; 
আদরের সহিত বিচার কর। | 

"_ এতদ্বারা আপাতত বুঝা যাইতে পারে যে, যে-সকল পদার্থের খণ্ডন 
এবং যে-সকল অতিরিক্ত পদার্থের স্বীকার করা হইয়াছে, তৎসমন্তই | 

. - ০. তার্কিকশিরোমণির নিজের উত্ভাবিত। তাহ! কিন্তু ঠিক নহে। যে-সকল 
] পদার্থের খণ্ডন এবং যে-সকল অতিরিক্ত পদার্থের অঙ্গীকার করা | 
| হইয়াছে, তন্মধ্যে কতগুলি তাহার নিজের উত্তাবিত হইলেও সকলগুলি ৷ 
bl তাহার নিজের উদ্ভাবিত নহে। কতগুলি পূর্বাচার্য্যদিগের সমুস্তাবিত। 
সাংখ্যাচার্য্যের কালপদার্থের খণ্ডন করিয়াছেন। মনের ভৌতিকত্বও _} 
| কোন কোন পূর্বাচার্য্যের অন্থমত। পূৰ্ব্বাচাৰ্য্যদিগের মধ্যে কেহ -কেহ 

. |, প্ৃথকৃত্ব ও অন্তোন্তাভাবের ভেদ স্বীকার করেন না। মীমাংসক আচাধ্য- | 
দিগের . মতে বিশেষপদার্থ নাই। বায়ুর স্পার্শনপ্রত্যক্ষও মীমাংসক  ; 

! আচাৰ্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। সমবায়ের নানাত্বও তাঁহাদের অনুমত। | 
প্রসিদ্ধ মীমাংসকাচাৰ্য্য প্রভাকরের মতে সংখ্যা পদাৰ্থাত্তর, উহা } 
গুণপদার্থের অন্তৰ্গত নহে। ত্ৰব্যাদিত্ৰিতয়ামুগত সত্তা এবং গুণত্বাদিজাতিও ৷ 
মীমাংসক আচাৰ্য্যদিগের অনুমত নহে। শক্তি এবং বৈশিষ্ট্যনামক 
অতিরিক্ত পদাৰ্থদ্বয় মীমাংলক আচাৰ্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। এ সকল 
আচাৰ্য্য তার্কিকশিরোমণির. বহুপূর্ববর্তাী, তাহার অকাট্য ণপ্রমা . ৷, 
রহিয়াছে। বাহুল্যভয়ে এ স্থলে তাহা প্রদর্শিত হইল না। রি | 


দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্ত । 
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প্রথম লেক্‌চর। - *" 
বিষয় পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ' 
'দেহাত্মবাদের অমৌচিত্য ন ১ _১১ 
চার্বাকেরুমত সঙ্গত নহে ২: 
আত্ম! নিত্য হইলেও জীবচ্ছরীর দাহে পাপ হয়, মৃতশরীর ্‌ 
দাহে পাপ হয় না ৭ ‘২২ ৰ 
. ছিংস। কাহাকে বলে? ্‌ ৮ 
শরীরের মরণ হয়, আত্মার মরণ হয় না ছা ১৪ 
ইন্জিয়াস্মবাদের অনৌচিত্য ১৪ ১ 
মনের আত্মত্ব খণ্ডন ১৭ ১০ 
বিষর দর্শনের প্রণালী ২১ ১৭ 
পাশ্চাত্যমত এবং বেদান্তমত্রে তারতম্য ঢ় ১৫ 
ন্যায়মতের সমালোচন] চু ২৪ ২৩ 
অজ্ঞাত সুখের কল্পনার প্রমাণ নাই হবলািক জই || "২ 
সুখাদির উৎপাদক মনঃসংযোগ, সুখাদিজ্ঞানের হেতু নহে ২৬ ২৪." 
সংযোগান্তরের কল্পনা অসঙ্গত ২৭ 
নুথাদিজ্ঞানের উৎপত্তি বিন্নাশ নাই ২৭ ১৫. 
'উৎপত্তিবিনাশণুন্ত নিত্যজ্ঞান আত্মা ESE হ ২৭ জব 
সখা দিজ্ঞানের স্ৎপন্ভিবিনাশপ্রতীতির উপপন্তি ২৯ ১১ 
দ্বিতীয় লেক্‌চর ৷ হা 
স্তায়মত ও সাংখামত | ৩২ ৪. 
সামান্ত কারণ, বিশেষ কারণ সহকারে কাৰ্য্য জন্মায় ৩২ ন 
স্যায়মতাহুমারে বেদাস্তমত কিয়ৎপরিমাণে সমর্থিত হয় ৩৩ ১৪. 
আত্মীবিষয়ে প্রভীকর মত ৩৩ ২২ 
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1515. আত্মাবিষয়ে দার্শানিকদিগের মতভেদ ৩৪ ২৩ 
১"; কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে, কোন্‌ কোন্‌ দর্শনের এঁকমত্য ৩৫ ৫ 
৷ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কোন্‌ কোন্‌ দর্শনের মতভেদ ৩৬ ১ 
j ৷ সকলগুলি বিভিন্নমত যথাৰ্থ হইতে পারে না ৩৭ ৭. 
1. বিভিন্ন মতের মধ্যে একট! মত যথার্থ অপর মতগুলি 2 
৷ ৰ মিথ্যা হইবে ৩৮ ৬ এ 
| 1... খবিরা দর্শনকর্তা, তাহাদের ভ্রম গ্রমাদ থাকিলে তাঁহাদের 
| 1. ধর্মশান্ত্রে আস্থা হইতে পারে না ,_ ৬৮ ১২ 
এ ৷ দর্শনকর্তাদের মত প্রকৃত পক্ষে বিরুদ্ধ কি না? ৩৯ ২০ 
৷ ব্যাখ্যাকৰ্তাদের মত পরম্পর বিরুদ্ধ বটে _* ৪০ ২, 
২.1. মুমুক্ষু ব্যক্তি কোন্‌ দর্শনের উপদেশ মান্ত করিবে? ৫০ ও 
|; মুমুক্ষুর পক্ষে বেদাস্তমতের অনুসরণ প্রাচীন আচাৰ্য্যদিগের 
মিন অন্তুমত ৫০ ১১ 
1. বেদান্তমত শ্ৰুতিসিদ্ধ ৰ ৰ ৫৩ ৬. 
| যুক্তি অপেক্ষা আতর প্রাধা্৮১/১ ূ ৫৩ ৭ 
ৰু টী আত্ম! জ্ঞানাদিওণের আশ্রয় হইতে পারে না ৫৪ ২ 
2.০. আত্মার ও মনের সংযোগ হইতে পারে না ৫৭ ২০ ৰ 
1.1. আত্মার ও জ্ঞানাদির অধুতসিদ্ধত্ব বল! যাইতে পারে না "৫৮ ২২ 
_ অনিত্য পদার্থ নিত্যপদার্থের ধৰ্ম্ম হইতে পারে না!" ৬১ ৪ 
৷ কামাদি মনের ধর্ম ৬২ "ঠ 
তৃতীয় লেক্‌চর ৷ টু 
যুক্তিপ্ৰধান দর্শন ও শ্ৰুতিপ্ৰধান দর্শন ৬৬০ ৪ 
- তর্কের অনুরোধে শ্রুতির অর্থীস্তর কল্পনা করা যাইতে * ত 
টি পারেনা "৬৮ ১৭ 
ন্যায়(দিদৰ্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাজ্য ৭৭ ২১ 
দৰ্শনকৰ্ত্তাদিগের ভ্রমপ্রমাদ আছে কি না 
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অর্চিরাদি--পথের চিহু নহে 


উত্তরায়ণাদিতে মরণের 'প্রীশস্ত্য অবিদ্বানের পক্ষে র্‌ 


দক্ষিণ মাৰ্গ বা পিতৃযাণ 
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পুনর্জন্মের,প্রকার 
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'_ আত্মতত্ববিবেক , 
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বিজ্ঞানামৃত 
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- তন্বকৌমুদী 
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পরাশরন্থৃতি ব্যাখ্যা , 


উপস্কার তত্ববিবেক ?. : ৷ 
বিষ্ণুপুবাণ পঞ্চপাদিক| | 
ভামতী তত্বদীপন ূ 
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হরিকারিক। পদাৰ্থতত্বনিৰ্ণয় 

অদ্বৈতব্ৰহ্মসিদ্ধি ভূতবিবেক 

স্তায়ভাষ্য বাজসনেয় শ্রুতি 

স্তায়বার্তিক খখেদসংহিতা 
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* লেক্‌চরে উল্লিখিত গ্রন্থকারের নাম । 
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_" তৰবৰ 


অখণ্ডানন্দ " ) 
প্রকাশাত্মভগবানু ম্‌ 
বিবর ণপ্রমেয়সংগ্রহকাঁর 
প্রকাশানন্দ 


. পদার্থতত্বনির্ঘয়কার . 


কৌমুদীকার , = 
অদ্বৈতদীপিকাকার ডি 
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| 


ভিবিন্ন 


বাবু শ্রীগোপালবন্থ মল্লিকের ' 
, . ফেলোনিপের লেক্চর । 


পঞ্চম বর্ষ । 
প্রথম নি [[ 


আত্মীর সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের্‌ মত। ম 
আত্মার সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিষয় সংক্ষেপে, আলোচিত হই- 


_ যাঁছে। এই বার আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের বিভিন্ন 


মত সকলের কিঞ্চিৎ আলোচনা কু যাইতেছেএ প্রধানত 


বেদানুসারি দর্শনের মত আলোচিত হইবে । দর্শনকারদের 


মত পূর্বের পূর্বে আলোচিত হইয়াছে বটে । পরস্ত তাহাদের 


তারতম্য ও অভিপ্রায়ের-আলোচন| করা হয় নাই। এখন ২ 


তদ্দিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত বোধ হইতেছে। 

সুতরাং পূৰ্ব্বে য়ে, সকল বিষয় কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 

কোন কোন বিষয় পুনঃ কথিত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য । ও 
দেহাত্মবাদ ইন্দ্রিয়াত্মবাদ ও প্রাণাত্মবাদ বেদানুগত দর্শশ- 


ডি আর অনুমত, নহে। বৈশেষিক' দর্শনকর্তী কণীদ, 


জ্ঞানের আশ্রয়রূপে দেহাঁদির অতিরিক্ত আত্মা প্রতিপন্ন 


' করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে জ্ঞান্রে _ 
' উৎপত্তি হয়, ইহ] সৰ্ব্বতন্ত্ৰ- সিদ্ধান্ত বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত _ 


ক ০ 
টি. 


২ প্রথম লেক্চর । 


হইবে না | কণাঁদের মতে জ্ঞান_গুণ পদাৰ্থ । গুণের স্বভাব 
এই ফে তাহা. দ্ৰব্যাঙিত হুইবে । দ্রব্য ভিন্ন গুণ থাকিতে 
পারে না। জ্ঞানও গুণ পদার্থ। অতএব তাহাও অবশ্য 
কোন দ্রব্যে থাকিবে । জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য ইন্দ্ৰিয় ও 
বিষয়ের অপেক্ষা আছে বটে । কিন্তু ইন্দ্রিয় বা বিষয়লজ্ঞানের 


. আশ্রয়, ইহ! বলা যাইতে পারে না। কেন না, যে জ্ঞানের 


আশ্রয়, সে জ্ঞাত। ৷ জ্ঞাতা কাঁলান্তরে নিজের জ্ঞাত বিষয়ের 
স্মরণ করিয়। থাকে । ইন্দিয় বা বিষয় জ্ঞাতা হইলে ইন্দ্ৰিয় 
ব| বিষয় বিনষ্ট হইয়া গেলে জ্ঞাত বিষয়ের স্মরণ হইতে 
পারে ন|। অথচ.চন্কুরিক্দড্ি় দ্বারা যাহা জ্ঞাত হইযীছিল, 
চক্ষুরিন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়| গেলেও তাহার স্মরণ হুইতেছে। 
এবং যে বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিল, এঁণবিষয় নষ্ট হইয়| গেলেও 
তাঁহার স্মরণ হইয়া থাকে৷৷ বিনন্ট বস্তু স্মরণ করিয়া লোকে 
অনুশোচর্ন করে ইহার দৃষ্টান্তের অসম্ভাব নাই অতএব 
সিদ্ধ হইতেছে যে, ইন্দ্ৰিয় বা অর্থ জ্ঞানের আশয় নহে । | 
শরীরও জ্ঞানের আঁঅর হইতে প্রারে না। কারণ, শরীর 
ভৌতিক পদার্থ, জ্ঞান_বিশেষ গুণ ৷ ভৌতিক পদার্থের 
বিশেষ গুণ কারণ-গুণ পূর্বক হয়, ইহার” উদাহরণ বিরল 
নহে ৷ শরীরের কারণভূত পরমাণুতে জ্ঞান গুণ নাই। কেন 
না, শরীরের ন্যায় ঘটাদিও পরমাণুর কাৰ্য্য । অথচ ঘটাদিতে 
জ্ঞান অনুভূত হয় না, শরীরে জ্ঞান অনুভূত হয়? পরমাগুতে 
জ্ঞান থাকিলে তদারন্ধ সমস্ত কার্ষ্যে জ্ঞান অনুভূত হইত | 
প্রোথিত স্কৃত শরীর স্বৃতিকারূপে পরিণত হয়, অথচ এ মৃত্তিকা 
দ্বার! ঘটাদি নিৰ্ম্মিত হইলেন্তাহাতে জ্ঞান অনুভূত হয় ন! | 
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আত্মার সম্বন্ধে দাৰ্শনিকদিগের মত। ৩ 


বল! যাইতে পারে যে, প্রত্যেক পরমাণুতে সূক্ষ্মভাবে 
জ্ঞান অবস্থিত আছে। পরস্ত ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে জ্ঞান 
অভিব্যক্তি লাভ করে। ঘটাদির ইন্দ্রিয় নাই, এইজন্য ঘটা- 
দিতে জ্ঞান থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি হয় না। এ বিষয়ে 
বক্তব্য এই যে, পরমাণু ও তদারক্ধ ঘটাদিতে সুক্ম'রূপে জ্ঞানের 
অস্তিত্ব গ্রমাণসিদ্ধ হইলে ইন্দ্ৰিয় নাই বলিয়া তাহাদের জ্ঞানের. 
অভিব্যক্তি হয় না এইরূপ বল যাইতে পাঁরিত। কিন্ত পর- 
মাণু এবং তদারন্ধ ঘটা দিতে সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানের অস্তিত্ব, কৌন 
প্রমাণ বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না । পরমাণু 
প্রভৃতিতে সুক্ষারূপে জ্ঞান আছে, ইহ! কল্পনা মাত্র ৷ কল্পনা 


*_ দ্বারা কোন বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে না। 


আরও বিবেচনা করা,উচিত যে, পরমাণু প্রভৃতিতে সুক্ষ্ম 


ভাবে জ্ঞান আছে ইন্ড্রিয়ের সাহায্য ন! পাওয়াতে উহা অভি- 


ব্যক্ত হইতে পারে না, এইরূপ বলিলে প্রকারাস্ততর জ্ঞানের 
নিত্যত্ব অঙ্গীকার কর! হয়।: বেদান্ত মতে জ্ঞান বা চৈতন্য 
নিত্য পদার্থ, ইন্দ্রিয় সাহায্যে অন্তঃকরণের বিষয়াকার বৃত্তি 
হইয়া তাহ! নিত্য চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়। আপত্তি- 
কারীর মতে দেহধৰ্ম্ম সুক্ষ্ম জ্ঞান ইন্দ্ৰিয় সাহায্যে অভিব্যক্ত 
হয়। সূক্ষ্মজ্ঞান পরমাণুর এবং ঘটাদির ধর্ম হইলেও ইন্ৰিয়ের 
সাহায্য পায় ন বলিয়া অভিব্যক্ত হয় ন|। এই মতদ্বয়ের 
পার্গক্য, যৎসামান্য । সুতরাং আপত্তিকারী অজ্ঞাতভাবে 
বেদান্তমতের অনুসরণ করিতেছেন বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত 
হইবে না বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকণ জ্ঞানের আশ্রয় 
রূপে .আত্মার অনুমান করিতেছেন ৷ চার্ববাক অনন্ত পঁর- 
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হইবে না | কণাদের মতে জ্ঞান--গুণ পদাৰ্থ । গুণের স্বভাব ৰ্‌ 


এই ফে; তাহা,ড্ৰব্যাত্তিত হুইবে । দ্রব্য ভিন্ন গুণ থাকিতে 
পারে না। জ্ঞানও গুণ পদাৰ্থ । অতএব তাহাও অবশ্য 
কোন দ্রব্যে থাকিবে জ্ঞানের উৎপত্তির (জন্য ইন্দ্ৰিয় ও 
বিষয়ের অপেক্ষা আছে বটে । কিন্তু ইন্দ্রিয় ব| বিষয়ল_জ্ঞাগের 


ৰ 
. আশ্রয়, ইহা বলা যাইতে পারে না। কেন না, যে জ্ঞানের 


আশ্রয়, সে জ্ঞাত । জ্ঞাত! কাঁলান্তরে নিজের জ্ঞাত বিষয়ের 
স্মরণ করিয়া থাকে। ইন্দ্ৰিয় বা বিষয় জ্ঞাতা হইলে ইন্দ্ৰিয় 
বা বিষয় বিনষ্ট হইয়া! গেলে জ্ঞাত বিষয়ের স্মরণ হইতে 


পারে ন|। অথচ.চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বার৷ যাহা জ্ঞাত হইয়াছিল, 


চক্ষুরিন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহার স্মরণ হইতেছে। 
এবং যে বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিল, এ*বিষয় নষ্ট হইয়| গেলেও 
তাহার স্মরণ হইয়া থাকে৷ বিনষ্ট বস্তু স্মরণ করিয়া লোকে 


অনুশোচর্নকরে; ইহার দৃষ্টান্তের অসস্ভাব নাই। অতএব . 


সিদ্ধ হইতেছে যে, ইন্দ্ৰিয় ব| অর্থ জ্ঞানের আশয় নহে। 
শরীরও জ্ঞানের আঁশ্রয় হইতে প্রারে ন৷ ৷ কারণ, শরীর 
ভৌতিক পদার্থ, জ্ঞান__বিশেষ গুণ। ভৌতিক পদার্থের 


১. বিশেষ গুণ কারণ-গুণ-পূর্ববক হয়, ইহার্*-উদাহরণ বিরল 


নহে। শরীরের কারণভূত পরমাগুতে জ্ঞান গুণ নাই। কেন 
না, শরীরের ন্যায় ঘটাদিও পরমাণুর কাৰ্য্য । অথচ ঘটাদিতে 
জ্ঞান অনুভূত হয় না, শরীরে জ্ঞান অনুভূত হয়? পর্মাগুতে 
জ্ঞান থাকিলে তদারন্ধ সমস্ত কার্য্যে জ্ঞান অনুভূত হইত। 
প্রোথিত মৃত শরীর মৃতিকা রূপে পরিণত হয়, অথচ এ মৃত্তিকা! 
দ্বার! ঘটাদি নিৰ্ম্মিত হইলেণ্তাহাতে জ্ঞান অনুভূত হয় না। 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত। ৩ 


বল! যাইতে পারে যে, প্রত্যেক পরমাণুতে’ সূক্ষ্মভাবে 
জ্ঞান অবস্থিত আছে। পরস্ত ইন্দ্ৰিয়াদির সাহায্যে জ্ঞান 
অভিব্যক্তি লাভ করে। ঘটাদির ইন্দ্ৰিয় নাই, এইজন্য ঘটা- 
দিতে জ্ঞান থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি হয় না। এ বিষয়ে 
বন্তব্য এই যে, পরমাণু ও তদারন্ধ ঘটাদিতে সুক্ষমরূপে জ্ঞানের 
অস্তিত্ব পরমাণসিদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া তাহাদের জ্ঞানের. 
অভিব্যক্তি হয় ন! এইরূপ বল! যাইতে পারিত। কিন্তু পর- 
মাণু এবং তদারন্ধ ঘটাদিতে সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানের অস্তিত্ব,কোন 
প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। পরমাণু 
প্রভৃতিতে সুক্ষারূপে জ্ঞান আছে, ইহা কল্পনা মাত্র । কঙ্গনা 
দ্বারা কোন বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে না। 

_ আরও বিবেচন! করা,উচিত যে, পরমাণু প্রভৃতিতে সুক্ষ্ম 
ভাবে জ্ঞান আছে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না পাওয়াতে উহা অভি- 
ব্যক্ত হইতে পারে না, এইরূপ বলিলে প্রকারাস্তভর জ্ঞানের 
নিত্যত্ব অঙ্গীকার কর! হয়। বেদান্ত মতে জ্ঞান ব! চৈতন্য 
নিত্য পদার্থ, ইন্দ্ৰিয় সাহায্যে অস্তঃকরণের বিষয়াকার বৃত্তি 
হুইয়া তাহা নিত্য চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়। আপত্তি 
কারীর মতে দেহধৰ্ম্ম সূক্ষ্ম জ্ঞান ইন্দ্রিয় সাহায্যে অভিব্যক্ত 
হয়। সূক্ষ্মজ্ঞান পরমাণুর এবং ঘটাদির ধৰ্ম্ম হইলেও ইন্দ্রিয়ের 
সাহায্য পায় নী বলিয়া অভিব্যক্ত হয় ন!। এই মতদবয়ের 
পাৰ্স্ক্য, যৎসামান্য সুতরাং আপত্তিকারী অজ্ঞাতভাবে 
বেদান্তমতের অনুসরণ করিতেছেন বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত 
হইবে ন : বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ জ্ঞানের আশ্রয় 
রূপে আত্মার জ্যাম করিতেছে! চার্ববাক অনন্ত পর- 
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মাণুকে জ্ঞানের আশ্রয় বলিতে সমৃগ্ত হইয়াছেন। ইহার 
তারতয়্য রাজপথের ন্যায় সকলের অধিগম্য ৷ 

অধিকন্তু জ্ঞান শরীরের ধৰ্ম্ম হইলে অনুভূত বিষয়ের 
স্মরণের অনুপপত্তি হয়। কারণ, শরীর এক্‌ নহে। কাল- 
ক্রমে আমাদের পূৰ্বৰ শরীর বিনষ্ট হইয়া অভিনব শরীরা- 
স্তরের উৎপত্তি হয়। বার্ধকে বাল্যকালের শরীর থাকে 
না, ইহাতে বিবাদ হইতে পারে ন|। নিদ্দিষ্ট সময়ের 
পরে সম্পূর্ণ নূতন শরীর হয়, ইহা! পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । শরীর আত্মা হইলে বাল শরীরে যাহা 
জ্ঞাত হইয়াছিল, বৃদ্ধ শরীরে তাহা স্থৃত হইতে পারে ন৷ ৷ 
অতএব চার্ববাকের যুক্তি অপেক্ষা বৈশেষিকদিগের বিশেষত 
নৈয়ায়িকদিগের যুক্তি উৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আর একটী বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত ৷ তাহা এই। 
বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র সচরাচর দেখিতে পাওয়া 
যায়, তৎসমস্তের ক্রিয়া এবং পরিস্পন্দ আছে। এ ক্রিয়া 


"বা পরিস্পন্দ কেবল যন্ত্রের শক্তিতে হয় ন| তজ্জন্য অপরের 
. অধিষ্ঠান আবশ্যক হইয়া থাকে। অপর ব্যক্তি অধিষ্ঠান 
পূৰ্ব্বক যন্ত্রের পরিচালন! করিলে তবে যন্ত্রের ক্রিয়া সম্পন্ন 


হয়। শরীরও যন্ত্র বিশেষ, তাহার ক্রিয়াও অপরের অধিষ্ঠান 
সাপেক্ষ হওয়া সঙ্গত। যাহারা যন্ত্রের অধিষ্ঠাতার বিষয় 
অবগত নহে, তাহার! যন্ত্রের ক্রিয়া দর্শন করিয়া ষক্ত্রের নিজ- 
শক্তি প্রভাবে ক্রিয়া হইতেছে বিবেচনা ক্রিয়া ভ্ৰান্ত হয়। 


_চার্ব্বাকও সেইরূপ শরীরের ক্ৰিয়া দর্শন করিয়া শরীরের শক্তি 


ভাবে ওঁ ক্ৰিয়৷ হইতেছে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভ্রান্তির . 


২] 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত । ৫ 


হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন নাই । কারণ, তিনিও 
শরীরের অধিষ্ঠাতার বিষয় অবগত নহেন। ঘটিকা যন্ত্র 
প্রভৃতি কোন কোন যন্ত্রে সৰ্ব্বদা অপরের অধিষ্ঠান পরিদৃষ্ট 
হয় না সত্য, পরন্ত তাহাদের প্রথম ক্রিয়াও অপরের অধি- 
ষ্ঠান সাপেক্ষ তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিষ্ঠাতা প্রথমত 
ঘটিকাযন্ত্র পরিচালিত করে,পরে সংস্কার পরম্পরা দ্বারা ক্রিয়া 
পরম্পরা সমুৎপন্ন হইয়| ঘটিকাযন্ত্ৰ পরিচালিত হয়। মস্থণ 
প্রদেশে একটা গোলক আঁঘুর্ণিত করিয়া দিলে উহা সংস্কার- 
বশত কিছুক্ষণ ঘূৰ্ণিত হইতে থাকে। কন্দুকের পরিঘুর্ণনও 
উত্তরূপে সম্পন্ন হয়। ঘটিকা যন্ত্ৰ সংবন্ধেও এইরূপ বুঝিতে 
হুইবে। ঠ 

আর এক কথা ।, শরীর নিজশক্তি প্রভাবে স্বয়ং 
পরিচালিত হয়, মৃত শরীরের শক্তি থাকে না বলিয়া তদবস্থায় 
শরীরে ক্রিয়! হয় না, ইহা বলিলৈ প্রকা রান্তরেবদেহাতিরিক্ত 
আত্মার অঙ্গীকার করিতে হয়। কেন না, শরীরগত শক্তি-_ 
শরীর নহে । সুতরাং দেহাতিরিক্ত দেহের শক্তি অঙ্গীকৃত 
হুইলে দেহাতিরিক্ত আত্ম! প্রকারান্তরে অঙ্গীকৃত হইতেছে. 
বিবাদ কেবল নামমান্রে পর্যবসিত হইতেছে । কেননা, দেহের 
ক্রিয়ার নিৰ্ববাহক দেহের অতিরিক্ত কোন পদাৰ্থ আছে, ইহা 
চার্ববাকও স্বীকার করিতেছেন ৷ চার্ববাক বলেন উহু দেহগত 


' শক্তি । বৈশেষিকাঁদি আচার্ধ্যগণ বলেন উহাই আত্মা ৷ 


যে দৃষ্টান্তু বলে চার্ববাক দেহাত্মবাদ সমর্থন করিতে 
চাহেন, সেই দৃষ্টান্তের কতদূর সারবন্তা আছে; তাহাও 
বিবেচনা ডি উচিত। চাৰ্ব্বাকে বলেন, তঙুল চুর্ণাদি প্রত্যেক 


= 
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পদার্থে মাদকতা না থাকিলেও তঙুল চুর্ণাদি মিলিত হইয়া 
মদ্বরূপে-পরিণত হইলে তাহাতে যেমন মদশক্তির আবির্ভাব 
হয়, সেইরূপ প্রত্যেক ভূতে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি প্রত্যেক 
পদার্থে চৈতন্য না থাকিলেও তাহারা মিলিত হইয়া! দেহা- 
কারে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হইবে? 
চার্বাকের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে যাইয়া! সাংখ্যদর্শন 
প্রণেতা কপিল বলেন যে দৃষ্টান্তটা ঠিক নাই। মদ্বের 
উপাদানভূত প্রত্যেক পদার্থে অব্যক্ত ভাবে অর্থাৎ সুক্মম রূপে 
মদশক্তি আছে, তাহারা মিলিত হইলে এ মদশক্তি ব্যক্ত 
ভাবে বা স্থূলর্ূপে আবিভূর্ত হয় মাত্ৰ । ম্যে অপূর্ব মদ- 
শক্তির আবির্ভাব হয় না। যাহাতে যাহা নাই, তাহারা 
মিলিত হইলেও তাহাতে তাহার আবির্ভাব হয় না। তিল 
নিপীড়িত হইলে তৈলের আবির্ভাব হয়। কেন না, তিলে 
অব্যক্ত ভাল্ল’তৈল আছে? 'সিকত৷ নিপীড়িত হইলেও তৈলের 
আবিৰ্ভাব হয় না। কেন না, সিকতাঁতে অব্যক্ত ভাবেও 
তৈলের অবস্থিতি নাই । কপিলের কথা যুক্তি যুক্ত সন্দেহ 
নাই। সাংখ্যাচাৰ্য্যের৷ আরও বলেন যে, দেহ সংহত পদার্থ, 
অর্থাৎ দেহ একটা মৌলিক পদার্থ নহে। কিন্তু একাধিক 
মৌলিক পদার্থ মিলিত'হইয়া দেহাকারে পরিণত হয়। এই 
জন্য দেহ সংহত পদার্থ । সংহত পদার্থ পরার্থ হইয়া থাকে । 
অর্থাৎ সংহত পদার্থের নিজের কোন প্রয়োজন নাই । ,অপ- 
রের প্রয়োজন সম্পাদন করাই সংহত পদার্থের কার্ধ্য। গৃহ 
ও শষ্য প্রভৃতি সংহত পদাৰ্থ । তাহাদের নিজের কোন 
কাৰ্য্য নাই "অপরের অর্থাৎ গৃহ শয্যাদির অধিপতির ব! 
৮ 


ক 


yA 


. আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত। ৭ 
তাঁহার ইচ্ছানুসারে অন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজন' সম্পাদনেব 
জন্য তাহাদের উপযোগ হয়। অর্থাৎ সংহত পদার্থ ভোক্তা 
নহে, কিন্তু ভোগ্য বা ভোগের উপকরণ। শরীরও সংহত 
পদাৰ্থ । অতএব অনুমান করিতে পারা যায় যে, শরীরও 
গরার্থ হইবে। সেই পর- দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মা । 

ন্যায়দর্শনপ্রণেত। গৌতম বক্ষ্যমাঁণ প্রণাঁলীতে দেহাত্ম- 
বাদের খণ্ডন করিয়াছেন । তিনি বিবেচনা করেন যে, দেহাত্ম- 
বাদে পুণ্য পাপের ফল ভোগ হইতে পারে না। কেন না, 


_ দেহাঁদি সংঘাত__অন্যত্বের কিনা ভেদের অধিষ্ঠান। অৰ্থাৎ 


দেহাঁদি সংঘাত এক নহে, নানা । এক সংঘাত বিনষ্ট এবং 
অপর সংঘাত সমুৎপন্ন হইতেছে । স্বৃতরাং বলিতে হয় যে, 
যে সংঘাত কৰ্ম্ম করিয়াছে তাহার তৎফল ভোগ হয় না ৷ 
কিন্তু যে সংঘাত কৰ্ম্ম করে নাই, তাহার ফল ভোগ হয়। 
তাহ| হইলে কর্মকর্তা সংঘাতের পক্ষে কৃতহান্নি অর্থাৎ কৃত 
কৰ্ম্মের ফল ভোগ ন! করা এবং ফল ভোক্ত| সংঘাতের পক্ষে 
অকৃতাভ্যাগম' অৰ্থাৎ সে যে কৰ্ম্ম করে নাই, তাহার ফল 
ভোগ করা, অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়ে ৷ তাহা অসঙ্গত । অধিকন্তু 


শরীর আত্মা হইলে মৃত শরীরের দাহকর্তীর হিংসা জনিত. 


পাপ হইতে পারে, তাহ! কেহই স্বীকার করিবেন না। 
স্থৃতরাং শরীর আত্মা নহে, আত্মা শরীর হইতে অতিরিক্ত 
পদাৰ্থান্তৰ এই প্রসঙ্গে গৌতম একটা সুন্দর অথচ অত্যা-: 


বশ্যক বিষয়েরু মীমাংসা করিয়াছেন । তাহা এই ৷ আতা 


শরীর হইতে অতিরিক্ত হইলেও আত্মা নিত্য, ইহাতে সমস্ত 


আত্মবাদী দার্শনিকদিগের মতভেদ নাই । এখন প্রশ্ন হইতেছে | 


৮ প্রথম লেক্‌চর । 


যে, মৃত দেহের দাহ করিলে দাহকের হিংসা! জনিত পাপ 
হয় না।- কারণ, দেহ আত্মা নহে। তাহ! যেন হইল, কিন্তু 
সাত্মক দেহের দাহ করিলেও ত হিংসাঁজনিত পাপ হইতে 
পারে না। কারণ, দেহ দগ্ধ হইয়| বিনষ্ট হুইল বটে। কিন্তু 
দেহ ত আত্মা নহে। আত্মা দেহাতিরিক্ত এবং নিত্য? 
যাহা নিত্য, তাহার হিংসা হইতেই পারে না। কেন না, 
নিত্যের হিংসা বা বিনাশ অসম্ভব। পক্ষান্তরে যাহার 
হিংসা বা বিনাশ হইতে পারে, তাহা নিত্য হইতে পারে 
না। প্রশ্নটা বড়ই প্রয়োজনীয় । দুঃখের বিষয়, অধি- 
কাংশ দার্শনিকগণ. এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই, 
বা উত্তর দেওয়া আবশ্যক -বিবেচন| করেন নাই। ন্যায়- 
দর্শন প্রণেতা মহধি গৌতম স্পৃষ্টভাষায় এই প্রশ্নের 
সদুত্তর দিয়াছেন। গৌতম বলেন, আত্ম! নিত্য তাহার 
উচ্ছেদ বা বিনাশ হইতে পাৱৈ না সত্য, কিন্তু আত্মার উচ্ছেদ 
সাধনের নাম হিংসা নহে । যেহেতু আঁত্মার উচ্ছেদ অসম্ভব ৷ 
কিন্ত আত্মার ভোগ সাধন ইন্দ্ৰিয় এবং ভোগায়তন শরীরের 
উপঘাত পীড়া বা বিনাশ সম্পাদন করার নাম হিংসা । 
ভাষ্যকার বলেন যে হয় আত্মার উচ্ছেদ, না হয় আত্মার 
ভোগ্োপকরণের অর্থাৎ ভোগসাধন ইন্দ্রিয়ের ব| ভোগায়তন 
শরীরের পীড়াদি সম্পাদন, হিংসা বলিতে হইবে। হিংস| 


বিষয়ে এই উভয় কল্পের অতিরিক্ত তৃতীয়কল্প হইতে -পারে 


না। অতএব গত্যন্তর নাই বলিয়া এই ছুই কল্পের এককল্প 
হিংসা! বলিয়৷ স্বাকার করিতে হইবে । উক্ত কল্পদ্বয়ের মধ্যে 
প্রথমকল্প অর্থাৎ আত্মার উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব বলিষা অগত্যা 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত । ৯ 


অর্থাৎ পাঁরিশেষ্য প্রযুক্ত আত্মার ভোগাঁপকরণৈর অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়ের বা শরীরের পীড়াদি সম্পাদন হিংসা, ইহা'্বীকার 
করিতে হইতেছে । মৃত শরীর বিনষ্ট বা দগ্ধ করিলেও 
হিংসা হয় না ।. কেন না, মৃত শরীর আত্মার ভোগায়তন 
নহৈ। আত্মার ভোগ কিনা! স্থখ দুঃখের অনুভব । যে 
পৰ্য্যন্ত শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্য্যন্ত 
শরীর আত্মার ভোগের আয়তন হয় । শরীরের সহিত আত্মার 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেই শরীর মৃত হয়। স্ততরাং মৃত অবস্থায় 
শরীর আত্মার ভোগায়তন হয় না। সাত্মক শরীর বা 
জীবচ্ছরীরই আত্মার ভোগায়তন। এই জন্য মৃত শরীর দগ্ধ 
করিলে হিংসা জনিত পাতক হয় না, কিন্তু জীবচ্ছরীর দগ্ধ 
করিলে হিংসা জনিত পতিক হয়। 

প্রসঙ্গ ক্রমে একটী কথা৷ বলা! উচিত বোধ হইতেছে । 
শরীর মৃত হয়, ইহা হয়ত কেহ কেহ অসঙ্গত বলিয়া বোধ 
করিতে পারেন্‌। অধিক কি, নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ আত্মার 
জন্ম মরণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার! বলেন, অভিনব 
শরীরাদির সহিত আত্মার প্রাথমিক সংবন্ধ জন্ম এবং চরম 
সংবন্ধ ধ্বংস মর্ণ। ইহা! প্রস্তাবান্তরে বলিয়াছি। কিন্ত 


শরীর মৃত হয়, ইহা বেদান্তশাস্তরে স্পষ্ট ভাষায় কথিত হই- 
যাছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থলে পিতা আরুণি .. . 


পুজ শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন যে হে প্রিয়দর্শন, এই বৃহৎ 


বক্ষে মূল প্রদেশে অন্ত্রাথাত করিলে নির্যাস নির্গত 


হইবে বটে, পরস্ত বৃক্ষ জীবিত থাঁকিবে। ম্ধ্যগ্রাদেশে বা 


২ 


নি 


"এ 
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বৃক্ষ জীবিত থাকিবে। বৃক্ষের নির্যাস বিনিগগত হইলেও বৃক্ষ 
জীবকর্তৃক সংবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মূলদ্বারা ভূমির রন আক- 
ধণ করিতে সক্ষম হয় এবং রস আকর্ষণ করিয়া মোদমান বা 
হৰ্ষযুক্ত হইয়া অবস্থিত হয় অর্থাৎ পরিশুক্ষ, হয় না সতেজ 


অবস্থায় বিদ্যমান থাকে | কিন্তু যদি জীব এই বৃক্ষের একটী ' 


শাখা পরিত্যাগ করে তবে এ শাখা পরিশুক্ষ হয়, দ্বিতীয় 
শাখা পরিত্যাগ করিলে দ্বিতীয় শাখা পরিশুক্ষ হয়, তৃতীয় 
শাখা পরিত্যাগ করিলে তৃতীয় শাখা পরিশুক্ষ হয়, সমস্ত বৃক্ষ 
পরিত্যাগ করিলে সমস্ত বৃক্ষ পরিশুঙ্ক হয়। অর্থাৎ জীবের 
_ অবস্থিতি থাকিলে বৃক্ষ জীবিত থাকে, রসাদি আকৰ্ষণ করিতে 
সমর্থ হয় এবং আকৃষ্ট রসাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। জীব- 


পাৰে না, পরিপুষ্ট হয় নু]. অধিকন্তু পরিশুক্ষ হয়। বলা 
| বাহুল্য যে জীবের শরীরে অবস্থিতির এবং শরীর পরিত্যাগের 
|". হেতু পূর্ববাচরিতকর্ম্ম ৷ বৃক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ক্রিয়া আরুণি 
বলিতেছেন . 
জীনাদন নান বিন ব্লিযন ন জীনী জ্ৰিয়ন । 

অর্থাৎ জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে শরীর- মৃত হয়, জীব 
_ মুত হয় না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে জীবচ্ছরীরের পীড়া 
.. জন্মাইলে হিংসা জনিত পাপ হয়, মৃত শরীর দগ্ধ করিলেও 
_ হিংসা জনিত পাপ হয় না । কেবল জীবচ্ছরীরের গীড়া"জন্মা- 
ইলেই যে পাপ হয়, তাঁহা নহে । জীবচ্ছরীরের সংবন্ধে অস- 
ন্মান্সুচক বাক্য প্রয়োগ করিলেও অপরাধ হয়। .ছান্দোগ্য 
উপনিষদের স্থানান্তরে ভগবান্‌”সনৎকুমার নারদের নিকট 


কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে বৃক্ষ মৃত হয়,"রসাঁদি আকৰ্ষণ করিতে . 


১ 


চ্‌ 


আত্মার সম্বন্ধে দাৰ্শনিকদিগের মত। ১১ 


ভ্ৰহ্মবিদ্যা উপদেশ প্রসঙ্গে ব্ৰহ্মদৃষ্টিতে প্রাণের উপাসনা বিধান 


করিয়া প্রাণের প্রশংসার জন্য প্রাণের সর্ববাত্মকত্ব 'রলিয়া 
পরেই বলিতেছেন-__ 


 দাত্যান্ব দিনা দাবী নানা দাতা ব্লানা দান: 

ব্লয়া দাত স্বাস্বান্স: সাবা নান্স্য়:। ববি দিনহ 
না লানহ না জানহ না ব্মনাহ নাম্বাল্স না লাব্ধমথ না 
ভিন্বিতৃত্তঘলি দন্মান্ব, ঘিন লাৰিনছ়ানননীনমাত্ 
দিন্রস্ব৷ ন ললবি মান্ৰস্বা ই ললবি বানা ই জলি 
ভন্তস্থা ন ল্ৰমত্মাস্বা্ন্বা৷ ই জলবি নাস্বব্স্থা ন 
ল্রমন্মি। অঘ যন্বনান্তন্‌দ্মান্দমাব্বান্‌ সুবল বাৱ 
আ্মনিবন্হনন নৃস্তঃ দিলত্বাধীনি ল লালন্বাধীনি 
ন ব্নাৰস্বাধধীনি ন ভ্বন্তস্বাধীনি লান্বান্থস্বাবীনি ন 

' নান্সত্ত্বাধীনি। 0০১ 


> 
ন) 


ইহার তাৎপৰ্য্য এই, প্রাণ থাকিলেই পিত্রাদি শরীরে 


পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ হয়, প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে পিত্রাদি 
শব্দের প্রয়োগ হয় ন৷ ৷ এইজন্য পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী 
আচাৰ্য্য ব্ৰাহ্মণ এ সমস্তই প্রাণ । কোন ব্যক্তি যদি পিঁত্রাদির 
প্রতি পিত্রাদির অনন্থুরূপ অর্থাৎ অসন্মানসূচক ত্বংকারাদি-. 
যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করে। অমনি পাৰ্শ্বস্থ মহাজনের! 


তাহাকে ভৎগ্লনা করেন, তাঁহারা তাদৃশ বাক্যের প্রয়োগ- 


কর্তীকে বলেন যে, পুঁজনীয় পিত্রাদির প্রতি তুমি অসন্মান- 
সুচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, অতএব তোমাকে .ধিকৃ। 


পিত্ৰাদির প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করাতে তুমি" 


স্ব ০ স্ব "= ee 


১২ প্রথম লেক্চর I 


পিতৃহন্ত! হইয়াছ, তুমি মাতৃহন্ত। হইয়াছ, তুমি ভৰাতৃহন্ত৷ হই- 
য়াছ, তুমি ভগিনীহন্ত৷ হইয়াছ,তুমি আচাৰ্ধ্যহস্তা হইয়াছ, তুমি 
ব্ৰাহ্মণহন্ত৷ হইয়াছ ৷ পিত্ৰাদির প্রতি অসন্মানসূচক শব্দ 
প্রয়োগ করিলে মহাজনের| উক্তরূপে তাহাকে তিরঙ্কৃত 
করেন বটে। কিন্তু পিত্ৰাদি শরীর উৎক্রান্ত-প্রাণ হইলে 
ব| গতপ্রাণ হইলে পুজ্ৰাদি এ মৃত শরীর শূলদ্বার| পরিচালিত, 
শূলবিদ্ধ এবং ব্যত্যস্ত অর্থাৎ বিপর্যস্ত করিয়া শরীরাবয়ব 
সকলের ভঞ্জন পূৰ্ববক দগ্ধ করিয়া থাকে। তখন পুজাদি 
তাঁদৃশ ক্রুরকর্ম্ম করিলেও মহাজনেরা তাহাকে পিত্ৰাদ্বি হস্তা 
বঁলিয়| তিরস্কত করেন ন|। আনন্দগিরি বলেন যে মৃত 
শরীরে কদাচিৎ পিত্ৰাদিশব্দের প্রয়োগ হইলেও উহ মুখ্য 
প্রয়োগ নহে কেননা, মৃত শরীরে পূর্ববাক্তরূপ ক্রুর কর্থোর 
অনুষ্ঠান করিলেও শি বিগর্থণা পরিদৃষট হয় না। যৃত ত শরীরে 
পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ মুখ্য হইলে তদ্বিষয়ে তথাবিধ ক্রুর 
কৰ্ম্মকারী অবশ্য শিষ্ট কর্তৃক বিগহিত হইত ৷ তাঁহা হয় 
না। অতএব স্বৃতশরীরে পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ মুখ্য 
নহে। ০ 

প্রশ্ন হইতে পারে যে,শ্ৰুতিতে সাত্মক শরীর ও নিরাত্মক 
শরীরের অর্থাৎ জীবচ্ছরীর ও মৃতশরীরের উল্লেখ না করিয়া 
প্রাণযুক্ত শরীর এবং উৎক্রান্তপ্রাণ শরীরের উল্লেখ করা 
হইল কেন? ইহার উত্তর পূৰ্ব্বেই একরুপ প্রদত্ত হইয়াছে। 
অর্থাৎ প্রাণের প্রশংসার জন্য এরূপ বলা হৃইয়াছে। ভাষ্যকার 


বলেন 'যে -মহারাঁজের সর্ববাধিকারীর ন্যায় প্রাণ ঈশ্বরের ' 


সর্ববাধিকারি-স্থানীয় ও ছাতার ন্যায় ঈশ্বরের অনুগত । 
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আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত। ১৩ 


দেহের সহিত আত্মসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বের প্রাণের 


সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। অর্থাৎ দেহের সহিত প্রাণের সংবন্ধ 
বিছিন্ন না হইলে আত্মার সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় ন৷৷ স্ৃতরাং 
উৎক্ৰান্তপ্ৰাণ বলাতেই আত্মার উৎক্রান্তি বুঝা যাইতেছে। 
শ্ৰুতি বলিয়াছেন, 

ন্মব্মিন্নস্বন্তুন্‌ঙ্গান্ন ভল্ল্দান্নী মনিজ্যালি জক্মিন্‌ না দনিভিন 
দনিন্তাজ্বামীনি স্ব মাব্মমন্তজন। 
অর্থাৎ কে শরীর হইতে উৎক্ৰান্ত হইলে, আমি শরীর হইতে 
উৎক্রান্ত হইব, কে শরীরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি শরীরে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিব এই বিবেচনা করিয়া তিনি অর্থাৎ পরমাত্মা 


প্রাণের স্থষ্টি করিলেন ৷ স্থুধীগণ স্মরণ করিবেন যে, বেদান্ত-- 


মতে পরমাত্মাই জীব ভাবে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ৷ 
কৌধীতকিত্রাক্মণোপনিষদে উক্ত কারণে প্রাণকে প্রজ্ঞাত্মা 
বল! হইয়াছে । সে যাহা হউক 4 - b 

শরীরের ন্যায় ইন্দ্রিযগুলিও সংহত । সংহত পদার্থ, 
পরার্থ হইয়া "থাকে । এই জন্য যেমন দেহ আত্মা নহে, 
আত্ম! দেহ হইতে অতিরিক্ত, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ও আত্মা. নহে, 
আত্ম! ইন্দ্ৰিয় হইতে অতিরিক্ত, ইহাও বুঝা যাইতেছে । কেন 
না, দেহের ন্যায় ইন্দ্ৰিয়ত সংহত পদার্থ। সাংখ্যচার্্েরা 


উত্তরূপে শুক হেতু দ্বারাই অর্থাৎ সংহত পদার্থের পরার্থত্ব = 


দেখিতে গ্রাওয়া যায় এই হেতুবলেই দেহাত্মবাদের এবং 


ইন্দ্ৰিয়াত্মবাদের ' খণ্ডন করিয়াছেন। গৌতম ভিন্ন ভিন্ন | 
হেতুর উপন্যাস করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে দেহাত্মবাদের এবং _ 
ভি । খণ্ডন করিয়াছেন। স্থূলত নেহা নু ৷ 


, ১৪ প্রথম লেক্‌চর । 


খগ্ডনের হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে । এখন ইন্ৰিয়াত্মবাদের 
খণ্ডনের হেতু সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে । গৌতমের 

|  ইক্জিয়াত্মবাদ খণ্ডনের একটা সূত্ৰ এই-- । 

হমনন্দযানাংানন্ধাধগস্থযান্‌ | 

দর্শন শব্দের অর্থ চক্ষুরিন্দ্রিয় স্পৰ্শন শব্দের অৰ্থ 
ত্বগিক্দ্রিয়। একটা বিষয় দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা 
গৃহীত হয়। অথচ এ এহণদ্বয় এক-কর্তৃক, এরূপ প্রতি- 
সন্ধান হয়। অর্থাৎ যে আমি পূৰ্বেৰ ইহা! দেখিয়াছিলাম, 
সেই আমি এখন ইহা! স্পর্শ করিতেছি, এইরূপে দর্শন ও 
স্পর্শনের এক কর্তার প্রতিসন্ধান হয়। আমি পুর্বে 
দেখিয়াছিলাম, আমি এখন স্পর্শ করিতেছি, এরূপ অনুভব 
সকলেই স্বীকার করিবেন। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে 

. ইন্দ্ৰিয় আত্মা নহে, আত্ম! ইন্দ্ৰিয় হইতে অতিরিক্ত । কেন 
| না, ইন্দ্ৰিয় আত্মা হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয় দর্শনের এবং ত্বগিক্তিয় 
__ স্পর্শনের কর্তা হইবে। চক্ষুরিক্দ্িষ দর্শন করিতে পারে 
* বটে কিন্ত স্পৰ্শন করিতে পারে না, ত্বগিন্দিয় স্পৰ্শন করিতে 
৷ পারে দর্শন করিতে পারে না। স্থতরাং ইন্ত্ৰিয়াত্ববাদে 
| দর্শনের এবং স্পর্শনের কর্তা ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে । অথচ 
আমি দেখিয়াছিলাম আমি স্পর্শ করিতেছি, এইরূপে দর্শনের 
| ও স্পৰ্শনের অভিন্ন কর্তার অর্থাৎ যে দর্শনের কর্তা সেইই 
_ স্পৰ্শনের কর্তা, এইরূপে দর্শনের ও স্পর্শনের একু কর্তার 
| অনুসন্ধান হইতেছে। ইন্জরিয়াত্মববাদে তাহা হইতে পারে 
৷ না. অতএব ইন্দ্ৰিয় আত্মা নহে । আত্ম ইন্দ্রিয় হইতে 
৷ অতিরিক্ত অর্থাৎ পদাৰ্থান্তর ৷ সত্য বটে যে, চন্ষুবিজ্দিয় 
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আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত। ১৫ 


না থাকিলে দর্শন হয় না, ত্বগিজ্ৰিয় না থাকিলে স্পর্শন 
হয় না, এইরূপ অআবাণাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলে গন্ধাদির 
অনুভব হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও চক্ষুরাদি ইন্জিয় 
দর্শনাঁদির কর্তা নহে। কেন না, তাহা হইলে দর্শন স্পর্শনাঁদি- 
রূপ বিভিন্ন ইন্দ্রিযজনিত জ্ঞানের এক কর্তার প্রতি- 
সন্ধান হইতে পারে না। অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় চেতন 
নহে বা কর্তা নহে, উহারা চেতনের উপকরণ এবং রূপাঁদি 
বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত । এই জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্ৰিয় থাকিলে 
তদ্দারা, চেতন অর্থাৎ আত্মা রূপাঁদি বিষয় গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলে রূপাদি বিষয়ের 


' গ্রহণ হয় না। একটা দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ করিলে 
' ইহা আরও বিশদরূপে বুঝা যাইতে পারে । সূত্রধর বৃক্ষার্দ 


চ্ছেদনের কর্তা, পরশু তাহার উপকরণ এবং ছেদনের্‌ সাঁধন ৷ 
সূত্রধর পরশুর সাহায্যে ছেদন সম্পন্ন করে। পরশুর 
সাহায্য ভিন্ন ছেদন করিতে পারে নাঁ। তা বলিয়৷ পরশু 
ছেদনের কর্তা নহে। সুত্রধরই ছেদনের কর্তা। আত্মাও 
সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপাঁদি বিষয়ের গ্রহণ 
করে। চঙ্ষুৱাদিন্ন সাহায্য ভিন্ন রূপাদি বিষয়ের গ্রহণ 
করিতে পাঁরে ,না। তাহা হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি 
গ্রহণের কর্তা নহে, আত্মাই রূপাদি গ্রহণের কর্তা । ইন্দ্ৰিয় 
সকলের বিষয় নিয়ষিত। চক্ষুরিন্ড্রিয়ের বিষয় রূপ, ত্বগিক্দিয়ের 
বিষয় স্পর্শ, ভ্রাণেঞ্জ্রিয়ের বিষয় গন্ধ ইত্যাদি । আত্মার বিষয় 
নিয়মিত নহে ৷ আত্মা রূপরসাঁদি সমস্ত বিষয় গ্রহণ কৰিতে 


সমৰ্থ অতএব চকুুরাদি ইন্দ্রিয় আত্মা নহে। আত্মা ইন্দ্রিয় :. 


শন 
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হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত পদার্থ । ইন্দরিয়াক্মবাদ খণ্ডন 
প্রসঙ্গে গৌতমের আর একটা সুত্র এই__ 
ছুন্তিঘান্নহ্নিজ্জাহান্‌ | 
অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিয়য় গৃহীত হইলে 
ইন্দ্ৰিয়ান্তরের অর্থাৎ অন্য ইন্দ্রিয়ের বিকার হইয়া! থাকে । 
একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । কোন অন্ন রস- 
যুক্ত কলের রস, গন্ধ ও রূপ পূৰ্ব্বে অনুভূত হইয়াছিল । 
বল! বাহুল্য যে রসনেন্দ্রিয় দ্বার! রসের, ত্রাণেন্দ্রিয় দ্বার! 
গন্ধের এবং চক্ষুরিন্দ্রিয ছারা! রূপের অনুভব হইয়াছিল। 
কালান্তরে তাদৃগ কোন ফল দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ চক্ষুরিন্্রিয় 
দ্বারা তথাবিধ রূপ গৃহীত হইলে বা জ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা' তাদৃশ 
গন্ধ আজ্রাত হইলে তৎসহচরিত অন্নরসের অনুমান হয়। 
এবং দস্তোদক-প্লব অর্থাৎ দন্তুলে জলের আবির্ভাব হয়। . 
কেননা, রূপের বা গন্ধের গ্রহণ ছারা তৎসহচরিত অন্নরসের 
অনুমান হইলে তদ্বিষয়ে অনুমাতার অভিলাষ সমুৎপন্ন হয়, 
তাহাই দন্তোদক প্লবের কারণ। ইন্দিয়াত্ন বাদে ইহা 
হইতে পারে না। কেননা, রূপ দেখিল চক্ষুরিক্দিয়। 
গন্ধ আন্মাণ করিল আ্বাণেজ্দ্ৰিয়। অভিলাষ হইল রস- 
নেন্দ্রিযের এবং জলের আবিৰ্ভাবও হইল রসনেক্দিয়ে ৷. 


ইন্দ্রিয়াত্ব বাদে ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইন্দ্ৰিয় : 


ব্যতিরিক্ত আত্মা তত্তদিজ্দিয়ের সাহায্যে রূপাঁদি গ্রহণ 
করিযা.তৎসহচরিত অন্নরসের অনুমান কর ৷ পরে অয্নরস|- 
স্বাদনে’ আত্মার অভিলাষ হয়। এ অভিলাষ বশত রসনে- 
জ্দিয়ে জলের আবিৰ্ভাব হয়? ইহাই সর্ববথ] স্থসঙ্গত ৷ 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত । ১৭ 


গৌতমের ইন্দ্ৰিয়াত্নমবাদ খণ্ডন সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। 
গৌতমের ইন্দ্রিয়াত্মবাদ খণ্ডন অতীব সমীচীন হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। প্রাণাত্মবাদ খণ্ডনের জন্য দার্শনিকেরা 
স্বতন্ত্ৰ ভাবে কোন যুক্তির উপন্যাস করেন নাই। প্রাণ, 
বা বিশেষ মাত্ৰ । ভূতচৈতন্য বাদ খণ্ডিত হওয়াতেই 
প্রাণাত্মবাদ খণ্ডিত হয়। এই জন্য বিশেষ ভাবে প্রাণাত্ম- 
বাদের খণ্ডন করা তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। 
ৰৃহদারণ্যক উপনিষদে বিস্তৃতভাবে প্রাণাত্মবাদ খণ্ডিত 
হইয়াছে। _ 

ন্যায়দৰ্শন ভিন্ন অপর কোন দর্শনে মনের আত্মত্ব খণ্ডিত 
হয় নাই। ন্যায়দৰ্শনে সমীচীন যুক্তিদ্বার মনের আত্মত্ব খণ্ডিত 
হইয়াছে। এ অংশে ন্যায়দৰ্শনের বিশেষত্ব এবং উৎকর্ষ 
নির্ব্বিবাদ। ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতম বিবেচন| করেন যে 
রূপাদিজ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জন্য, ইহাতে বিঘীদ নাই। 
চক্ষু না থাকিলে রূপ-জ্ঞান হয় না। অন্ধের চক্ষু নাই এই 


জন্য তাহার রূপ জ্ঞান হয় ন! ৷ গন্ধাদি জ্ঞান ্বাণাদি ইন্দ্ৰিয় 


জন্য । অতএব স্মরণ জ্ঞানও অবশ্য কোন ইন্দ্রিয় জন্য 


. হইবে ৷ যে ইন্দ্ৰিয়দ্বার| স্মরণ জ্ঞান হয়, তাহার নাম মন ।. 


যাহার স্মরণজ্ঞান হয়, তাহার নাম আত্মা। সুতরাং মন 
ও. আত্মা এক হইতে পারে ন|। তাৎপৰ্য্য টীকাকার 
বাচস্পন্তি মিশ্ৰ বলেন যে যদিও স্মরণজ্ঞান সংস্কার জন্য, 
তথাপি স্মরণজ্ঞান অবশ্য ইন্দ্রিয় জন্য হইবে | জগতে যে কিছু _ 


_ জ্ঞান হইয়া থাকে তৎসমস্তই কোন না কোন ইন্দ্ৰিয় জন্য 
রূপে অনুভূত হ্য়। স্মরণজ্ঞানও জ্ঞান, অতএব তাহীও কোন _ 


ও 


ঢ় 


1) 
{ : 
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- ইন্দ্ৰিয় জন্য হইবে, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। 


অতএব স্মরণজ্ঞানের সাধন রূপে মনকে গ্রহণ করা সঙ্গত। 
এই জন্য মন ইন্দ্রিয়, মন আত্মা নহে। 

আর এক কথা। চক্ষু দ্বারা রূপের উপলদ্ধি হয়, 
রসাদির উপলব্ধি হয় ন| এই কারণে রসাঁদির উপলব্ধির 
জন্য রসনাদি ইন্দ্ৰিয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে । রসনাদি ইন্দ্ৰিয় 
দ্বারা রূপের উপলব্ধি হয় ন! এই হেতুতে রূপের উপলব্ধির 
জন্য চক্ষুরিক্দিয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে । এ বিষয়ে বিবাদ নাই । 
এখন বিবেচন। কর! উচিত যে, সমস্ত প্রাণীর সুখ দুঃখাদির 
উপলব্ধি হুইয়! থাকে। রূপাঁদির উপলব্ধির ন্যায় সখাদির 
উপলব্ধিও অবশ্য ইন্দ্ৰিয় জন্য হইবে । চক্ষুদ্বারা রসাঁদির 
উপলব্ধি হয় না বলিয়া যেমন আহীর জন্য রসনাঁদি ইন্দ্ৰিয় 
স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ চক্ষুরাদি কোন বহিরিন্দ্রিয় দ্বার! 
'সুখাঁদির "উপলব্ধি হয় ন বলিয়া স্থখাদির উপলব্ধির জন্য 
অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মন স্বীকৃত হওয়া! উচিত । যাহার দ্বারা 
স্ুখাদির উপলব্ধি হয়, তাঁহার নাম মন৷ স্বখাদির উপলব্ধি 
যাহার হয়, তাহার নাম আত্মা ৷ চক্ষু দ্বারা রূপের উপলব্ধি 


- হইলেও যেমন রূপের উপলব্ধি আত্মার হ্য় চক্ষুর হয় না। 


সেইরূপ. মন দ্বারা স্তখাদির উপলব্ধি হইলেও স্তখাদির উপ- 


' লব্ধি আত্মার হয় মনের হয় না ৷ আত্মার রূপাঁদির উপলব্ধির 


জন্য যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষিত, সেইরূপ আত্মার 
সখাদি উপলব্ধির জন্যও কোন ইন্দ্রিয় অপেক্ষিত হইবে । 
এমত ‘অবস্থায় মনকে আত্মা বলিলে আত্মার মতি-সাঁধন 
অর্থাৎ স্মরণের এবং স্ুখাঁদি উপলব্ধির সাধন প্রত্যাখ্যাত 


ং 
চমু 
== 
< ৮০ 
শক ০০ ০০০ ১: উ 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকিগের মত। 5৯ 
হইতে পারে না। তাহ! হইলে বিবাদ নাম মাত্ৰে পর্য্যবসিত 
হয়। কেননা, মনকে আত্মা বলিলে আত্মার ‘আত্মা’ এই নামটা 
স্বীকার করা হইল না। “মন” এই নাম স্বীকার করা হইল 
মাত্র । মন্তা ও মতি সাধন, এই ছুইটী পদার্থ স্বীকার কর! 
হইতেছে সন্দেহ নাই। রূপাদির উপলব্ধি করণ সাপেক্ষ 
অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয় সাপেক্ষ, সুখাদির উপলব্ধি করণ সাপেক্ষ নহে। 
এরূপ নিয়ম কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত বিপরীত 
পক্ষে প্রমাণ অনুভূত হয় । জগতে কোন জ্ঞান করণ নিরপেক্ষ 
নহে কেবল স্থখাদির উপলদ্ধি এবং স্মরণ জ্ঞান_করণ- 
নিরপেক্ষ হইবে, ইহা অশ্রদ্ধেয়। যাঁহাদের মতে মন 
আত্মা এবং স্নখাদি উপলদ্ধি করণ জন্য নহে, তাহারা তর্ক- 
স্থলে যাহাই বলুন না €কন, উপলব্ধি মাত্রই করণ-সাধ্য, 
এই সর্বজনীন গ্রুবসত্য অজ্ঞাতভাবে তাঁহাদের অন্তঃকরণ 
আলোড়িত করে সন্দেহ নাই। এই জন্যই তীহাঁরী বলিয়া 
থাকেন যে, এক দিকে দেখিতে গেলে মন আত্মা, অপর- 
দিকে দেখিতে গেলে মন ইন্দ্রিয়। এতদ্বারা তাঁহারা 
অজ্ঞাত ভাবে উক্ত নিয়মের অর্থাৎ উপলব্ধি মাত্রই ইন্দিয়- 
জন্য, এই নিয়মের সমর্থন করিতেছেন। পৰন্ত একমাত্র 
মন স্তখাদি উপলব্ধির কর্তাও হইবে, করণও হইবে, ইহা 
অসম্ভব। কারণ, কর্তৃত্ব ও করণত্ব পরস্পর বিরুদ্দ। এক 
পদার্থে তাদৃশ বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে না। 
কর্তা ও করণ ভিন্ন*ভিন্ন হইবে ইহ সমর্থিত হইয়াছে ! ডি 

মনের আত্মত্ব বিষয়ে একটা কথা বল! উচিত, বোধ হই- _ 
তেছে। অনেকে বিবেচনা কারেন যে, মন আত্মা মনের _ 
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অতিরিক্ত আত্মা নাই, ইহা পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত, প্রাচ্য আচাধ্য- 
গণ ইহা অবগত ছিলেন না। একথা কিয় পরিমাণে 
সত্য | মনের অতিরিক্ত আত্মা নাই মনের নামান্তর আত্মা,ইহা 
পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত, এ কথা ঠিক। প্রাচ্য পণ্ডিতগণ ইহা 
অবগত ছিলেন না ইহা ঠিক নহে। প্রদশিত হইয়াছেষে 
স্যায়দশন প্রণেতা গৌতম, মনের অতিরিক্ত আত্মা নাই, 
পূৰ্ব্বপক্ষভাবে এই মতটা তুলিয়া তাঁহার খণ্ডন করিযাছেন। 
অতএব প্রাচ্য আচীর্ধ্যগ্রণ উহা! অবগত ছিলেন না, ইহা বলিতে 
পাঁর। যায় না । এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে,প্রাচ্য আঁচার্য্য- 
গণ উহা! পূর্ববপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন সিদ্ধান্তরূপে" গ্রহণ 
করেন নাই। প্রতীচ্য আার্্যগণ উহা! সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ 
করিষাছেন। পরক্ত প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে আস্তিক 
দার্শনিকগণ মনের. আত্মত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, 
কিন্ত নাস্তিক দার্শনিক" দিগের মধ্যে কোন মতে মনের 
আত্মত্ব সিদ্ধান্তরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে । বেদান্তসারকার 
বলেন . ৃ 

হুনব্ত্ত স্বাল্লান্দ: স্বন্মাঃন্নৰ আন্মা মনামন- 

বুক্যাহি স্থূল: মনধি স্তম দাব্যাহৰলানান্‌ স্বস্থ বন্ধব্ধ- 

নানস্থ বিন্ধব্সনানিজ্সাহ্ৰবূমানাস্ম মন ক্সানীনি নহুনি। 
ইহার তাৎপর্য্য এই- অন্য চাৰ্বাক বলেন"যে, মন আঁত্মা। 
কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, প্রাণময অপেক্ষা অন্য,অন্তরাত্ম৷ 
মনোময় । মনের আত্মস্থ বিষয়ে যুক্তি এই বে, ইন্দ্রিয় ব্যাপার 
এবং শ্বাস প্রশ্বাসাতিরিক্ত প্রাণব্যাপার ন! থাকিলেও কেবল 


মনের দ্বার! স্বগরদর্শনাঁদি নির্বাহ হইতেছে । এই জন্য মনকে _ 


415০, 
৯.৩ 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত । ২১ 


আত্মা বলা সঙ্গত ৷ আমি সঙ্কল্প করিতেছি আমি বিকল্প করি- 
তেছি এই অনুভবও মনের আত্মত্ব সমর্থন করিতেছে এক 
শ্রেণীর চার্ববাক মনের আত্মত্ব নিদ্ধান্তরূপে অঙ্গীকার করিয়া- 
ছেন,ইহা প্রদশিত হইল ৷ মহাভারতে চার্কাক মতের-সমুক্েখ 
দেখিতে পাওয়| যায়। কোন কোন উপনিষদে চার্বাক- 
মতের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং চার্বধাক মত বহু 
প্রাচীন সন্দেহ নাই । মনের আত্মত্ব সিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে কে উত্তমর্ণ কে অধমর্ণ 
কৃতবিদ্য মণ্ডলী তাহার নিরূপণ করিবেন । 

বোধ হয় যে বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিকৃত ভাবে বা 
অসম্পূর্ণ ভাবে পরিগৃহীত হওয়াতে মনের আত্মত্ব 
সিদ্ধান্তের আবির্ভাব হইয়াছে । বেদান্ত মতে আত্মা নিত্য 
চৈতন্যস্বরূপ ও অসঙ্গ। আত্মার কোন ধৰ্ম্ম নাই। 
সুখ দুঃখ ও জ্ঞানাদি মনের. বা. অন্তঃকরুগের ধৰ্ম্ম৷ 
আত্মা চৈতন্যত্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ হইলেও আত্মা অসঙ্গ। 
এই জন্য আত্মস্বরূপ জ্ঞান মনের ধৰ্ম্ম নহে। বৃত্যাত্মক 
জ্ঞান মনের ধৰ্ম্ম । আমরা যখন কোন বস্তুর দর্শন করি, , 
তখন বক্ষ্যমাঁণ প্রণালীতে সেই দশন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় । 
সাংখ্য মতে নয়ন রশ্মি দ্রষ্টব্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয় । 
এঁরুপ সংযোগ হইলে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য 
বিষয়াকারে পরিণত হয় । অর্থাৎ দর্শনেক্দ্রিয়ের বিষয়াকার 
বৃত্তি হয়। দর্শনেক্দ্রিয়ের বিষয়াকারে পরিণতি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত মণ্ডলীও প্রকারান্তরে স্বীকার কৰিযাছেন। তাঁহাদের 
মতে দর্শনেন্দ্রিয়ে দ্রফ্টব্য পদার্থের এতিবিন্ব নিপতিত 
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হয়। দর্শনেক্ডরিয়ে দ্রক্টব্য পদার্থের প্রতিবিন্ব পড়া, আর 
দৰ্শনেজ্িয়ের বিষয়াকারে পরিণতি হওয়া, ফলত এক কথা । 
কেন না, প্রতিবিন্ব দ্বারাই হউক বা৷ পরিণাম দ্বারাই হউক 
দর্শনেন্দ্রিয় বিষয়াকার ধারণ করে, এ বিষয়ে মতভেদ হইতেছে 
ন|। দর্শনেক্দ্িয় বিষয়াকারে পরিণত হইলেই বিষয় দর্শন 
নিষ্পন্ন হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যমনস্ক ব্যক্তি 
দর্শনেক্দিয়ের সন্নিকৃষ্ট বা নিকটবর্তী পদাৰ্থও দেখিতে পায় না। 
দর্শনক্রিয। নিষ্পত্তি বিষয়ে মনেরও অপেক্ষা আছে। ইন্ড্রিয় 
বিষয়াকারে পরিণত হইলে তৎসংঘুক্ত অন্তঃকরণ বিষয়াকীরে 
পরিণত হয়। পাশ্চাত্য মতেও ইন্দ্ৰিয়ত বিষয় প্রতিবিম্ব 
স্নায়ু বিশেষ দ্বার| মন্তিক্ে নীত হয়। বেদাল্তমতে অন্তঃকরণ 
চক্ষুৱাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় দেশ, গত হইয়| বিষয়াকার 
ধারণ করে। পাশ্চাত্য মতে অন্তঃকরণ বহির্দেশে গমন 


_ করে ন| ৷“. স্বস্থানস্থিত অন্তঃকরণে বহির্দেশস্থ বিষয়ের 


প্রতিবিন্ব নিপতিত হয়। পরন্ত প্রণিধান পূর্ববক চিন্তা 
করিলে বেদান্ত মত সমীচীন বলিয়| বোধ হইবে । কারণ, 


, মনের বিষয় দেশ গমন স্বীকার না করিলে, 


নস্থিইনাননি ভূ সময় নিদয়ীমম্ৰীদল্ৰভ্ৰ: । 
অৰ্থাৎ শরীরের বহিঃপ্রদেশে এতদুরে আমি এই বিষয়ের 
উপলব্ধি করিয়াছি। এতাদৃশ প্রতিসন্ধান হইতে পারে 
না। কেন না, মনের বহির্গমন না হইলে শরীর"মধ্যে দর্শন 
ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিতে হইবে ৷ তাহা হইলে বহির্দেশের 
এবং দুরতীঁদির প্রতিসন্ধান কিরূপে হইতে পারে? নিকটস্থ, 
দুরদেশন্থ এবং দুরতর দেশস্থ বস্তুর দর্শন. স্থলে তথাবিধ 
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তারতম্য সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। ইহাও বিবে-- 


চনা করা উচিত যে, বিস্তীৰ্ণ বহিঃপ্রদেশ ও তদগত রথ- 
গজাদির আকার ধারণ করা হৃদয় মধ্যস্থ মনের পক্ষে সম্ভবপর 
নহে। সত্যবটে ক্ষুদ্রদর্পণে বৃহৎ পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত 
হস্ব। কিন্তু তদ্দারা তাদৃশ বৃহৎ পদার্থের দুরত্বাদি অনুভূত 
হয় না। ৃ 

আপত্তি হইতে পারে যে, স্বপ্থাবস্থাতে হৃদয় মধ্যেই স্বপ্নের 
অনুভব হইয়৷ থাকে। তৎকালে হৃদয় মধ্যস্থ মন বিস্তীৰ্ণ 
প্রদেশের এবং তদ্‌গত রথ গজাদির আঁকার ধারণ করে ইহা 


স্বীকার করিতে হইতেছে । যদি তাঁহাই হইল, তবে স্বপ্না- : 


বস্থার ন্যায় জাগ্রদবস্থাঁতেও হৃদয় মধ্যস্থ মন তদ্রপ আকার 
ধারণ করিবে, ইহা বলা য়াইতে পারে। এতদ্ত্তরে বক্তব্য 


এই যে, স্বগ্ন মায়াময়, মায়া অঘটন ঘটন পটায়সী । ইন্দ্ৰজালা- _ 
দিতে মাযাপ্রভাবে অসম্ভাব্য পদার্থের অন্ুভরক্দর্ববসিদ্ধ | : 


অতএব মায়াবশত স্বপ্নে যাহা হইতে পারে, জাগ্রদবস্থাতে 
তাহা হইবার আপত্তি সমীচীন বলা যাইতে পারে না। 
জাগ্রদবস্থাঁও বস্তগত্যা মায়াময় বটে, পৰন্ত স্বপ্লাবস্থা 
আগন্তক দোষ জন্য, জাগ্রদবস্থা আগন্তক দোষ জন্য নহে। 
এই জন্য স্বপ্নাবস্থার এবং জাগ্রদবস্থার বৈলক্ষণ্য সর্বজনীন । 
সে যাহা হউক । 

অন্তগ্কত্পণ _বিষয়াকারে পরিণত হইলেও বিষয় 
দর্শন সম্পন্ন হযু না। কারণ, বিষয় দর্শন হইলে বিষয়ের 
প্রকাশ অবশ্যন্তাবী। কে বিষয়ের প্রকাশ করিবে? 


ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ উভয়েই জড় পদার্থ বা অপ্রকীশ _ 


ও 
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স্বভাব । যে স্বয়ং অপ্রকাশ, সে অপরের প্রকাশ সম্পাদন 


করিব্যে ইহা অশ্ৰদ্বেয়। এই জন্য বেদান্তাচাৰ্য্যগণ 
বলেন যে, প্রকাশরূপ আত্মা অন্তঃকরণ বৃত্ভিতে প্রতিবিস্িত 
হইয়া এ বৃত্তিকে প্রকাশায়মান করে। তাদ্দারা বিষয় প্রকা- 
শের পরিনিষ্পততি হয়। ইহা সাংখ্যাচার্য্যদিগেরও অনুমন্ত। 
নৈয়ায়িক আচার্ধ্গণ আত্মার গ্রতিবিন্ব স্বীকার করেন না 
বটে, কিন্তু ভাহারাও আত্ম-মন£-সংযোগ না হইলে কোন 
জ্ঞান হয় না এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়| জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি 
বা বিষয় প্রকাশের প্রতি আত্মার অপেক্ষা আছে, ইহা 
স্বীকার করিয়াছেন" ই 

যেরূপ বল! হুইল, তদ্দারা বুঝা যাইতেছে যে, 


বেদান্তমতে ৰ্ত্যাত্মক জ্ঞান ও হ্খনুঃখাদি মনের ধৰ্ম্ম 


হইলেও মন অপ্রকাশ বলিয়া বিষয় প্রকাশের জন্য 


আত্মার অপেক্ষা আছেঁ। মনের আত্মত্ববাদীর! হয়ত 
বিবেচনা করিয়াছেন যে, ম্থখছুঃখ, এমন কি, জ্ঞান 
পর্য্যন্ত যখন মনের ধৰ্ম্ম, তখন অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার 
অনাবশ্যক। পৰন্ত স্তখনুঃখ ও জ্ঞান মনের ধৰ্ম্ম হইলেও 
বিষয় প্রকাশের জন্য আত্মার আবশ্যক, বেদান্তের এই 
সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁহারা প্রণিধান করেন নাই। সেই জন্য 
বলিতেছিলাম যে, বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিকৃত ভাবে বা অসম্পূর্ণ 
ভাবে পরিগৃহীত হওয়াতে মনের আত্মত্ব সিদ্ধান্তের আবির্ভাব 

:! যাহা স্বভাবত জড়, তাহা প্রকাশ রূপ হইতে 
পারে না, ইহা যথাস্থানে সমর্থিত হইয়াছে। নৈয়ায়িক 
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আচার্য্য গণের মতে আত্মা * চৈতন্যস্বরূপ বা প্রকাশ রূপ 


হট 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত। ২৫ 


নহে। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় আত্মাও স্বভাবত জড়, 
মনঃসংযোগ বশত আত্মাতে চেতনার উৎপত্তি হয় বলিয়া 
আত্মাকে চেতন বল! হয় মাত্র । নৈয়ায়িক মতে মনও জড় 
পদার্থ, আত্মাও জড়পদার্থ। মনঃসংযোগবশত যেমন আত্মাতে 
চেতনার উৎপত্তি বলা হইয়াছে, সেইরূপ ইন্দ্িয়াদি সংবন্ধ- 
বশত মনে চেতনার উৎপত্তি হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে | 
হৃতরাং ন্যায়মতে মনের আত্বত্ব খণ্ডন অনীয়াস সাধ্য 
হইতেছে না। এইজন্য স্তখাদির উপলব্ধির এবং স্মরণের 


সাধনের অপেক্ষা আছে বলিয়া নৈয়ায়িক আচাৰ্য্যগণ মনের = 


আত্মত্ব খণ্ডন করিয়াছেন । ৰ ১ 
. কিন্তু স্থখাদির উপলদ্ধি করণ জন্য, নৈয়ায়িক 
আচাৰ্য্যযণের এই সিদ্ধান্ত বৈদান্তিক আচাৰ্য্যগণ 
স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে আত্মা উপলব্ধি স্বরূপ 
স্থতরাং উপলব্ধি নিত্য । উহা! “জন্য নহে । -বৈদাস্তিক 
'আচার্য্যগণ বলেন যে, স্তখাদির উপলব্ধি করণজন্য, 
ইহার কোন প্রমাণ নাই। যদি বলা হয় যে, রূপাঁদির 
উপলব্ধি সাক্ষাৎকার স্বরূপ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্বক, অথচ 
তাহা চক্ষুরাদিকরণ জন্য । স্খাদির উপলদ্ধিও সাক্ষাৎ- 
কারাত্র্ক। অতএব উহাও কারণ জন্য হইবে । তাহা 


_ হইলে বক্তব্য এই যে, সাক্ষাওকারাত্মক জ্ঞান--করণ জন্য 


হইবে, ইহারও কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত প্রতিকূল 
প্রমাণ বিদ্যমান রূহিয়াছে। ঈশ্বরীয় জ্ঞান সাক্ষাৎকারাত্মক 


অথচ উহা! করণ জন্য নহে, উহা নিত্য। ইহাতে নৈয়ায়িক- _ 
দিগেরও বিপ্রতিপত্তি নাই। অতএব সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান = 
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করণ জন্য হইবে, এ কল্পনা গ্রমাণশুন্য ও অসঙ্গত। আরও 
বিবেচনা করা উচিত যে, অজ্ঞাত অবস্থায় স্থখাঁদির অবস্থিতি 
কল্পনা করিবার কোন প্রমাণ বা প্রয়োজন পরিদৃষ্ট হয় না!। 
অতএব বলিতে হইতেছে যে স্নখাদির উৎপত্তি সময়েই তাহার 
উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার হইয়া থাঁকে। যদি তাহাই হইল, 
তবে স্নখাদির সাক্ষাৎকার করণ জন্য হইতেছে না ' কেননা 
করণ কারণবিশেষমীত্র । কারণ ও কাৰ্য্য অবশ্য পূর্বাপর ভাবে 
অবস্থিত হইবে । অর্থাৎ কারণ কার্য্যোৎপত্তির পূর্ববর্তী 
হইবে। যে বিষয়ের উপলব্ধি হইবে, উপলব্ধির পূর্বের এ 
বিষয়ের সহিত কারণের সংবন্ধ অবশ্য বলিতে হইবে ৷ কিন্তু 
অনুৎপন্ন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংবন্ধ হইতে পারে ন] । 
যেহেতু সংবন্ধ দ্বয়ায়ত । অর্থাৎ যে উভয়ের সংবন্ধ হইবে এ 
উভয় এঁ সংবন্ধের হেতু । এখন স্থধীগণ বিবেচনা করিবেন যে, 
সুখের সহিত মনের সংবদ্ধ না হইলে সুখ-জ্ঞান মনোজন্য বা 
করণ জন্য হইতে পারে না। সুখের উৎপত্তি ন! হইলে 
সুখের সহিত মনের সম্বন্ধ হইতে পারে না। স্বতরাং 
সুখের উৎপত্তি সময়ে সুখের যে উপলব্ধি হয় তাহা কোন 
রূপে করণ জন্য হইতে পারে না। প্রথমক্ষণে সুখের 
উৎপত্তি হইয়া দ্বিতীয় ক্ষণে তাহার উপলব্ধি হইবে, ইহাঁও 
বলিবার উপায় নাই। কারণ, অজ্ঞাত সুখের সতত! বিষয়ে 
কোন প্রমাণ নাই, ইহা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। 

“আর এক কথা, ন্যায় মতে সুখ আত্মসমবেত, 
আত্ম-মনঃ-নংযোগ  স্খোৎপত্তির অসমবায়ি কারণ। 
স্থখোৎপন্তির অসমবায়ি কারণ মনঃসংযোগ সুখোলক্ধিরও 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত । ২৭ 


কারণ হইবে, এ কল্পনা অসঙ্গত। কেননা, স্থখাদির 
উৎপাদক মনঃসংযোগ তদ্বারাই অর্থাৎ স্তখাদির উংপাদন 
দ্বারাই অন্যথ| সিদ্ধ হইয়া যায়, স্থতরাং সুখাঁদি জ্ঞানের 
হেতু হইতে পারে না। যাহ! বিষয়ের উৎপত্তির অসমবায়ি 
কায্নণণ, তাহা এ বিষয়ের জ্ঞানের অসমবায়ি কারণ হইবে, 
ইহা অদৃষ্চর কল্পন৷। ইহা কোথাও পরিদ্ৃষ্ট হয় না। 
এক সংযোগদ্বারা স্থখের এবং অপর সংযোগদ্বার৷ স্খজ্ঞানের 
উৎপত্তি হইবে, এতাদৃশ কল্পনাও সঙ্গত হইতেছে না। 
কারণ, সংযোগান্তর কল্পনা করিতে গেলে পূৰ্ব্ব সংযোগের 
বিনাশ কল্পনা করিতে হুইবে। পূর্ববসংযোগ বিদ্যমান" 
থাকা অবস্থায় সংযোগান্তর হওয়| অসম্ভব । কিন্তু পূৰ্বব- 
সংযোগ সুখের অসমবায়ি-কারণ। তাহা নষ্ট হইয়া গেলে" 
সুখও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। স্থুখ বিনষ্ট ইইলে, সুখের 
অনুভব হইতে পারে না। স্বধীগণ বুঝিতে পাঁরিতেছেন 
যে, স্থখের উপলব্ধি বা সুখের জ্ঞান করণ জন্য ইহ! বল! 
যাইতে পারে. না, ইহা সমর্থিত হইতেছে। আপত্তি 
হইতে পারে যে, সুখজ্ঞান যদি জন্য ন! হয়, তবে তাহার 
বিনাশও নাই। তাহা হইলে স্থুখজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে 
সথখজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূপ অনুভব হইতে 
পারে না। অথচ তাদৃশ অনুভব সৰ্ব্বজনসিদ্ধ : তাহার 
অপলাপ করা”যাইতে পারে না । অতএব উক্ত অনুভব অনু- 
সারে সুখ জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইতেছে ।, এত- 
দুত্তরে বক্তব্য এই যে, সখ বিদ্যমান থাকা সময়ে যদি উক্তরূপ : 


অনুভব হইত, অর্থাৎ সুখ জ্ঞানের উৎপত্তির ও বিনাশের: 
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অনুভব হইত, তবে তাদ্দার| সুখ জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ 
প্রতিপন্ন হইতে পাঁরিত। কিন্তু তাহা ত হয় নাঁ। সখের 
উৎপত্তি হইলে স্ুখজ্ঞীনের উৎপত্তি এবং সুখের বিনাশ হইলে 
সুখ জ্ঞানের বিনাশ অনুভূত হয়। উক্ত অনুভব সুখের 
উৎপত্তি বিনাশ দ্বারা অন্যথা সিদ্ধ বলিয়া তদ্বলে স্তখজ্ঞামের 
উৎপত্তি বিনাশ কল্পনা করা যাইতে পারেনা । ছুঃখকালে 
স্থখোপলক্ষিত জ্ঞান থাকে বটে, পরন্ত সখ বিশিষ্ট জ্ঞান 
থাকে না। অর্থাৎ ছুঃখকালে এ জ্ঞানকে স্থখোপলক্ষিত জ্ঞান 
বল! যাইতে পারিলেও সুখ বিশিষ্ট জ্ঞান বলা যাইতে পারে 
না। নীল পীত,লোহিত বস্তু পৰ্য্যায় ক্ৰমে স্ফটিক মণির 
সন্নিধানে নীত হইলে তত্তৎকালে স্ফটিক মণির নীলাদি 
অবস্থা যেমন বাস্তবিক নহে, কিন্তু,ওপাধিক এবং নীল বস্তুর 
সন্নিধানের পরে লোহিত বস্তুর সম্নিধান কাঁলেও যেমন স্ফটিক 
মণিকে নীহলাপলক্ষিত বলা যাইতে পারিলেও নীলবিশিষ্ট 
বল৷ বাইতে পারে না। প্রকৃত স্থলেও তদ্রপ বুঝিতে 
হইবে। ফলত উপাধির উৎপত্তি বিনাশ "দ্বারা উক্ত অনু- 
ভবের উপপত্তি হইতে পারে। এই জন্য তদ্দারা জ্ঞানের 
উৎপত্তি বিনাশ কল্পনা গৌরব পরাহত হইবে, সন্দেহ নাই । 
আকাশ নিত্য হইলেও ঘটাদির উৎপত্তি বিনাশ দ্বারা যেমন্‌ 
বটাকাশাদির উৎপত্তি বিনাশ ব্যবহার হয়, জ্ঞান নিত্য হুই- 


লেও সেইরূপ স্থখাদির উৎপত্তি বিনাশ দ্বারা সখাদি জ্ঞানের 


উৎপত্তি বিনাশ ব্যবহার অনায়াসে , হইতে পারে। 


অতএব. অবাধিত লাঘব অনুসারে জ্ঞানের একত্ব কল্পনা 
সর্ববথ| সমীচীন ৷ ন্যায় মতে ত সুখের এবং স্থখ জ্ঞানের উৎ- 
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আত্মার সম্বন্ধে-দার্শনিকদিগের মত । ২৯ 


পত্তি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে । বেদান্তমতে কেবল 
সুখের উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে, সুখণ্াশের 
উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে ন| ৷ সুতরাং 
ন্যায়মত অপেক্ষা বেদান্তমতে যথেষ্ট লাঘব হইতেছে। 
যেরূপ বল! হইল, তদ্দারা বুঝা যাইতেছে যে, সুখ জ্ঞানের 
ভেদ প্রতীতিও স্নখভেদর্ল্প উপাধি-কারিত। কেবল তাহাই 
নহে, রূপাদি জ্ঞান ও স্থখাদি জ্ঞানও উপাধি ভেদেই ভিন্ন 
বস্তুগত্য| ভিন্ন নহে । এইরূপে উৎপত্তি বিনাশ শুন্য নিত্য- 
জ্ঞান বেদান্তমতে আত্মা ৷ ইহ! বথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে 
বলিয়া' এখানে আর অধিক বল! হইল না ৷ 
একটী কথা বলিয়| এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। লনা 
মতে অন্তঃকরণ বৃত্তিও জ্ঞান শব্দে অভিহিত হয়। বৃত্তিরূপ 
জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ সর্বসম্মত । বৃত্তিরূপ জ্ঞানের উৎ- 
পত্তি বিনাশ উ উক্ত অনুভবের গোচননীভুত হইতে পারে । এরূপ 
বলিলে আর কোনরূপ অনুপপাত্ত হইতে পারে ন! ॥ যেরূপ 
বলা হইল, তগ্প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, 
বৈদান্তিক আচার্য্যগণ নৈয়ায়িক আচাৰ্য্যগণের যুক্তির সার- 
বন্তা স্বীকার করেন নাই । আরও বলিতে পারা যায় যে, 
বহির্বিরষয়ের সহিত অন্তঃকরণের কোনরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ 
নাই । অথচ কোন বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ না 
হইলে অন্তঃকরণ তদ্বিষয়াকারে পরিণত হইতে পারে ন|।; 
অর্থাৎ অন্তঃকরণের ত তদাকার বৃত্তি হইতে পারে না ৷ অন্তঃ- 
করণের বহিবিষয়াঁকার বৃত্তি হইতেছে । সুতরাং বহিবিষয়ের 


সহিত অন্তঃকরণের সাময়িক, সম্বন্ধ স্বীকার 'করিতে হী 


৩০ প্রথম লেকৃচর | 
তেছে। “এই সম্বন্ধ সম্পাদনের জন্য চক্ষুৱাদি বহিরিন্দ্রিয় 
সকলের অপেক্ষা সৰ্ব্বথা সমীচীন হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
পক্ষান্তরে স্তুখাদি অন্তঃকরণের ধৰ্ম্ম স্থখাদির সহিত অন্তঃ- 
করণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে । স্নতরাং অন্তঃকরণের 
স্তখাদ্যাকার বৃত্তির জন্য করণান্তরের অপেক্ষার কিছুমাত্র 
প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। স্ধীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন 
যে, যে যুক্তিবলে নৈয়ায়িক আচার্ধ্যগণ মনের আত্মত্ব খণ্ডন 
করিয়াছেন, এতদ্বারা সে যুক্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। 
কেবল তাহাই নহে। বৈদান্তিক আচাৰ্য্যগণ ন্যায়মতের অনুসরণ 
করিয়া ইহাও বলিতে পারেন যে, পাধিবত্ব ও লৌহলেখ্যত্ব 
এতদুভয়ের সহচার শত শত স্থানে দৃষ্ট হইলেও হীরকে 
ইহার ব্যভিচার দেখা যাইতেছে । .অর্থাৎ শত শত স্থলে 
দেখা যায় যে, পাখিব বস্তু লৌহ দ্বারা অঙ্কিত হয়, হীরক 
পার্থিব বন্ত-হইলেও তাহা লৌহ দ্বার৷ অঙ্কিত হয় না। সেই 
রূপ শত শত স্থলে উপলব্ধি করণ জন্য হইলেও স্থখাদির 
উপলব্ধি করণ জন্য নহে, ইহা বলিতে পারা যায় । বলিতে 
পাঁরা বায় যে, উপলব্ধি করণ জন্য এই অনুমানে বহিবিষয়কত্ব 
উপাধি। অর্থাৎ বহিবিষয়ের সহিত মনের সাক্ষাৎ সংবন্ধ 
নাই, এই জন্য বহিবিষয়ের উপলব্ধি করণ জন্য হওয়া 
সঙ্গত। কেননা, এ করণ দ্বারা বহিধিষয়ের সহিত মনের 
ংবন্ধ সম্পন্ন হয়। অন্তবিষয়ের সহিত মনের সাক্ষাৎ সংবন্ধ 
আছে, এই জন্য অন্তবিষয়ের অর্থাৎ হখাদির উপলব্ধি করণ 


জন্য নহে। স্মরণের হেতু সংস্কার, তাহাও মনোবৃত্তি, স্থতরাং 
স্মরণও করণ ভিন্ন হইতে পারে, 
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আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত । ৩১ 
বস্থৃহাব্যবাি ঘৰনন্দ৷ বস্থিমন:! 

অর্থাৎ মন চক্ষুরাদির বিষয়কে গ্রহণ করে এই জন্য 

বহিধিষয় গ্রহণে মন পরতন্ত্র । এস্থলে বহিঃ পদের নির্দেশ 

থাকায় অন্তবিষয়ে মনের স্বাতন্ত্র্য প্রতীত হয় কিনা, স্নধীগণ 


তাহ! বিচার করিবেন । 
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্‌ দ্বিতীয় লেক্‌চর। 
দর্শনকারকের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়ত| । 


আত্মার সংবদ্ধে দাৰ্শনিকদিগের মতের সারাংশ. সংক্ষেপে 
বলিয়াছি। তাঁহাদের মত বিশদ করিবার জন্য তৎসংবন্ধে 
দুই একটা কথা বলিয়া অপরাপর বিষয়ের আলোচনা করা 
যাইতেছে । নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচাৰ্য্যদিগের মতে 
আত্মা স্বভাবত ঘটাদির ন্যায় জড়পদার্থ। মনঃসংযোগাদি 
কারণ বশত আত্মাতে চেতনার বা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 
যাহাতে চেতনার উৎপত্তি হয়, তাহার নাম চেতন। এই 
জন্য আত্ম! চেতন। মোক্ষাবস্থাতে চেতনার উৎপত্তির কারণ 
থাকে না বলিয়া তৎকালে আত্ম! প্রস্তরাঁদির ন্যায় জড়ভাঁবে 
অবস্থিতথাকে। ইহার-বিরুদ্ধে সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, 
বাহা স্বভাবত জড়, তাহা চেতন হইতে পারে না । কেন না, 
স্বভাবের অন্যথ। হওয়া! অসম্ভব | বস্তু বিদ্যমান থাকিতে যে 
অবস্থার অন্যথা ভাব হয়, তাহা বস্তুর স্বভাব হইতে পারে না। 
অতএব আত্মাকে চৈতন্যের আশ্রয় না বলিয়া আত্মাকে 
চৈতন্যন্বরূপ বলাই' সঙ্গত । ন্যায়মতে ও বৈশেষিকমতে 
আত্মা ও মন উভয় পদাৰ্থই নিত্য । আত্ম! বিভু বা সৰ্ব্বগত। 
সুতরাং মোক্ষাবস্থাতেও আত্মমনঃসংযোগের ব্যতিক্রম হয় না । 
মোক্ষাবস্থায় আত্মমনঃসংযোগ থাকিলেও তৎকালে কোন 
জ্ঞান হইতে পারে না। কেন না, আত্মমনঃ ঃসংযোগ, জ্ঞান- 


সামান্যের কারণ মাত্র সামান্য কারণ--বিশেষ কারণের 
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দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা । ৩৩ 


সাহায্যে কাৰ্য্য জন্মাইয়া থাকে । মোক্ষাবস্থায় জ্ঞানের বিশেষ 
কারণ সংঘটিত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে 
তত্বজ্ঞানদ্বার৷ মুক্তি হয়। তত্ত্বজ্ঞান যেমন মিথ্যাজ্ঞানের 
বিনাশ করে, সেইরূপ আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণেরও বিনাশ 
করে। মোক্ষাবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকে না বলিয়া প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান হইতে পারে না। স্মৃতি--সংস্কার জন্য | সংস্কার__ 
বিশেষ গুণ বলিয়া কথিত। সংস্কার থাকে না বলিয়া 
স্বৃতিজ্ঞানও হইতে পারে না। অধিক কি, তৎকালে শরীর 
থাকে না, সুতরাং কোন জ্ঞান হইতে পারে না ।... .. 
দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞান, সংসারের নিবর্তক, ইহা 
নৈয়াধিক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ প্রকারান্তরে স্বীকার 
করিতেছেন । জ্ঞানের দ্বারা যাহার নিবৃত্তি হয়, তাহা সত্য 
হইতে পারে না। ব্লজ্জুসৰ্প শুক্তিরজত প্রভৃতি- যথার্থ জ্ঞান 
দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাহারা সত্য নহে;.এ বিষয়ে মতভেদ নাই | 
সংসারও যথার্থ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়, অতএব 
সংসারও সত্য নহে ইহাও বলিতে পারা যাঁয়। তাহা হইলে 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ অজ্ঞাতভাবে প্রকারান্তরে 
বেদান্তমতের সমর্থন করিতেছেন বলিতে হয়। বেদান্ত মতে 
সংসার সত্য নহে, ইহা অনেকবার কথিত হইয়াছে । - 

‘সে যাহা হউক ৷ ন্যায় মতে ও বৈশেষিক মতে জ্ঞানের 
“আশ্রয়রূপে-দেহাদির অতিরিক্ত আত্মা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 
জ্ঞানের আজয়রূপে আত্মার সিদ্ধ--মীমাংসকাচাৰ্য্য প্রভা- 
করেরও অনুমত | এ বিষয়ে স্থূলত তাঁহাদের মত একরূগ ৷ 
-মীমাংসকাচাৰ্য্য ভট্ট, ন্যায় ও বৈশেষিক এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল ও 
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্্ৰলামন্্দিজজগদজদ্তযাযতগক্কসমাতপল জয়তি 


৷ 
{ 


দ্বিতীয় লেক্‌চর। _ 
দর্শনকারকের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়ত| । 


আত্মার সংবন্ধে দাৰ্শনিকদিগের মতের সারাংশ. সংক্ষেপে 
বলিয়াছি। তাঁহাদের মত বিশদ করিবার জন্য তৎসংবন্ধে 
দুই একটা কথা বলিয়া অপরাপর বিষয়ের আলোচনা করা 
যাইতেছে । নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচাৰ্য্যদিগের মতে 
আত্ম! স্বভাবত ঘটাদির ন্যায় জড়পদার্থ। মন£সংযোগাদি 
কারণ বশত আত্মাতে চেতনার বা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 
যাহাতে চেতনার উৎপত্তি হয়, তাহার নাম চেতন। এই 
জন্য আত্ম! চেতন। মোক্ষাবস্থাতে চেতনার উৎপত্তির কারণ 
থাকে না বলিয়া তৎকালে আত্মা প্রস্তরাদির ন্যায় জড়ভাঁবে 
অবস্থিত-থাকে। ইহার‘বিরুদ্ধে সাংখ্যাচাৰ্য্যেরা বলেন যে, 
যাহা স্বভাবত জড়, তাহা চেতন হইতে পারে না । কেন না, 
স্বভাবের অন্যথা হওয়া অসম্ভব | বস্তু বিদ্যমান থাকিতে যে 
অবস্থার অন্যথা ভাব হয়, তাহা বস্তুর স্বভাব হইতে পারে না। 
অতএব আত্মাকে চৈতন্যের আশ্রয় না বলিয়া আত্মাকে 
চৈতন্যস্বরূপ বলাই" সঙ্গত ৷ ন্যায়মতে ও বৈশেষিকমতে 
আত্মা ও মন উভয় পদাৰ্থ ই নিত্য ৷ আত্ম! বিভু বা সৰ্ব্বগত। 
সথতরাং মোক্ষাবস্থাতেও আত্মমনঃসংযোগের ব্যতিক্ৰম হয় না ৷ 
মোক্ষাবস্থায় আত্মমনঃসংযোগ থাকিলেও তৎকালে কোন 
জ্ঞান হইতে পারে না। কেন না, আত্মমনঃ সংযোগ, জ্ঞান- 
সামান্যের কারণ মাত্ৰ । সামান্য কারণ_-বিশেষ কারণের 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাঁদেয়তা । ৩৩ 


সাহায্যে কাৰ্য্য জন্মাইয়া থাকে ৷ মোক্ষাবস্থায় জ্ঞানের বিশেষ 
কারণ সংঘটিত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে 
তত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়। তত্ত্বজ্ঞান যেমন মিথ্যাজ্ঞানের 
বিনাশ করে, সেইরূপ আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণেরও বিনাশ 
করে। মোক্ষাবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকে না বলিয়া প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান হইতে পারে না। স্মৃতি__সংস্কার জন্য | সংস্কার__ 
বিশেষ গুণ বলিষা কথিত। সংস্কার থাকে না বলিয়া! 
স্মৃতিজ্ঞানও হইতে পারে ন৷ ৷ অধিক কি, তৎকালে শরীর 
থাকে না, সুতরাং কোন জ্ঞান হইতে পারে না. 3} 
দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞান, সংসারের নিবর্তক, ইহা 
নৈয়ায়িক ও. বৈশেষিক আচাৰ্য্যগণ প্রকারান্তরে স্বীকার 
করিতেছেন। জ্ঞানের দ্বারা যাহার নিবৃত্তি হয়, তাহা! সত্য 
হইতে পারে না। রজ্জুসর্প গুক্তিরজত প্রভৃতি--যথাৰ্থ জ্ঞান 
দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাহারা সত্য নহে;.এ বিষয়ে মত্ভেদ নাই । 
সংসারও যথার্থ জ্ঞান ব| তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়, অতএব 
সংসারও সত্য নহে ইহাও বলিতে পারা যায়। তাহা হইলে 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ- অজ্ঞাতভাবে প্রকারান্তরে 
বেদান্তমতের সমর্থন করিতেছেন বলিতে হয়। বেদান্ত মতে 


সংসার সত্য নহে, ইহা! অনেকবার কথিত হুইয়াছে। - 


সে যাহা হউক ৷ ন্যায় মতে ও বৈশেষিক মতে জ্ঞানের 
'আশ্রয়রূপে-দেহাদির অতিরিক্ত আত্মা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 
জ্ঞানের আঁশ্রয়ূপে আত্মার সিদ্ধি মীমাংসরাচার্য্য প্রভা- 
করেরও অনুমত। এ বিষয়ে স্থূলত তাহাদের মত একরূগ ৷ 
-মীমাংসকাচাৰ্য্য ভট্ট, ন্যায় ও বৈশেষিক এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল ও 
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দ্বিতীয় লেক্‌চর। 
দর্শনকারকের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়ত| | 


আত্মার সংবন্ধে দার্শনিকদিগের মতের সারাংশ: সংক্ষেপে ৷ 

বলিয়াছি। তাহাদের মত বিশদ করিবার জন্য তৎসংবন্ধে 7 {| 

দুই একটা কথা বলিয়| অপরাপর বিষয়ের আলোচনা করা 

যাইতেছে । নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্য দিগের মতে 

আত্মা স্বভাবত ঘটাদির ন্যায় জড়পদার্থ। মন£সংযোগাঁদি 

| ক্লারণ বশত আত্মীতে চেতনার বা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 

যাহাতে চেতনার উৎপত্তি হয়, তাহার নাম চেতন। এই 

জন্য আত্মা চেতন। মোক্ষাবস্থাতে চেতনার উৎপত্তির কারণ 

থাকে না বলিয়া তৎকালে আত্মা প্রস্তরাদির ন্যায় জড়ভাবে 

অবস্থিত-থাঁকে। ইহার-বিরুদ্ধে সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, 

যাহা স্বভাবত জড়, তাহা চেতন হইতে পারে না। কেন না, = 
৷ স্বভাবের অন্যথ। হওয়| অসম্ভব । বস্তু বিদ্যমান থাকিতে যে 
অবস্থার অন্যথা ভাব হয়, তাহা বস্তুর স্বভাব হইতে পারে না। 
'_ অতএব আত্মাকে চৈতন্যের আশ্রয় না বলিয়া আত্মাকে 
চৈতন্যস্বরূপ বলাই" সঙ্গত ৷ ন্যায়মতে ও বৈশেষিকমতে 
আত্মা ও মন উভয় পদার্থই নিত্য । আত্ম! বিভু বা সৰ্ব্বগত। 


৷ সুতরাং মোক্ষাবস্থাতেও আত্মমনঃসংযোগের ব্যতিক্রম হয় না ৷ 
৷ মোক্ষাবস্থায় আত্মমনঃসংযোগ থাকিলেও তৎকালে কোন Bl 
জান হইতে পারে নাঁ। কেন না, আত্মমনঃসংযোগ, জ্ঞান + 
| শীমান্যের কারণ মাত্র । সামান্য কারণ--বিশেষ কারণের ৮ 
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দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা । ৩৩ 


_ সাহায্যে কাৰ্য্য জন্মাইয়া থাকে | মোক্ষাবস্থায় জ্ঞানের বিশেষ 


কারণ সংঘটিত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে 
তত্ত্বজ্ঞানদ্বার| মুক্তি হয়। তত্ত্বজ্ঞান যেমন মিথ্যাজ্ঞানের 
বিনাশ করে, সেইরূপ আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণেরও বিনাশ 
করে। মোক্ষাবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকে না বলিয়! প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান হইতে পারে না। স্মৃতি--সংস্কার জন্য | -সংস্কার__ 
বিশেষ গুণ বলিষা কথিত। সংস্কার থাকে না বলিয়| 
স্বৃতিজ্ঞানও হইতে পারে না। অধিক কি, তৎকালে শরীর 
থাকে না, স্নতরাং কোন জ্ঞান হইতে পারে না । . 

দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞান সংসারের নিবর্তক, ইহা 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্ধ্যগণ. প্রকারান্তরে স্বীকার 
করিতেছেন। জ্ঞানের দ্বারা যাহার নিবৃত্তি হয়, তাহা! সত্য 
হইতে পারে না ৷ রজ্জুসর্ণ গুক্তিরজত প্রভৃতি যথার্থ জ্ঞান 
দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাহারা সত্য নহেঃ.এ বিষয়ে মতভেদ নাই | 
সংসারও যথার্থ জ্ঞান ব! তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়, অতএব 
সংসারও সত্য নহে ইহাও বলিতে পারা যায়। তাহা হইলে 
নৈষায়িক ও বৈশেষিক আঁচার্য্যগণ অজ্ঞাতভাঁবে প্রকারান্তরে 
বেদীন্তমতের সমর্থন করিতেছেন বলিতে হয়। বেদান্ত মতে 


‘সংসার সত্য নহে, ইহা অনেকবার কথিত হইয়াছে । : 


সে যাহা হউক ৷ ন্যায় মতে ও বৈশেষিক মতে জ্ঞানের 
আশ্রয়রূপে-দেহাদির অতিরিক্ত আত্মা অঙ্গীকৃত হুইয়াছে। 
জ্ঞানের আশ্রয়রূপে আত্মার সিদ্ধি-_মীমাংসকী চার্ধ্য প্রভা- 
করেরও অনুমত। এ বিষয়ে স্থুলত তাহাদের মত একরূপ ৷ 


-মীমাংসকা চার্ধ্য ভট্ট, ন্যায় ও বোশেষিক এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল ও 


৫ 


৩৪  :. দ্বিতীয় লেক্‌চর | 


বেদ্বান্ত মতের সহিত সন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মা জড় স্বভাব 
অর্থাৎ অপ্রকাশরূপ ৷ সাংখ্যাদিমতে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ ব| 
প্রকাশরূপ। মীমাংসকাচার্য্য ভট্ট বলেন যে, খগ্ভোত যেমন 
একাংশে অপ্রকাশরূপ অপরাংশে প্রকাশরূপ, আত্মাও ঘেই- 
রূপ প্রকাশাপ্রকাশ-স্বরূপ- ভট্ট যেন সকলকে সন্তুষ্ট 
করিতে অভিলাষী হুইয়া কোন মতের .অবমাননা করিতে 
চাহেন নাই। কিন্তু লোকে বলে, যিনি .দকলকে সন্তুষ্ট 
করিতে চাহেন, তিনি কাহাকেও সন্তষ্ট করিতে পারেন না। 
“ভট্টের পক্ষেও তাহাই হইয়াছে । ভট্টের মত সঙ্গত হয় নাই। 
খগ্ভোত সাংশ রা সাবয়ব পদার্থ বলিয়া একাংশে প্রকাশরূপ 
অপরাংশে অপ্রকাশরূপ হইতে -পারে। আত্মা. নিরংশ 
স্থতরাং আত্মার প্রকাশাপ্রকাশরূপত্ব বা চিদচিন্দ্রপত্ব কোন 
রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত 
মতে আত্ম! স্বয়ং চিজপ, চিতের আশ্রয় নহে | পৰন্ত সাংখ্য 
ও পাতঞ্জল মতে আত্মা নানা . অর্থাৎ দেহভেদে আত্মা ভিন্ন 
ভিন্ন। বেদাস্তমতে আত্মা বস্তগত্যা এক ও অদ্বিতীয় ৷ 
আকাশ যেমন এক হইয়াও উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্মাও 
সেইরূপ এক হইয়াও উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন! অর্থাৎ 
আত্মার ভেদ ওপাধিক, পারমার্খিক নহে। অবচ্ছিনবাদ ও 


 প্রতিবিম্ববাদের কথা স্মরণ করিলে স্বধীগণ ইহা. অনায়াসে 


পূৰ্বেৰ যেরূপ বলা হইয়াছে-তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে 
বুঝা.যাইবে যে, আত্মার বিষয়ে দার্শনিকদিগের বিস্তর মত- 


ডু 
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ভেদ আছে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, আত্মা-_ুদ্ধি প্ৰভৃতি 
বিশেষ গুণের এবং সংযোগ প্রভৃতি সামান্য গুণের আঁশ্রয় | 
অর্থাৎ এ সকল গুণ আত্মার ধর্ম্মরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে | 
কেবল তাহাই নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মার কর্তৃত্ব 
ও ভোক্ত্‌ত্ব এবং বন্ধ মোক্ষ যথাৰ্থ ।. ন্যায় ও বৈশেষিক মতে 
আত্মা নান৷ ৷ সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতেও আত্মা নানা | এ 
অংশে ন্যায় দর্শন, বৈশেষিকংদর্শন সাংখ্য দর্শন ও পাতঞ্জল 
দর্শনের একমত্য আছে। সাংখ্যদৰ্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের 


_ মতে আত্মা নিৰ্ধৰ্ম্মক, কুটস্থ ও অসঙ্গ। আত্মার কোন ধৰ্ম্ম 


নাই স্বৃতরাং আত্মা বুদ্ধি প্রভৃতি বিশেষ গুণের এবং সংযো-" 
গাদি সামান্য গুণের আশ্রয় নহে। এ স্থলে বলা উচিত যে 
সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যকার বিজ্ানভিক্ষু ন্যায় বৈশেষিক মত এক- 
কালে উপেক্ষা করিতে সাহসী না হইয়া কতকটা সন্ধির পক্ষ 
অবলম্বন করিয়াছেন | তাঁহার মতে আত্মার বুদ্ধ্যাদিবিশেষ 
গুণ নাই। পরস্ত সংযোগাদি সামান্য গুণ আছে। সে যাহা 
হউক্‌। - আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, এই জন্য চেতনা আত্মার ধৰ্ম্ম 
নহে। আত্মা চৈতন্যস্থভাব জড়স্বভাব নহে। আত্মা কুটস্থ 
ও.অসঙ্গ বলিয়া আত্মা কর্তা নহে। . বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মাতে 
প্রতীয়মান হয় মাত্র । কারণ, বুদ্ধি স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়া আতা! 
বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্বিত হয় |. এই জন্য অচেতন বুদ্ধি চেতনের 
ন্যায় এবং অকর্তা আত্মা কর্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। . আত্মা 
কর্তা না হইলেও তোক্তা বটে ।. সাংখ্য মত ও পাতঞ্জল মত 


সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল । সাংখ্য মত বসতে বিজু ্‌ 


'ভাবে আলোচিত হইয়াছে ৷" সুধীগণ তাহা স্মরণ করিবেন। 


৩৬ 7751. দ্বিতীয় লেক্‌চর। 


 স্থধীর্গণ স্পষ্টই বুঝিতে পাঁরিতেছেন যে, ন্যায় মত ও 
বৈশেষিক মতের সহিত সাংখ্যমত ও পাতঞ্জলমত কোন কোন 


বিষয়ে অতীব বিপরীতভাবাপন্ন ৷ বেদান্তমতে আত্মার চৈতন্য- 


স্বভাবত্ব, নিৰ্ধৰ্ন্মকত্ব, কুটস্থত্ব ও অসঙ্গত্ব প্ৰভৃতি অঙ্গীকৃত হই- 
য়াছে। স্থৃতরাং এ অংশে সাংখ্য দৰ্শন, পাতঞ্জল দৰ্শন এবং 
বেদান্ত দর্শনের মত ভেদ নাই। কিন্তু বেদান্ত দর্শনে আত্মার 
একত্ব--অদ্বিতীয়ত্ব এবং সাংখ্যাদি মতে আত্মার নানাত্ব অঙ্গী- 
কৃত. হইয়াছে। সাংখ্যাদিমতে আত্মার ভোক্তত্ব বাস্তবিক, 
বেদান্তমতে আত্মার ভোক্ত্‌ত্বও বাস্তবিক নহে। আত্মার কৰ্তৃ- 


তের ন্যায় ভোক্ত্‌ত্বও ওপাঁধিক। এ অংশে সাংখ্যাৰ্দি মতের = 


ও বেদান্ত মতের. বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। আত্মা 
নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, এ সকল বিষয়েও. সাংখ্য, 
পাতঞ্জল এবং বেদান্তদৰ্শনের মত ভেদ নাই। আত্মার কর্তৃত্ব 
বিষয়ে সীংখ্য ও পাতঞ্জলদৰ্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের কিঞ্চিৎ 
মত ভেদ আছে। সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনের মতে আত্মা কর্তা 
নহে বুদ্ধিই কক্রাঁ।. বুদ্ধিতে আত্ম! প্রতিবিশ্বিত হয় বলিয়| 
বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মাতে প্রতীয়মান হয় । কেন না, বুদ্ধিতে 
আত্ম! প্রতিবিশ্বিত হইলে বুদ্ধির ও আত্মার বিবেক হইতে 
পারে না। অৰ্থাৎ বুদ্ধির ও আত্মার ভেদ গৃহীত হইতে পারে 
না। এই জন্য, অকর্তা আত্া-_কর্তীরূপে এবং অচেতনা 
বুদ্ধি চেতনরূপে প্রতীয়মান হয়। বেদান্ত’ মতে আত্মা 
স্বভাবত অকর্তা বটে ৷” ৯৪ 
যেমন দটাঁদিরূপ উপাধির সম্পর্ক বশত পরিচ্ছি্ হয়, স্মতাবত স্বভাবত 

অকৰ্ত্তা স্মাত্মাও সেইরূপ বুদ্ধ্যাদিরূপ উপাধির সম্পর্ক তি 


৯৯ 
=== = === === 
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কর্তা হয়। ফলত আত্মা স্বভাবত অসঙ্গ ও: অকৰ্ত্তা, ; কিন্তু 
বুদ্ধযাদিরূপ উপাধি বশত সসঙ্গ ও কর্তা। মীনাংসাদর্শনপ্রণেতা 
জৈমিনি আত্মার. বিষয়ে কোন বিচার করেন নাই 1 স্থধীগণ 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, ছুইটী ছুইটা দর্শনের প্রায় একমত্য 
দেখা যাইতেছে ।. ন্যায় ও. বৈশেষিক দর্শনের মত প্রায় 

"ক একরূপ এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শনের মত একরূপ | ! 
a সে যাহা হউক । যেরূপ বল! হইয়াছে, তাহাতে বুঝা 
যাইতেছে যে, আত্মার সংবন্ধে দার্শনিকদিগের মত একরূপ 
নহে |; তাহাদের মত অল্প বিস্তর বিভিন্ন ও বিপরীত ভাবা- 
পন্ন।“ এই বিভিন্ন মতের সকলগুলি মত যথার্থ হইতে পারে 
না। কারণ, .ক্রিয়াতেই বিকল্প: অর্থাৎ নানা কল্প হইতে 
পারে। কেননা, ক্রিয়া পুরুষের প্রযত্বসাধ্য'। স্থতরাং 
ক্রিয়া পুরুষের ইচ্ছাধীন ৷; তাহাতে বিকল্প সৰ্ব্বথ৷ সমীচীন 
অর্থাৎ স্থুসঙ্গত। পুরুষ ইচ্ছ৷ করিলে গমন করিতে পারে, 
“- ইচ্ছা করিলে গমন না করিতেও পারে । আবার পুরুষের 
.ইচ্ছাধীন গমনের অল্পতা বা আধিক্যও হইতে পারে । কিন্তু 
অগ্নি-_পুরুষের ইচ্ছা অনুসারে জল হইবে বা অগ্নি হইবে না, 
ইহা অসম্ভব কেন না, বস্তুতে বিকল্প হইতে পারে না। 
'_ বস্তুর স্বভাবের অন্যথা হয় ন|। বস্ত_যেরূপ, সেইরূপ 
থাকিবে । অর্থাৎ আত্ম|--ন্যায়মতানুসারে জ্ঞানের আশ্রয়, 
গুণবান্‌-ও কৰ্তা হইবে এবং সাংখ্য মতানুসারে জ্ঞান. স্বরূপ, 
টল নিগুণি ও অকর্তা, হইবে, ইহা অসম্ভব । হ্ৃতরাং বিকল্প স্বীকার 
| করিয়া বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য .করিবার . উপায় নাই। 
 দর্শনকারদিগ্নের প্রতি আমাদের. যথেষ্ট ভক্তি আছে । 


৩৮ দ্বিতীয় লেক্‌চর । 
স্বতরাং ভীহাদের বিরুদ্ধ মতের কোনরূপ সামঞ্জস্ত হইতে 


পারিৱে আমাদের গ্রীতি হয় বটে ॥ কিন্তু বস্ত যেরূপ আছে . 


সেইরূপ থাকিবে । বস্তুর ত দর্শনকর্তীদিগের উপর ভক্তি বা 
পক্ষপাঁত নাই যে, -ভীহাদের মতানুসারে রা -আজ্ঞানুসারে 
তাহাদের সম্মান রক্ষার জন্য সে বহুরূগীর মত: নানারূপ 
ধারণ করিবে! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দর্শনকর্তীদ্দিগের 
পরম্পর. বিরুদ্ব-মতগুলির মধ্যে একটা মত যথাৰ্থ, অপর 
মতগুলি যথাৰ্থ নহে । কোন্‌ মতটা যথার্থ কোন্‌ মতটী অয- 
থার্থ, ইহা নিৰ্ণয় করিবার কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। 
অতএব লোকে কোন্‌ মতটী মানিয়া চলিবে কোন্‌ মতটীর 
প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, তাহা স্থির হইতেছে ন৷ । 
কেবল তাহাই নহে।. দর্শনগুলি খাষি-প্রণীত। দর্শন- 
কারদের পরস্পর বিরুদ্ব-মতগুলির মধ্যে একটা.মত সত্য, 
অপর মতগ্রুলি অসত্য, ইহা স্বীকার করিলে খধিরাঁও আমা- 
দের ন্যায় আন্ত আমাদের ন্যায় খষিদেরও ভ্রমপ্রমাদ আছে, 
প্রকারান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহা! হইলে 
বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে । খধিরাই ধর্মশান্ত্র ও 
নীতিশান্ত্রের প্রণেতা ৷ খষিদের শাসন অনুসারে আমাদের 


ইহলৌকিক পারলৌকিক সমস্ত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। যীহা- : 


দের শাসনে লোকে প্রাণাপেক্ষা- প্রিয়তর.অর্থ”ব্যয় করিবে, 
সর্ববথা রক্ষণীয় শরীর উপবাঁসব্রতাদি- দ্বারা ক্লিণ্ট করিবে, 


_ তাহাদের ভ্রমপ্রমাদ থাকিলে লোকে পদে. পদে সন্দিপ্ধচিত 


হইবে সুতরাং কোন বিষয়েই লোকের ৱিষ্কম্প প্ৰবৃত্তি হইতে 
পারে না। গৌতম ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, স্মৃতি 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা ৷ ৩৯ 


সংহিতাও প্রণয়ন করিয়াছেন | ন্যাঁয়দর্শনের মত যদি ভ্রান্ত 
. বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে স্মৃতিসংহিতার মত ভ্রান্ত হইবে না, 


ইহা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে। একটা গাথা 
আছে যে-- | 

* জীলিলিঅকি নহ্ত্ন: ন্বমিন্ধী নবি ধা দলা । 

ভ্তমী স্ব মি নবস্মী ন্মাতজ্বামবৱ্্ব নিন্ধন: ॥ 

' অর্থাৎ জৈমিনি যদি বেদ জানিতেন তবে কপিল বেদ, 
জানিতেন না, ইহার প্রমাণ.কি ? জৈমিনি ও কপিল উভয়েই 
যদি বেদজ্ঞ ছিলেন, তবে তাহাঁদের ব্যাখ্যা ভেদ বা মতভেদ 
হইল কেন এ প্রশ্নটা গুরুতর, সন্দেহ নাই । বহুদর্শী নিৰ্ম্মল-, 


মতি : বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অধি- 


কারী। মাদৃশ অন্পদৰ্শী, মন্দমতি দ্বারা এতাদৃশ গুরুতর 
প্রশ্নের মীমাংস। হইতে পারে না, ইহা. স্বীকার করি । .পরন্ত 
নিজবুদ্ধি অনুসারে যিনি যেরূপ বোঝেন, সরলভাবে তাহা 
প্রকাশ করিলে তাঁহাকে অপরাধী হইতে হয় না। এই. জন্য 
আমি নিজের ক্ষুপ্রবুদ্ধির সাহায্যে পূৰ্ব্বাচাৰ্য্যদিগের অভিপ্রায় 


যেরূপ বুঝিতে প্রারিয়াছি, সরলভাবে তাহা! প্রকাশ করিব |* 


সারানোর তর অপরাধী, বলিয়া 
বিবেচনা করিবেন না|... ৮. :. 

. ‘আমি নিজের. নি দালাল মেলিবে 
তাহাতে.বোধ হয় যে, দর্শন প্রণেতাদিগের রাস্তবিক. মতভেদ 
আছে কি-না, তাহা নির্ণয় করা স্ৃকঠিন। লোকের রুচির 
টি করিয়া দর্শনকর্তাগণ প্রস্থানভেদ অবলম্বন করিয়া- 


প্রস্থানতেদ রক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন. প্রণালী 


৪০ ক, . দ্বিতীয় লেকৃচর | 


অবলম্বিত হইয়াছে বটে। পৰন্ত প্রকৃত বিষয়ে তীহাঁদের 
মতভেদ আছে, ইহা. স্থির করা সহজ নহে। আমরা ভিন্ন 
ভিন্ন দর্শনে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মত বা বিরুদ্ধ মত দেখিতে 
পাই, ব্যাখ্যাকর্তাদের নিকট তাহা প্রাপ্ত হই। ব্যাখ্যাকর্তা- 
দিগের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলে দর্শনসকলের মত 
পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ব্যখ্যাকারদের মত-বিরোধ দেখিয়া সূত্ৰকারদিগের যত 
পরস্পর বিরুদ্ধ, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে: ভ্রান্ত 
হইতে হইবে কিনা, কৃতবিদ্ব মণ্ডলীর. তাহা বিবেচনা করিয়া 
‘দেখা উচিত। ছুই একটা উদাহরণের সাহায্যে ” বক্তব্য 
বিষয়টা বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে । নৈয়ায়িক 
আচার্য্যদিগের মতে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ অঙ্গীকৃত 
হইয়াছে। . তাহারা বলেন যে, আত্মা অহঙ্কারের আশ্রয় এবং 
বিশেষ গুণযোগে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়। যেমন, স্বস্থ 
জানামি ম্মস্থজবীলি- অৰ্থাৎ আমি জানিতেছি, আমি 
করিতেছি ইত্যাদি স্থলে জ্ঞান ও. কৃতিরূপ বিশেষ গুণের 
যোগ বশত আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হইতেছে। পূৰ্ব্বাচাৰ্য্য 
বলিতেছেন.যষে-- . . আস্ত 
ধন্াস্বনিনি শী: ইন অন্কজ অ্বহধীন | | 

অর্থাৎ অহং এই বুদ্ধিই সহজ আত্মজ্ঞান.। বৈদান্তিক 
আচাধ্যগণের মতে আত্মা 'অহঙ্কারের আশ্রয় নুহে, এবং 
আত্মার কোন গুণ নাই বলিয়া বিশেষ-গুণ-যোগ্ে আত্মার 
প্রত্যক্ষও হয় না। তাহাদের মতে আত্মা স্বপ্রকাঁশ হইলেও 
ইন্জিয় জন্য প্রত্যক্ষ গোচর "নহে এবং প্রকৃত পক্ষে আত্ম| 


| ৰ Nl 
ৰ দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা। ৪১ 


| অজ্ঞেয়। অর্থাৎ ঘটাদি জড়পদার্থ যেমন ইন্ড্রিয়েরবৃতিদ্বারা 
| প্রকাশিত হয়, আত্মা তদ্ৰূপ ইন্ত্ৰিয়-ৰৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত 
হয় না। সূৰ্য্যের প্রকাশ যেরূপ আলোকান্তর-সাপেক্ষ নহে, 

আত্মার প্রকাশও সেইরূপ প্রকাঁশকান্তর-সাপেক্ষ নহে। 

আত্মা স্বপ্রকাঁশ |. অহঙ্কার একটা স্বতন্ত্র পদাৰ্থ আত্ম! ও 

মা অহঙ্কার এক নহে । পরস্ত আত্মাতে অহঙ্কারের এবং অহঙ্কারে 
₹  আত্মার অন্যোন্তাধ্যাস বা তাদাত্যযাধ্যাস আছে.।. অহঙ্কার 
পরিছিন্ন বা সীমাবদ্ধ: পদার্থ। আত্মা অপরিচ্ছিন্ন-__ব্যাঁপক 
বা অসীম। আত্ম! ব্যাপক. হইলেও অহঙ্কারের - সহিত 
অন্যোন্ঠাধ্যাস থাকাতে আত্মাও অহঙ্কারের ন্যায় প্রাদেশিক 

রূপে প্রতীয়মান হয়। স্বস্বনিস্বনান্মি বহুন জালাল: অর্থাৎ 

আমি এই গৃহে অবস্থিত হুইয়াই জানিতেছি, এতাদৃশ অনুভব 

সৰ্ব্বলোক, প্রসিদ্ধ। আত্মা সর্বব্যাপী হইলেও উক্ত অনুভবে 

আত্মার প্রাদেশিকত্ব প্রতীত হইতেছৈ সন্দেহ নাই. স্ৃতরাং 

আত্মা, অহ্মৃনুভবের বিষয়, ইহা স্বীকার করিলেও এ অনুভব 
যথাৰ্থ, ইহা বলা যাইতে পারে না । ভূমিস্থিত ব্যক্তি উচ্চতর 

+ গিরিশিখরবর্তী মৃহাবৃক্ষ সকল দুর্ববাপ্রবালের ন্যায় দেখিতে 
পায়। এ প্ৰতীতি অবশ্যই যথাৰ্থ নহে । , সেইরূপ. আত্মা 
মহমনুভবের -গোচর হইলেও ব্যাপক আত্মার প্রাদেশিকত্ব 
গ্রহ হয় বলিয়া. এ অনুভব যথাৰ্থ হইতে পারে না। কেবল 
তাহাই নহে? ‘দেহ ও ইন্দ্ৰিয়াদিও অহমনুভবের গোচররূপে 
প্রতীয়মান হয়। সৰ্ব নব্দ্দামি স্মস্বনন্দ; স্বস্থ বিহ: অর্থাৎ _ 
আমি যাইতেছি, আমি অন্ধ, আমি,বধির ইত্যাদি শত. শত. : 
ৰ অনুভব লোকে বিদ্যমান৷ গমন--দেহধন্শ্ম, অন্ধত্ব বধ্রিস্ত ৰ 
৬ এ = 
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ইন্ৰৰিয়ধৰ্ম্ম। স্তরাং বুঝা যাইতেছে যে, স্বস্থ যজ্জ্ছালি স্মস্বনন্দ: 
্স্থ মিঃ এই অনুভবত্রয়ে যথাক্ৰমে দেহু, চক্ষু ও কৰ্ণ 
অহং রূপে ভাসমান হইতেছে । অতএব বলিতে হইতেছে 
যে, এই সকল অনুভব যথার্থ নহে, উহ! ভ্রমাত্বক । অর্থাৎ 


অধ্যাসরূপ। স্থতরাং আত্মতত্ব অহমনুভবের গোঁচর হয়" ন! 


বা" অহুমনুভবে আত্মতত্ব প্রকাশিত হয় না, ইহা অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইতেছে। আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ-গোচর হইলে 
তদ্বিষয়ে বাদীদিগের বিবাদ হইত না। প্রত্যক্ষ-গোঁচর 
ঘটাদি পদাৰ্থ বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না! সত্যত্ব মিথ্যাত্ব 


* বিযয়ে-বিবাদ থাকিলেও যে ঘট প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, 


তাঁহা নাই, ইহা কেহই বলিতে পারে না। প্রকৃতস্থলে 
অহমনুভব হইতেছে অথচ লোকাঁধতিক ও বৈনাশিক প্রভৃতি 
বাদীগণ দেহাঁদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা নাই, ইহা মুক্তকণ্ে ঘোষণা 
করিতেছেন। আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ-গোচর হইলে এরূপ হইত 
না। এরূপ হইতেছে। অতএব আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ গোচর 
নহে অর্থাৎ লৌকিক-প্রত্যক্ষ-গৌঁচর নহে। আত্ম! স্বপ্ৰকাশ 
হইলেও আত্মাকে. লৌকিক-প্রত্যক্ষ-গোঁচর বল! ' যাইতে 
পারে না। সংক্ষেপতঃ ইহা বেদাস্তীদিগের মত। বলা 
বাহুল্য যে, বেদান্ত মত শ্ৰুতিসিদ্ধ ৷ স্থধীগণ বুঝিতে পারি- 
তেছেন যে, নৈয়ায়িক আচার্ষ্যেরা অহমনুভবের প্রতি নির্ভর 
করিয়া আত্মা প্রত্যক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত ইইয়াছেন, 
‘বৈদান্তিক আঁচাৰ্য্যগণ তাহার সূ্ষ্মতত্ব উদ্াটন করিয়া উহার 
অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।  এস্থলে বৈদান্তিক আচার্য্য- 
দর বৃ তায থাকিতে খারা যা না । 


ক 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা । ৪৩ 


সে যাহা .-হউক্‌। আত্মা প্রত্যক্ষ. কি. না, এ বিষয়ে 
নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক মত দিবারাত্রির ন্যায়-পরস্পন্ন,বিপ- 
রীত। অবশ্য উহা ব্যাখ্যাকর্তাদিগের মত। সুত্রকর্তীরমত 
বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ কিনা, এতদ্বারা তাহা স্থির. কর! যাইতে 
পারে না। ব্যাখ্যাকর্তাদ্দিগের মত: ছাড়িয়া দিয়া কেবল 
সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে অনেক স্থলে সুত্রকারের মৃত 
বেদান্তমতের অনুযায়ী বলিয়াই বোধ হয়|... 

. অর্থাৎ .আত্মা.-ও মন অপ্রত্যক্ষ । এই সূত্ৰ,দ্বায়| কণাদ 
স্পষ্টভাষায় আত্মার অপ্রত্যক্ষত্ব বলিয়াছেন ৷: ব্যাখ্যাকৰ্তার| . 
সূত্রের সরলার্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 


আত্মা এক. কি -অনেকু,: বিলে যা 


আছে।. 


লুত্রগুলির. ২ সরল অর্থ এইরূপ । সুখ, 2 ও চি 
নিপ্পত্তিরবিশের নাই--সকল আত্মার নির্ব্বিশেষে সুখ, দুঃখ 
ও-জ্ঞান হইতেছে, এই জন্য. আত্মা এক ।. ;.স্ৃখ, ছুংখাদির 
ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ কেহ স্থখী. কেহু দুঃখী এইরূপ. ব্যর্থ! 
দেখা যাইুঁতেছে,অতএবু আত্ম! নানা। ৷ শাস্ত্ৰ অনুসারেও এই 
রূপ বুঝিতে হইবে,। এই সরল. অর্থ-বেদান্ত মতের অনুযায়ী । 
বেদান্তমতে, প্রকৃতপক্ষে, আত্ম। এক.।. ‘ব্যবহার দশাতে সুখ 
হুঃখাদির ব্যবস্থা, আছে -বলিয়!.আত্মা নান।।.. শাস্ত্ৰে আত্মার 


৪88: EARNS এও দ্বিতীয়৷লেক্‌চর ॥... 10 
একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই বল! হুইয়াছে। বলা বাহুল্য যে 
এই নানাত্ব স্বাভাবিক নহে ওঁপাধিক মাত্র। উভয়ের 
অনুকূলে শাস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন পূৰ্ববক বেদাত্তীগণ উক্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন। ব্যাখ্যাকৰ্তার| কণাদের প্রথম সুত্রটী 
পূৰ্ব্পক্ষ-পর বলিয়া বেদান্ত মতের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া- 
ছেন। -কিন্তু-_ - 23128 i 
ব্বহিনি ৱ্ৰিব্লদনিগ্নমান্বিয়মন্বিভ্লামানাস্বনী সান: | 
সল্হবল্বিক্রানিযদাছ্বিসসন্বিভ্বাজানাস্ব । 
'.'কণাদের এই দুইটা সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে, স্তৃৰ্ব- 
ন্থবত্মানলিছ্দজ্বনিগ্নমাইন্ান্দাদ্‌ "এই সুত্রটাকে পূৰ্ব্বপক্ষ 
সুত্র বলিয়৷ অবধারণ করা সঙ্গত হয় কিনা, স্তধীগণ তাহার 
বিচার করিবেন। অনন্তরোদ্ধৃত সূত্র দুইটা পূর্ববপক্ষ সূত্ৰ 
নহে সিদ্ধান্ত সূত্ৰ, ইহা ব্যাখ্যাকর্তাদ্দিগেরও অনুমত। 
সুত্র ছুইটীর অর্থ এইরূপ। সৎ ইত্যাকার.. প্রতীতি 


বলে ভাব বা সত্তাজাতি সিদ্ধ হয়-। সৎ ইত্যাকার ' 


প্রতীতির কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই £ ভাবের নানা- 


ত্বের অনুমাপক বিশেষ হেতুও নাই, অতএব ভাব পদার্থ এক _ 


মাত্ৰ শব্বলিঙ্গ অনুসারে আকাশ অনুমিত হইয়াছে 
শব্দলিঙ্লের কোন বিশেষ ব| বৈলক্ষণ্য নাই, অথচ আকাশের 
নানীত্বের অনুমান করিতে হইবে এরূপ কোন"বিশেষ হেতুও 


নাই, অতএব আকাশ একমাত্র পদার্থ । ভাব-পদ্রার্থ -এবং . 


আকাশ পদার্থ একমাত্ৰ হইলেও. দ্রব্যের ভাব, গুণের, ভাব, 
ইত্যাদিক্লপে ভাব পদার্থের এবং. মঠাকাশ "ঘটাকাশ: ইত্যাদি 
রূপে আকাশের ওপাধিক- "ভেদ বা. নানাত্ব ব্যবহৃত হুই- 


| 
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| 


= 


১১] 
চু দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়ত| | ৪৫ | 
তেছে এবং তাহা! ব্যাখ্যাকর্তাদিগেরও অনুমত। ' আত্মার | 
সংবন্ধেও এইরূপ বল! যাইতে পারে। অর্থাৎ আত্যা এক _। 
হইলেও উপাধি ভেদে আত্মা নানা, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার : 
কোন বাঁধা নাই। তাহা হইলে বৈশেষিক মত ও বেদান্ত | 
নতঃ এক ই চো উর | 
গু. না। 
লুল্মম্্‌ যস্বান্সন্দভ্রম্‌ | | 
কাণাদের এই সূত্র বেদান্তমতসিদ্ধ, পঞ্চীকরণ বাদের ৷ 
বোধক কিনা এবং বস্থান্তন্‌ ইত্যাদি সুত্র জগতের মিথ্যাত্ব- | 
জ্ঞাপক কিনা, তাহাও ৰূৃতবিদ্যমণ্ডলীর বিবেচ্য । ব্যবহার 
দশাতে আত্মার ওঁপাধিক গুণাআয়ত্ব বেদান্তীদিগের অননুমত ৷ 
নহে । পারমার্থিক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বৈশেষিক ও নৈয়া- _ 
ধিক আচাৰ্য্যগণ আত্মাকে গুণের আশ্রয় বলিয়াছেন, তাহার _ 
কোন প্রমাণ নাই। ন্যায় এবং বৈশেষিক মতেও তত্ত্বজ্ঞান | 
£& ' হইলে আত্মাতে আর বিশেষ গুণের উৎপত্তি হইবে না» ইহাই ৷ 
মোক্ষাবস্থা ৷ ব্যাখাকর্তীরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। সূত্রকার 1 
ৰ স্পট ভাষায় ইহা বলেন:নাই । গৌতম বলিয়াছেন যে,তত্বজ্ঞান __ 
দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান ন্ট হইলে তন্মূলক দোষ অর্থাৎ রাগ দ্বেষ ; 
মোহ থাকিবে না । দোষ না থাকিলে প্রবৃত্তি থাকিবে না | 

অর্থাৎ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে না| কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান না হইলে 

তৎফলডোগাৰ্থ জন্ম হইবে না। জন্ম না হইলে দুঃখ হইবে 

__ না। দুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষই অপবর্গ বা সুক্তি। 

+ বৃস্তুগত্যা দুঃখের আশ্রয় না হইলেও. উপাধির,সম্পৰ্ক বশত _ 
আত্মার দুঃখিত্বের - অভিমান হয় তত্বজ্ঞানের দ্বারা দুঃখের _ 
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৪৯. 


৪৬ , দ্বিতীয় লেক্‌চর । 


মূলীভূত ধ্যান বা মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে কোন মতেই 
আত্মার, দুঃখিত্বের অভিমান থাকিতে, পারে না। স্থতরাং 
প্রকৃতপক্ষে বেদান্তমত, বৈশেষিক মত ও. ন্যায়মত পরস্পর 
একান্ত বিরুদ্ধ, একথা বলা যাইতে পারে না। ন্যায় দর্শনের 
কয়েকটা সুত্র উদ্ধৃত হইতেছে । 7 ০ 
হীদনিলিন্ন ৰ্দাহুয়া নিসমা: বত্নন্তন্ধনা; | 
তা নিনস্বনান্থ্‌ লানালা মাঘান্সযান্তমতন্দিব্বন্নদন্মমবয 
মত্বত্লানান্তদন্দন্দিনন্‌ নহ্ৰৃমন্বন্বি: |. 
ব্ন্বিমঘালিলালনভ্ত দ্ৰমায্াস্ৰলয়ামিমান: | _ 
মামাবন্দলীনবৰন্ধনন্তছিমিন্ছানৱা |. 1 
নিচ্বাদ্রন্িবিলামব্বন্স্সালান্‌ জন্রনিজমামিলাল- _ 
- *সুত্রগুলির সাহজিক অর্থ এইরূপ--রূপাদি. বিষয় দোষের 
অর্থাৎ রাগ দ্বেষ মোহের নিমিত্ত, কি না হেতু । রূপাঁদি বিষয় 
সঙ্কল্পকত ৷ বুদ্ধি দ্বারা বিবেচন! করিলে পদার্থ সকলের যাথা- 
ধের উপলব্ধি হয় ন৷ ৷৷ যেসকল তস্তুদ্বার|"পটনিৰ্ম্মিত হয়, 
ও ত্তগুলি পৃথক্‌.পৃথক্‌ অপকৃষ্ট হইলে পুটের সদ্ভাবের যেমন 
উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ. উক্ত. প্রণালীর অনুসরণ করিলে 
প্রতীত হইবে যে অন্যান্য, সমস্ত পদার্থের সন্তাবের "উপলব্ধি 
হয় না। স্বপ্রদৃষ্ট বিষয়ের যেমন অভিমান হয়/সপ্রমাণ প্রয়ে- 
য়ের অভিমানও সেইরূপ মায়া থন্ধৰ্ব্বনগর ও, য়ুগত্ষণার 
হ্যায় প্রমাণ প্ৰমেয় অভিমান। স্বপ্নে বিষয় নাই, অথচ তাহার 
উপলবি“হইতেছে, মায়! বিনিৰ্ম্মিত বৃক্ষা্টি বস্তুগত্যা নাই 
অথচ তাহার উপলব্ধি হইতেছে। কথন, কখন আকাশে 
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দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদীন্তমতের উপাদেয়তা । ৪৭ 


অকস্মাৎ হঠাৎ নগরের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে 
গন্ধৰ্ব নগর কহে। বস্তগত্যা আকাশে গন্ধৰ্ব নগর" নাই, 
অথচ তাহার উপলব্ধি হয়। মরুভূমিতে সূৰ্য্য কিরণ 
স্পন্দিত হইয়৷ জলভ্ৰম জন্মায় ইহা সকলেই অবগত আছেন। 
প্রমাণ প্রমেয়ের অভিমানও সেইরূপ |. অর্থাৎ - বস্তুগত্যা 
প্রমাণ বা প্রমেয় কিছুই. নাই। অথচ তাহার অভিমান 
হইতেছে । প্রতিবোধ হইলে যেমন স্বপ্ন বিষয়ের অভিমান 
বিনষ্ট হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মিথ্যা উপলব্ধির 
বিনাশ হয়। এই সকল সূত্র স্পষ্ট ভাষায় বেদান্ত মতের 


অনুবাদ করিতেছে । ব্যাখ্যাকির্ভীরা অবশ্য সূত্ৰগুলির তাৎ-* 


পর্য্য মন্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। 


লিপ সাং দহ্য্য | 1; 
অর্থাৎ পৃথিব্যাদি.ভূতবর্গের এক ভূত অপরভূত-সমাবিষ্ট। 
০ নভ্বালনজানন্দু ব্ুুজব্বনাল্‌ । . ণ ৰ 


অর্থাৎ একভুত ভূতাস্তর-সমাবিষ্ট হইলেও তুয়ন্্ অনু- 
সারে তাহাদের ব্যবস্থ৷ হইবে। পৃথিবীতে জলাদি 'অপর 
ভূত চতুষ্টয় থাকিলেও পার্থিবাংশের আধিক্য বশত পৃথিবী 
শব্দে তাহ নির্দিষ্টু হইবে । জল শব্দ দ্বার! অভিহিত হইবে 
না। দৌলে এই সূত্র সূত্ৰদ্বয় বেদাস্তমত সিদ্ধ: পঞ্চাকরণের 
এবং 


নাৱৰ বহন = - 
 ব্বৃতিবিতন্তন্বন্‌।. মা 
অর্থাৎ সৎ নহে অসৎ নহে সদসৎ নহে, যেহেতু “সদসত্ব = 
পরস্পর বিরুদ্ধ |, তাহা অসৎ ইহা বুদ্ধি-সিদ্ধ। ন্যাকবদর্শনের _ 


মেঃ 
০ 
সপ ৫ 
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এই সূত্র্ধ় বেদাস্তানুমত অনির্বাচ্যত্ববাদের সমর্থন করি- 
তেছে কি না, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। বলাবাহুল্য 
যে ব্যাখ্যাকর্তাগণ সুত্রগুলির অন্যরূপ অভিপ্রায় অবধারণ 
করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে অপরাপর সূত্র উদ্ধৃত হইল 'না। 


প্রাচীন যোগাচাৰ্য্য ভগবান্‌ বার্ষগণ্য বলেন - . "৮" 


যম্যানা মৰ্ম হৃদ ন ভভিনত্ভ্ভ্ছলি | ' 
যন্ত্‌ পতিত দাম নন্মানন ব্তত্তবব্দ্দজম্‌ ৷. ..:. 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই- সত্বীদিগুণের পরমরূপ অর্থাৎ গুণ- 
কল্পনার অধিষ্ঠান আত্মা, দৃষ্টি পথ প্রাপ্ত নহে অর্থাৎ দৃশ্য নহে। 
দৃশ্য প্রধানাদি মায়া অর্থাৎ মিথ্যা । তাহা অত্যন্ত তুচ্ছ অর্থাৎ 
শশ-বিষাঁণাদির ন্যায় অলীক । এই উক্তি দ্বারা বেদান্তা- 


নুমত জগতের মিথ্যাত্ব স্পষ্ট ভাষায় অঙ্গীকৃত হইয়াছে । . . 


সুতরাং প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতও বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ 
বলা যাইতে পারে না।: অদ্বিতীয় দার্শনিক উদয়নাচার্য্যও 
দৰ্শনশাস্তৰের পরস্পর বিরোধ নাই, এইরূপ বিবেচনা করি- 
তেন। দর্শনশীস্্র সকলের অবিরোধ সমর্থন করিবার অভি- 
প্রায়ে তিনি' ন্যায়কুহুমাঞ্জলি গ্রন্থে বলিয়াছেন__ . 

 ছুক্বা বন্বজাব্যিকিতলা নানা হতৃবুন্দীনিনী- 

নুন্তলান্‌ সজনি: দবীঅনমনীগলিত্বলি য্জ্বাবিনা । 

ইহার তাৎপৰ্য্য এই- ইশ্বৰ অদৃষ্ট সহকারে জগৎ সৃষ্টি 
করেন। জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে অদৃষ্ট ঈশ্বরের সহকারী। 
এই অদৃষ্টের নামান্তর সহকাঁরিশক্তি, ৷ মায়ার স্বরূপ 


জের, অদৃষ্টও ছুজ্ঞেয়, এইজন্য মায়া শব্দও অদৃষ্টের নামা-. 
স্তর মাত্র । অদৃ্ট__-জগৎ সৃষ্টির মুল বলিয়া অদৃষ্টই প্রকৃতি 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদীন্তমতের উপাদেয়তা । -৪৯ 


বলিয়া কথিত ৷. বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে অদৃষ্ট 'রিনষ্ট 
হয়, এই জন্য অবিদ্যা শব্দও অদৃষ্টের নামান্তর |. এতদ্বারা 
পূজ্যপাদ উদয়নাচার্ধ্য দর্শন.সকলের অবিরোধ প্রতিপন্ন করি- 
য়াছেন। ন্যায়মতে অদৃষ্ট জগৎস্থঞ্জির সহকারি কারণ | কোন 


দাৰ্শ্মনকের মতে এঁশী শক্তি. জগৎস্থপ্টির কারণ | . কোন 


কোন. বৈদাস্তিকের মতে মায়া, কোন কোন বৈদান্তিকের.মতে 
অবিদ্যা, সাংখ্য মতে প্রকৃতি জগৎস্ষ্টির কারণ। আচাৰ্য্য 


বলিতেছেন যে, শক্তি, মায়া, অবিদ্যা, প্ৰকৃতি, এ সকল অদ্ব-. 


ফের নামান্তর মাত্র ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন. শব্দ 
দ্বারা জগৎকারণের নির্দেশ 'করিলেও অর্থগত কোন বৈলক্ষণ্য 


নাই। স্বৃতরাং দর্শন সকলের মত পরস্পর বিরুদ্ধ হইতেছে 


ন _ না। -যেরূপ বল| হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে বুঝ৷ : 


ভি 


যাইবে যে, দর্শন সকলের মত স্থলত পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। 


কিন্তু ব্যাখ্যাকারদিগের মতই সচরীচর দর্শনের যত বলিয়া = 


পরিগৃহীত হইয়| থাকে। তদনুসারে অনেকেই বিবেচনা 


_ করেন যে দর্শনশান্ত্রে পরস্পর বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হইয়াছে। _ 
বস্তুগত্যা তাহা ঠিক কিনা,তাহা বলা কঠিন । পরস্ত ন্যায়দর্শন '_ 


ও বৈশেষিক দর্শনের মত প্রায় একরূপ হইলেও এবং সাংখ্য- 
দর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের পরস্পর বিরোধ না থাকিলেও 


_ বেদান্ত দর্শনের সহিত এই সকল দর্শনের বিরোধ রাঁজমার্গের _ 
ন্যায় সর্ববজনীন। ইহাই অনেকের ধারণা । জগতের সহিত 


বিবাদ কর! সমীচীন নহে। তর্কের অনুরোধে স্বীকার করি- 


্‌ 18155, উঠি 
_ দর্শন সকলের মত পরম্পর-বিরুদ্ধ, ইহা স্বীকার করিলে ত 
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সহজেই: প্রশ্ন হইতে পারে যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি কোন্‌ দর্শনের 
মতের'অনুসরণ করিবে ? . এবং দর্শনকর্তাদের মত পরস্পর 
বিরুদ্ধ হইলে তাঁহাদের ভ্রমপ্রমাদের আপতিও স্বতই সমুখিত 
হয়। তাহা হইলে তাহাদের প্রণীত ধৰ্ম্ম সংহিতাঁতেও ভ্রম 
প্রমাদের আশঙ্কা হইতে পারে । এই সকল আপত্তির সমাধান 
করা আবশ্যক হইতেছে। ধৰ্ম্মসংহিত৷| সম্বন্ধে পরে আলোচনা 
করা যাইবে ।' দর্শনকারদের মত পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে 
মুমুক্ষু ব্যক্তি কোন্‌ দর্শনের মতানুসারে চলিবে অর্থাৎ কোন্‌ 
দর্শনের উপদিষ্ট আত্মতত্বে আস্থা স্থাপন করিবে, প্রথমত 


-তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। এ বিষয়ে আমাদের মত 


অল্পদশশীর মত অপেক্ষা। প্রাচীন মহাঁজনদিগের. মত সমধিক 


আদরণীয় হইবে, ইহা! বলাই বাহুল্য । প্রাচীন মহাঁজনদের - 


উপদেশ অনুসারে চলিলে অনিষ্টীপাতের আশঙ্কা নাই! 
তরাং তৎপ্রতি নির্ভর "করা যাইতে পাঁরে। আলোচ্যমান 


বিষয়ে খষিদ্বের উপদেশ সর্ববাপেক্ষ। . অগ্রগণ্য হইবে, ইহা! ' 


সকলেই: নিবিবাদে স্বীকার করিবেন ৷ মহাভারতে মোক্ষ- 

ধৰ্ম্মে ভগবান্‌ বেদব্যাস বলিয়াছেন _ . 
ন্মায়নন্নাব্রনন্দালি নব্বীক্কালি নাহিন:। _ 
স্টলানমঘৰাব্দাব্ধিব্সুনী নন্ত্মাত্মনান্‌ মিস 

: . সেই সেই বাদীরা অনেকরপ ন্যায়শাস্ত্ৰ অর্থাৎ যুক্তিশান্্র 


বলিষাছেন।. তন্মধ্যে যে যুক্তিশাস্ত্ৰ- হেতু, আগম ও . 


সদ্বাচারের অনুগত হয়, তাহার উপাসনা কর অর্থাৎ তাদৃশ 
যুক্তিশান্ত্ের উপর নির্ভর কর। উক্ত বাক্যে হেতু শব্দের 


'তাৎপর্য্যার্থ যুক্তি, আগম শব্দের অর্থ বেদ । বেদ-_আমাদের - 
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' একমাত্র প্রমাণ। বেদবিরুদ্ধ "যুক্তি অগ্রাহ্থ |. এ বিষয়ে 


দার্শনিকদিগের মতভেদ নাই। বেদবিরুদ্ধ অনুমান প্প্রমাণ 
নহে, নৈয়ায়িক আচাৰ্য্যগণও ইহা মুক্তকণ্টে বলিয়াছেন । বেদ 
অনুসারে নির্ণয় করিতে গেলে বেদান্ত দর্শনের মত সৰ্ব্বথা 
গ্রহন্বীয় ও আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। কারণ, আত্মা 
জ্ঞানস্বরূপ, আত্মা.নিগুণ, আত্মা অসঙ্গ, বেদে. ইহা. স্পষ্ট 


ভাষায় পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে। বেদে আত্মার কর্তৃত্ব বল! 


হইয়াছে বটে, কিন্তু আত্মা কর্তা নহে, ইহাও বেদেই স্পষ্ট 


ভাষায় বলা হুইয়াছে। ভগবান্‌ * শঙ্করাচার্য্য উক্ত উভয় প্রকার ছু 


বাক্যের মীমাংসা স্থলে বলেম যে, আত্মা স্বভাবত কর্তা নহে।, 
আত্মার কর্তৃত্ব উপাধি-সম্পর্কাধীন ৷ ইহা শঙ্করাচার্য্যের কল্পনা 
নহে। ইহাও এক প্রকার বেদের কথা । : অবিদ্যাষস্থাতে 
আত্মার-_দর্শনাদির কর্তৃত্ব, বিদ্যাবস্থাতে তাহার অভাব উপ- 
নিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে ইন্দ্ৰিয় ও মনোযুক্ত ত্র 

ভোক্তা, ইহাও উপনিষদের বাক্য ৷. এসকল কথা যথাস্থানে 
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বাক্য এই__ এ 
দুহুন্ত্ত ব্বব্তন্মানৰ্যা লহ বিয়া 

শস্য রক্ষার জন্য যেমন কণ্টক দ্বারা" শস্তক্ষেত্র আবৃত 
করিতে হয়, গ্রকৃত সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য. গৌতমের ন্যায়দর্শন 
সেইরূপ কণ্টকাবরণস্বরূপ । বাদরায়ণ: দর্শন অর্থাৎ বেদান্ত 
দর্শন হইতে প্রকৃত তত্ব অবগত হইবে.। . কণ্টকাবরণ ভেদ 
করিয়া যেমন গবাদি পশু শস্তক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারে 


" না-স্থতরাং শস্য রক্ষিত হয়, গৌঁতমের তর্কজাল ভেদ করিয়া ৃ 
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৫২ বনি: দ্বিতীয় লেক্‌চর ৷ 
কুতাকিকের| সেইরূপ বাদরায়ণের সিদ্ধান্তক্ষেত্ৰে পঁহুছাইতে 
পারে না । স্বতরাং ন্যায় দর্শন দ্বারা বেদান্ত সিদ্ধান্ত রক্ষিত 
হয়, সন্দেহ নাই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পূজ্যপাদ উদয়নাচাধ্য 
আত্মতত্ববিবেক গ্রন্থে চরম বেদান্তের অনুমত আত্মজ্ঞান 
মোক্ষনগৱের পুরদ্বার বলিয়া নিৰ্দেশ করিয়া তথ্যবিধ 
অবস্থাতে নিৰ্বাণ স্বয়ং উপস্থিত হয় এইরূপ নির্দেশ "দি 
উপসংহার স্থলে বলিয়াছেন 
;- নজ্মাহৰ্মাবন্মামনীঘ্দন্থাবহাখ্মি নিস্বায স্ববছাহ সবিমল্‌ | 
অর্থাৎ অভ্যাসকামী পুরুষও অপদ্বার .পরিত্যাগ করিয়া 


পুর্দ্বারে প্রবেশ করিবে |. উদয়নাচার্যের মতে মোক্ষনগর 


প্রবেশের জন্য “অপরাপর দর্শন অপদ্বার, বেদান্ত দর্শন 
পুরদ্বার-। তিনি বিবেচনা করেন যে, অপদ্বারে প্রবেশ ক্র! 
উচিত নহে। পুরদ্বারে প্রবেশ করাই উচিত । উদ্য়নাচাৰ্য্য 
ন্ৰয়া্মিক স্ৃতরাং সমস্ত দর্শন অপেক্ষা ন্যায় দর্শনের উৎকর্ষ 
ঘোষণা কর! তাঁহার .পক্ষে স্বাভাবিক |. তাঁহার মতে চরম 
বেদান্তের অনুমত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নির্বাণ স্বয়ং উপস্থিত 
হয়। তদবলম্বনেই ন্যায়দর্শনের উপসংহার হইয়াছে। 
বেদান্তদর্শন ও ন্যায়দর্শনের এই তারতম্য যৎসামান্য । সে 
তাছ বেন্দ স্বয়ং বলিয়াছেন, " ৰ 
-ব্নৱান্ননিস্নানম্তনিস্বিনাঘাঁ:। -" ... 
‘নানবনিন্মন্তন ন নৃত্বন্নম্‌ | _ সা মাতা 
জিন উট যতিগণ মুক্ত হয়েন। 
টনি গালা তিনি.সেই বৃহৎ পরমাত্মাকে. জানিতে 
পারেন ন৷, সুতরাং বেদও মুমুক্ষদিগকে বেদান্ত মতের 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাঁদেয়তা । ৫৩ 


অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন ।: দেখা যাইতেছে যে, 


শ্রুতি, স্মৃতি এবং পূৰ্ববাচাৰ্য্যযগ একবাক্যে আমাদিগকে 
বেদান্তমতে চলিতে উপদেশ দিতেছেন। স্থৃতরাং অন্যান্য 
মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়! বেদান্তমতে আস্থা স্থাপন করা 
উচিত; এবিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে ন|। আরও বিবেচনা 
করা উচিত যে, অন্যান্য দর্শনের মত যুক্তিসিদ্ধ এবং বেদান্ত- 
মত শ্রুতিসিদ্ধ। যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতির প্রাধান্য পূৰ্বে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। সত্য বটে, ইদানীন্তন অনেক কৃতবিদ্য 
শ্ৰুতি অপেক্ষা যুক্তির পক্ষপাতী । . তাঁহারা মুখে যাহাই 
‘বলুন মা কেন, তাহাদের অন্তঃকরণ যুক্তির দিকে সমাকুষ্ট । 
তাঁহারা শ্রুতি অপেক্ষা যুক্তিকে উচ্চ আসন দিতে সঙ্কুচিত 
নহেন | কিন্তু. যুক্তির আদিগুরু দার্শনিকগণ গ্রকবাক্যে 
যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন ৷ তর্কের 
প্রতিষ্ঠা নাই,  তর্কানুসারে অচিন্ত্য বিষয় নির্মীভ হইতে 
পারে না, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে ।' স্বতরাং শ্ৰুত্যনুসারী 
বেদান্ত মত সৰ্ব্বথা আদরণীয় হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে মতভেদ 
হইতে পারে না । বেদান্ত মতের মূল ভিত্তি শ্ৰুতি। স্বতরাং 
বেদান্ত মত. অন্রান্ত, ইহা সাহস -সহকারে বলা যাইতে 
প্লারে।  তথাপি-বেদান্তমত যদি যুক্তিযুক্ত হয় অর্থাৎ বেদান্ত 
মতের অনুকূলে যদি- যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে, 
তবে-মণিকণঞ্চন যোগ সম্পন্ন হয়, সন্দেহ, নাই। অতএব 
বেদান্ত - মতের অনুকূল এবং ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের ডি 
কুল ছুই একটা যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। 75: 


, নৈয়ায়িক ও: বৈশেষিক "আচার্ধ্যগণের মতে আত্মা 
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৫৪. এ দ্বিতীয় লেক্‌চর ॥ 

জ্ঞান ইচ্ছা ইত্যাদি কতিপয় বিশেষ গুণের আশ্রয় । 3 
মতে আত্ম! নিগুণ। পুজ্যপাঁদ শঙ্করাচার্য্য বিবেচনা করেন 
যে, নৈয়ায়িকদিগের মত যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তিনি বলেন 
যে, ন্যায়মতে আত্মা_ন্দব্যপদার্থ এবং জ্ঞানেচ্ছাদি-_গুণ 
পদাৰ্থ । উহা আত্মার ধৰ্ম্ম ৷ পৰন্ত গুণের দ্রব্যবৃত্তিতা ন্যায়মতে 
দ্বিবিধরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কতকগুলি গুণ--্বাআয়-দ্ৰব্য-ব্যাপী 
হইয়৷ থাকে । যেমন রূপ স্পৰ্শাদি ৷ ঘটের রূপ ও স্পর্শ_ঘট 
ব্যাপিয়া অবস্থিত হুয়। - ঘটের কোনও অংশ. রূপশুন্য বা 
ক্পর্শশূন্য হয় না। কোন কোন গুণ স্থাশ্রয-দ্রব্য-ব্যাঁপী 


_ হয় না, স্বাশ্রয় দ্রব্যের একদেশ-দৃতি হইয়া থাকে । ‘যেমন 


সংযোগাঁদি। ঘটের সন্মুখভাগে হস্তাদি. সংযোগ হুইলে এ 


হস্তাদি নংযোগ ঘটের পশ্চান্তাগে থাকে না। বৃক্ষের একটা 


শাখা হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিলে বৃক্ষের এ অংশে হস্তসংযোগ 


হয় এটে,-কিন্ত বৃক্ষের অপরাপর অংশে হস্ত সংযোগ হয়'না। 


সুতরাং সংযোগ নামক গুণ অব্যাপ্য বৃত্তি। উহু! স্থাশ্রয় 
ব্যাপিয়! থাকে ন৷ ৷ উক্তরূপে দ্রব্যের সহিত গুণের সংবন্ধ 
হুইরূপ দেখা যাইতেছে । কোন গুণ ব্যাপ্যবৃত্তি, .কোন গুণ 
অব্যাপ্যবৃতি ৷ এখন প্রশ্ন. হইতেছে যে .জ্ঞানেচ্ছাদি গুণ 
আত্মার ধৰ্ম্ম হইলে 'আত্মদ্রব্যের সহিত জ্ঞানেচ্ছাদি গুণের 
সংবন্ধ কৌন শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে? জ্ঞীনেচ্ছাদি গুণ 
কৃৎস্স আত্ম-দ্রব্য-ব্যাপী হইবে, কি আত্মন্্রব্যের প্রদেশ- 


‘ব্যাপী হইবে ? অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছাদিগুণ ব্যপ্যিৰ্বতি, হইবে কি 


অব্যাপ্যৰত্তি হইবে ? ৪ 
* জ্ঞানেচ্ছাদিগুণ ব্যাপ্যৰৃকি ৰি এরূপ বলা ate 


3 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়ত| ৷ ৫৫ 


পারে ন! । কারণ, আত্ম! ব্যাপক পদাৰ্থ অর্থাৎ সৰ্ব্বসংযোগী |... 
স্থতরাং জ্ঞানাদি গুণ আত্মব্যাপী হইলে আত্মসংযুক্ত সমস্ত 
পদার্থে জ্ঞানজন্য জ্ঞাতত| সমুৎপন্ন হইতে পারে । অর্থাৎ 
সমস্ত পদার্থ জ্ঞাতরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । - যদি বলা! হয় 
যে; জ্ঞানাদিগুণ ব্যাপ্যবৃত্তি নহে, উহা অব্যাপ্যবৃতি অর্থাৎ 
জ্ঞানাদিগুণ কৃৎন্ন আত্মাতে থাকে না» আত্মার একদেশে 
অবস্থিত হয়, তাহা! হইলে জিজ্ঞান্ত এই যে, আত্মার একদেশ 
যথাৰ্থ কি কল্পিত ? যদি আত্মার একদেশ যথাৰ্থ হয়, তাহা 
হইলে ঘটাদির ন্যায় আত্মাও জন্য পদার্থ হুইয়া পড়ে! ঘটা- 
দির যথার্থ এক দেশ আছ্ছে। অথচ ঘটাদি ‘জন্য, পদার্থ । 
আত্মারও যথার্থ এক দেশ থাকিলে আত্মীও ঘটাদির ন্যায় ৰ 
জন্য পদাৰ্থ হওয়া সঙ্গত কেননা, .সাবয়ব ন! হইলে এক 
দেশ থাকা সম্ভবপর নহে ।. অবয়বই একদেশ বলিয়৷ কথিত 
হয়। আত্মার অবয়ব অঙ্গীকৃত হইলে আত্মা স্াবয়ব পদাৰ্থ 
হইতেছে। সাবযুব পদার্থ মাত্রই জন্য হইবে, সাবয়ব পদাৰ্থ 
নিত্য হইতে পারে না। যদি বল! হয় যে, আত্মার একদেশ 
যথাৰ্থ নহে উহা কল্পিত:.মাত্ৰ । -তাহা .হইলে জ্ঞানাদিগুণ 
কল্লিত-একদেশ-বৃত্তি হইতেছে বটে, কিন্তু আত্মরৃত্তি হই- 
তেছে ন৷। কেননা, জ্ঞানাদিগুণ একদেশৰ্বত্তি ওঁ একদেশ 
কল্লিত। যাঁহ৷ কল্পিত; তাহার সহিত আত্মার প্রকৃতপক্ষে 
কোন-সংবন্ধ নাই । আত্মার একদেশ যথাৰ্থ হইলে এবং ওঁ 
একদেশে,  জ্ঞানার্দিগুণ থাকিলে আত্মাকে জ্ঞানাদিগুণের 
আশ্রয় বলিতে পারা যাইত । দেখিতে পাওয়া যায় যে, শীখা__ - 


সবক্ষের যথাৰ্থ একদেশ | ওঁ শাখাতে কোন পক্ষী রসিলে বৃক্ষে ৷ 


রায়ের 3্েডী শা5াজামেল্শাতো ত 


৫৬.38" দ্বিতীয় লেক্‌চর ৷ ্‌ 

পক্ষী বসিয়াছে ইহ। সকলেই বলিয়া! থাকেন প্রকৃত স্থলেও 
আত্মার-প্রদেশ যথার্থ হইলে এবং এ প্রদেশে জ্ঞানাদিগুণ 
থাকিলে আত্মাতে জ্ঞানাদিগুণ আছে, এরূপ বলা যাইতে 
পারিত। আত্মার প্রদেশ ত যথাৰ্থ নহে। সুতরাং কল্পিত 
প্রদেশ জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয় হইলেও বস্তগত্যা নিষ্রদেশ 
আত্মা জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয় হইতে পারিতেছে না। আত্ম 
জ্ঞানাদিগুণ শুন্য হুইয়া পড়িতেছে। অতএব আত্মা জ্ঞানাদি- 
গুণের,আশ্রয় এই ন্যায় সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতেছে না। আত্মা 


"নিগুণ এই বেদান্ত সিদ্ধান্তই সঙ্গত হইতেছে ।. 


- ‘আর একটা বিষয় বিবেচনা" করা _উচিত। ন্যায়মতে 
আত্মার ও মনের সংযোগ হইলে আত্মাতে জ্ঞানাদিগুণের 
উৎপভি-হয়। ন্যায়মতে আত্ম-মনঃ- ংযোগ জ্ঞানের অর্থাৎ 
অন্থুভবের ও স্মৃতির অসমবায়িকারণ। নৈয়ায়িকেরা ইহাঁও 
বলেন ফে, এক সময়ে অন্ষুভব ও স্মৃতি কখনই হয় না ৷ তাহা- 
দের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় নাই। কারণ, আত্ম-মনঃ-সংযোগ 
হইলে অনুভবের ও স্মৃতির অসমবায়ি কারণ সংঘটিত হুই- 
য্নাছে সন্দেহ নাই। কারণ থাকিলে কাৰ্য্য হুইবে।. স্থৃতরাং 


এক সময়ে অনুভব ও স্মৃতি এবং, এক সময়ে অনেক স্মৃতি 


বলেন যে স্মৃতির 


A 


দর্শনকারদের মতভেদ্র.ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা | ৫৭ : 


কারণ।. পুর্ববানুতব.জনিত সংস্কার থাকিলেই স্মৃতি হয় ন! । 
এ সংস্কারের সমুদ্বোধও অপেক্ষিত |. যে ব্যক্তি কোক সময়ে 
হস্তীতে সমারূঢ়.হস্তিপক. দেখিয়াছিল, সে কালান্তরে'হস্তীটী 
দেখিলে হস্তিপক তাহার স্মৃতিগোচর হয় ।  এস্থলে হস্তিপক- 
স্মত্তীর হস্তিপক বিষয়ে পূৰ্ববানুভব জনিত সংস্কার ছিল। 
হস্তিদর্শনে এ সংস্কার উদ্ধ দ্ধ হইয়া হস্তিপকের স্মৃতি সম্পাদন 
করিয়াছে.। অতএব আঁত্মমনঃসংযোগরূপ কারণ সম্পন্ন, হই- 
লেও সংস্কারোদ্বোধরূপ কারণ সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া, অনুভব 
কালে. স্মৃতির বা একসময়ে অনেক স্মৃতির -আপতি .হইতে 


= পারে মা । ভগরান্‌ আনন্দজ্ঞান বলেন যে, নৈয়ায়িক আচাৰ্য্য" 


গণের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় নাই | কারণ, বৈদান্তিক 
আচাৰ্য্যগণ আত্মাকে বিশ্লেষ, গুণের আশয়, বলিয়া-্্ীকার 
করেন না । সুতরাং আত্মার সংক্কারাশ্রয়ত্ব বিপ্রতিপন্ন, উহা! 


.উভয়বাদি-সিদ্ধ নহে । অথচ. নৈষাঁয়িক আচার্য্যগ্ণ-আত্মার 


সংস্কারাশ্রয়ত্বকে-মূলভিত্তি করিয়া, অনুভব ও স্মৃতির. এবং 
অনেক স্মৃতির যৌগ্রপদ্য নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ৷ 


বিচার স্থলে বিচাৰ্য্য বিষয়টাকে সিদ্ধ বলিয়| ধরিয়া লইয়া 


সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া! কিরূপ সঙ্গত, be তাহার নি 
করিবেনা। . 7 . 

আর একণকথা |. দেখিতে দাওয়া য় 
স্পৰ্শাদিগ্ণযুক্ত দ্রব্যছয়ের পরস্পর সংযোগ ব| সংরন্ধ হইয়! 
থাকে। মল্লঘয়ের, মেষদ্ধয়ের এবং রজ্জু ঘটাদ্বির পরস্পর 
সংবন্ধ হয়।  উহার| সকলেই সজাতীয় এবং স্পর্শাদিগুণযুক্ত 
বটে-।"- আত্মার ও মনের সাজাত্য নাই স্পর্শাদিগুণবতাও _ 
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নাই। "স্তরাং আত্মার ও' মনের সংযোগ আদে। হইতে 
পারে না। যদি বল! হয় যে, দ্রব্যের সহিত রূপাদিগুণের 
সংবন্ধ আছে, অথচ দ্রব্য ও গুণের সাজাত্য নাই। দ্রব্য 
স্পৰ্শাদি গুণযুক্ত হইলেও. রূপাদিগুণ_স্পর্শাদিগুণযুক্ত 
নহে। অতএব স্পর্শাদিগুণশুন্য অথচ ভিন্নজাতীয় পদার্থের 
সংবন্ধ হয় না, একথা অসঙ্গত। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, 
দৃফ্টান্তটী ঠিক হইল না। কেননা, বেদান্ত মতে রূপাদিগুণ 


দ্রব্য হইতে ভিন্ন নহে। দ্রব্যই.কল্পনা বলে শুক্ল নীলাদিরপে ন 


প্রতীয়মান হয়, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। সুতরাং বেদাত্তীর 


দংবন্ধে রূপাদি, গুণ দৃষ্টান্তরূপে উপন্যস্ত হইতে পারে না।. 


রূপাদিগুণ_ত্রব্য হইতে এবং জ্ঞানেচ্ছাদিগুণ__আত্ম' ইইতে 
অত্যন্ত-ভিন্ন হইলে তাহাদের পরস্পূর সংবন্ধই হইতে পারে 
না। হিমাচল ও বিদ্ধ্যাচল অত্যন্ত ভিন্ন । কখনও তাহা- 
দেপরম্পুর সংবন্ধ হয়না'। গবাদির সব্য বিষাণ ও দক্ষিণ 
বিষাণ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন, তাহাদের পরস্পর সংবন্ধ-নাই। 
কেবল তাহাই নহে। . রূপাদি ও জ্ঞানেচ্ছাদি, গুণপদার্থ। 


গুণপদাৰ্থ- দ্রব্যপরতন্ত্র বা দ্রব্যাধীন। কিন্তু রূপাদি ও _ 


জ্ঞানেচ্ছাদি ঘটাদি হইতে এবং আত্মা হইতে .অত্যন্ত ভিন্ন 
হইলে তাহাদিগকে দ্রব্য-পরতন্ত্র বলা যাইতে পারে, না। 
যাহার! অত্যন্ত ভিন্ন, তাহারা সকলেই স্বতন্ত্ৰ, "কেহ কাহারও 
প্ররতন্ত্র হয় না। হিমাচল.ও বিন্ধ্যাচল উভয়েই, স্বতন্ত্র কেহ 
কাহারও পরতন্ত্র নহে।.':. .. ৭... 

= 'ৈক্সাযিকের| বলেন যে, জ্ঞানেচ্ছাদি আত্মা হইতে অত্যন্ত 
‘ভিন্ন হইলেও তাহারা অযুতসিদ্ধ বলিয়া আত্মার সহিত তাহা- 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাত্তমতের উপাদেয়তা। ৫৯ 


দের সমবায় সংবন্ধ হইবার কোন বাঁধা নাই।. এঁতদুত্তরে 
বক্তব্য এই যে ন্যায়মতে আত্ম! নিত্য ও জ্ঞানেচ্ছাদি অনিত্য | 


অনিত্য ইচ্ছাদি অপেক্ষা নিত্য আত্মা পূৰ্ব্বসিদ্ধ, সন্দেহ নাই । _ 


হৃতরাং আত্মার ও ইচ্ছাদির অযুতসিদ্ধত্ব বলা যাইতে পারেনা । 
অর্থাৎ অযুতসিদ্ধত্ব যদি অপৃথক্‌-কালত্ব হয়, তবে বলিতে 
পারা যায় যে, আত্মার_ ইচ্ছাদির সহিত অপূৃথকৃকালত্বই 
নাই। কেননা, আত্ম! নিত্য পদাৰ্থ এবং ইচ্ছাদি জন্য পদাৰ্থ 
:- বা অনিত্য। স্ৃতরাং ইচ্ছাদি যে কালে আছে, তদপেক্ষা 


পৃথক্‌ কালে অর্থাৎ ইচ্ছাদির উৎপত্তির পূর্ববকাঁলেও আত্মা - 


 ছিল।” এবং ইচ্ছাদির বিনাশের পরকালেও আত্ম! থাকিবে । 
এমত অবস্থায় যদি বলা হয় যে আত্মার সহিত অপৃথকৃকালত্বই 
আত্মার সহিত ইচ্ছাদির অযুতসিদ্ধত্ব, তাহা. হইলে ইচ্ছাদির 
নিত্যত্বের আপত্তি হইতে পারে। কারণ: আত্মা অনাদি, 


ইচ্ছাদি আত্মার সহিত অপৃথকৃকাল* হইলে আত্ম-গাত' পরম- 


মহৎ পরিমাণের ন্যায় আত্মগত ইচ্ছাদিও অনাদি বা.নিত্য 
পারে না। যেহেতু, আত্মগত সমস্ত বিশেষ গুণের বিনাশ 
মুক্তি বলিয়| ন্যায়মতে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। অপুথকৃদেশত্বই 
অযুতসিদ্ধত্ব, ইহাঁও বলিবার উপায় নাই । কেন ন! তাহা 
হইলে তন্তু ও পটের অযুতসিদ্ধত্ব হইতে পারে না। কারণ, 
পট-_তন্ত-সমবেত | তন্ত-_অংশু-সমবেত। স্বৃতরাং তন্তু ও 
পটের দেশ, কিনা, ,অবস্থিতি স্থান-_পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইতেছে । 
. যদি বলা হয় যে, অপৃথকৃ-ন্বভাবত্বই অযুতসিদ্বত্ব, তাহা হইলে 


৮ ৩ টি | 
যাহাতে যাহার সমবায় থাকে তছুভয় অপৃথকৃম্বভাব হইলে _ 


৬৪ চু দ্বিতীয় লেক্‌চর ৷ 


_ তৃছুতয় অভিন্ন হুইয়| পড়ে | স্বভাবভেদেই পদার্থের ভেদ হয়। 


স্বভাবের অভেদ হইলে ভেদ পক্ষ সমর্থিত হইতে পারে না । 
আর একটা বিষয় বিবেচনা করা উচিত৷ ন্যায়মতে 


সমবায় নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে । সমবায় নিত্য 


সম্বন্ধ হইলে সমবায়-সন্বন্ধ-যুক্ত দ্রব্য গুণাঁদির সন্বন্ধ নিত্য- 
বলিষা স্বীকার করিতে হইতেছে অর্থাৎ দ্রব্যগুণাদি নিত্য 
সম্বন্ধযুক্ত, কোন কালে তাহাদের সংবন্ধের অভাব নাই, ইহা! 
স্বীকার করিতে হইতেছে । কিন্ত ঘটদ্রব্য ও তদ্‌্গতরূপাদিগুণ 


উভয় অনিত্য--উভয়েরই বিনাশ আছে৷৷ অথচ তাহাদের . 
নসংবন্ধ নিত্য অর্থাৎ যাহাদের সংবন্ধ, তাহারা অনিত্য, কিন্তু 


তাহাদের সংবন্ধ নিত্য, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের ওঁচিত্যানৌ- 


_চিত্য স্বধীগণ বিবেচনা করিবেন । ,একথা বলা যাইতে পারে 


যে, দ্রব্য ও গুণের সংবন্ধ নিত্য হইলে দ্রব্যগুণাদির ভেদ বা 
পৃকৃত্ব ক্লোন কালেই "উপলব্ধ হইতে পারে না। স্বতরাং 
তদ্দারা ন্যায়সিদ্ধান্ত সমর্থিত না হইয়া বেদান্ত সিদ্ধান্তই 
সমর্থিত হইতেছে। ভ্রব্যগুণের ভেদ নাই, দ্রব্য ও গুণ পৃথক্‌ 
পদার্থ নহে, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত । যদি বলা হয় যে যাহার 
নহিত.যাহার-সংযোগ ও বিভাগ নাই তাহাদের অযুতসিদ্ধি 
'আছে। অর্থাৎ সংযোগ বিভাগের অযোগ্যত্বই অযুতসিদ্ধত্ব । 
দ্রব্যের ও গুণের সংযোগ. বিভাগ নাই, এই জন্য দ্রব্য ও গুণ 
অমুতসিদ্ধ ৷ তাহা হইলে শরীর ও শরীরাবয়ব হস্তের 'অযুত- 
সিদ্ধত্ব হইতে পারে না । কেন না, ইচ্ছামত শরীরের প্রদেশ 
বিশেষের সহিত হস্তের সংযোগ বিভাগ হইয়| থাকে ইহা 
সকলেই অবগত আছেন। ব্ৰস্তুগত্যা আত্মার সহিত: মনের 


A 
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সংযোগ হইতে পারে না, সমবায় নামক কোন পদার্থের 
অস্তিত্ব নাই, ইহা! প্রস্তাবাস্তরে বলিয়াছি ৷ ৮০১ 
তাহা স্মরণ করিবেন । 

. আরও বিবেচনা করা উচিত যে, ইচ্ছাদি গুণ অনিত্য 
আত্মা নিত্য। ইহা নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত। অনিত্য 
পদার্থ নিত্য পদার্থের ধৰ্ম্ম হইতে পারে না। অনুমান করা 
যাইতে পারে যে, অনিত্য রূপাদি গুণ যেমন, নিত্য আত্মার 
ধৰ্ম্ম নহে, অনিত্য ইচ্ছাদি গুণও সেইরূপ নিত্য আত্মার 
ধৰ্ম্ম -নহে। নৈয়াঁয়িকেরা বলিতে : পারেন যে, অনিত্য 


শব্দ নিত্য আকাশের ধৰ্ম্ম, "ইহা “দেখা যাইতেছে। সুতরাং 


অনিত্য পদার্থ নিত্য পদার্থের ধৰ্ম্ম নহে, এ অনুমান ষধার্থ বা 
অভ্রান্ত হইতেছে না । :নৈয়ায়িক সভাতে নৈয়ায়িকদিগের 
এ উক্তি, সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে বটে, কিন্তু অপর. 
দার্শনিকদিগের নিকট উহা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত্ত হইবে 
না। মীমাংসক মতে শব্দ:অনিত্য নহে শব্দ নিত্য । বেদান্ত 
মতে আকাশ নিত্য নহে আকাশ অনিত্য |. সুতরাং অনিত্য 
পদাৰ্থ নিত্য পদার্থের ধৰ্ম্ম হইতে পারে না,. এই অনুমানে 
কোনরূপ ব্যভিচার.হইতেছে না ৷ -আরও বল৷ যাইতে পারে 
যে, দেহ ও ফলাদি, অনিত্য-রূপাদি-গুণের. আশ্রয় অথচ _ 
অনিত্য। অতএব আত্মা-_অনিত্য-ইচ্ছাদিগুণের আশ্ৰয় 


হইলে আত্মাও দেহ ফলাদির ন্যায়-অনিত্য হইতে পারে। _ 


কেবল তাহাই নহে। অনিত্য গুণের আশ্রয় দেহ ফলাদি 


. সাবয়ৰ ও বিকারী ৷ আত্মা অনিত্যগুণের আশ্রয় . হইলে 


পু বা জালাল বিকারী হইতে পারে. 


mere প্যাক 


তা দ্বিতীয় লেকৃচর । 


ন্যায়মতে আত্মার সাবয়বত্ব প্রসঙ্গ ও বিকারিত্ব প্রসঙ্গ :এই 
দোষদ্বয় অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে । স্ধীগণ বুঝিতে পারিতে- 
ছেন যে, যুক্তিদ্বারা আত্মার গুণবত্তা প্রতিপন্ন হয় না। বরং 
শ্ৰুত্যুক্ত নিগু পত্বই প্রতিপন্ন হয়। অধিকন্ত নৈয়ায়িকদিগের 
তর্ক শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রতিবিরুদ্ধ তর্ক নৈয়ায়িকেরাও প্রমাণ 
বলিয়৷ স্বীকার করেন না।. . অথচ তাহার! শ্রুতিবিরুদ্ধ 
তর্কের অবতারণা করেন, ইহা আশ্চর্য্য বটে। শ্ৰুতি 
বলিয়াছেন--- 
জ্বাল; বন্ধব্মীনিত্িনিন্ধা স্ব স্ম্ত্বাঃস্বত্তা্‌ বিহিল 

. . দীণিব্ল্তিননূ বন্দ মনছ্ন। * : 

অর্থাৎ স্ত্রীগোচর  অভিলাষাঁদি, প্রত্যুপস্থিত বিষয়ের 
নীলপীন্তাঁদিভেদে কল্পনা, সংশয়, শাস্ত্ৰ এবং দেবতাদিতে 
আস্তিক্য বুদ্ধি, তাহার বৈপরীত্য অর্থাৎ শাস্ত্ৰাদিতে অনা- 
ত্তিক্যু বুদ্ধি, ধৈৰ্য্য, অধৈর্য, লজ্জা, প্রজ্ঞা ও ভয় ইত্যাদি 
মনের রূপান্তর। মন কামাদিরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ এ 
সমস্তই মনের ধৰ্ম্ম ন্যায়মতে কিন্তু কামাদি আত্মধর্মরূপে 
অঙ্গীকৃত হইয়াছে। নৈয়ায়িক আচাৰ্য্যেরা বলেন যে, কামাদি 
মনোজন্য, এই অভিপ্রায়ে উক্ত.শ্ৰুতিতে কামাদিকে মন 


. বলা হইয়াছে ।. কামাদি মনের ধৰ্ম্ম ইহ! উক্ত শ্রুতির অভি- 


প্রেত নহে। কেন নহে, তাহার কোন হেতু প্রদর্শিত নাই । 
বাহারা বিবেচনা করেন যে, যুক্তি দ্বারা কামাদির আত্মধৰ্ম্মত্ 
সিদ্ধ হইয়াছে স্ৃতরাং উক্ত শ্ৰুতিতে মনঃশব্দের অর্থ মনো- 
ধৰ্ম্ম নহে কিন্তু মনৌজন্য | তাঁহাদের বিবেচনা সঙ্গত হয় নাই। 
কারণ, যুক্তিদ্বার৷ কামাদির আত্মধৰ্ম্মত্ব সিদ্ধ, হয়, না, ইহা 
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প্রতিপন্ন হইয়াছে। ন্যায়মতে ইতরেতরাশ্রয় দোষও'অপরি- 
হার্ধ্য হইয়া পড়ে । কারণ, যুক্তিদ্বারা কামাদির আনুধৰ্ম্মত্ব 
সিদ্ধ হইলে উক্ত শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা কর! যাইবে | পক্ষা- 
স্তরে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা না করিলে যুক্তি দ্বারা কামা- 
দির আত্মধৰ্ম্মত্ব সমর্থিত হইতে পারে না । কেন না, শ্রুতিবিরুদ্ধ 
যুক্তি প্রমাণ বলিয়! গণ্য হইতে পারে না। বিবেচনা করা 
উচিত যে, শ্ৰুতিবিরোধ হয় বলিয়া যুক্তির অপ্রামাণ্যের 
আপত্তি উঠিয়াছে, অথচ নৈয়ায়িক-আচার্য্যগণ যুক্তি অবলম্বনে 
শ্রুতির অর্থান্তর করিতে জমুদ্যত হইয়াছেন। ইহা -কতদুর 


_ সঙ্গত, " স্তধীগণ তাহার ধিচার করিবেন | উক্ত শ্রুতির 


অর্থাত্তর করিলেও শ্রুত্যন্তর-বিরোধ নিবারণ করিবার উপায় 
নাই। কেন না, 
জালা অব সহি স্বিনা: | 
সন্ত সান কৃদাক্যি দর্নিভ্তিনালি | . 2 -=- 
অর্থাৎ কাম সকল হৃদয়ে অবস্থিত। হৃদয়েই রূপ 
প্রতিষ্ঠিত! : ইত্যাদি শ্রুতিতে কামাদির হৃদয়াশ্রিতত্ব 
স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে । দ্বিতীয় শ্ৰুতিতে দুত সান 
এই ‘এব’ শব্দ নির্দেশ পূর্বক অবধারণ দ্বারা কামাদির 
আত্মাশ্রয়ত্বের ব্যবচ্ছেদ করা হুইয়াছে। 'নৈয়ায়িক আচাৰ্য্য- 
গণ কেবল তর্কের সাহায্যে কামাদির আত্মাশ্রিতত্ব প্রতিপন্ন 
করিতে সমুগ্ধত হইয়াছেস। কিন্তু কেবল তর্কের দ্বারা 
এতাদৃশ সূক্ষ্ম বিষয়ের তথ্য নিৰ্ণয় করা যাইতে পারেনা | . 
সাংখ্য, নৈয়ায়িক, বৌদ্ধ, অত প্ৰভৃতি তাকিকগণ কেবল 


0 


৬৪. __ দ্বিতীয় লেক্চর | ন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এতদ্বার| প্রমাণিত হইতেছে 


যে, আত্মতত্ব কেবল তর্ক-গম্য নহে। তাকিকদিগের পরস্পর 
বিরোধ নিবারণ করিবার উপায় নাই।  স্থতরাং শ্রুত্যনুসারে 


আত্মতত্ব নিরূপণ করাই সঙ্গত । পূৰ্ব্বাচাৰ্য্য বলিয়াছেন,-- 


নিনক্ন্ভন নি:ব্বিঅ্ৰ নিৰাঘাত্ননন্মাংবান্‌ । ু 
ন: সৃৰস্বিনৱ্ব্নুদ্ি; স্বত্ব নিল্শীানি নহুনিন্‌। 
ইহার তাৎপৰ্য্য এই--তাৰ্কিকের| পরস্পর পরস্পরের 


মতের খণ্ডন করিয়াছেন। স্বতরাং বেদান্তীর পক্ষে তার্কিক- 


দিগের মতের দোষোদ্ভাবন করা অনাবশ্যক | পরস্পর 
বিবদমান তার্কিকদিগের প্রতিই তাঁহাদের মতের দৌষোদ্ভা-_ 
বনের ভার দিয়া বেদান্তী অনায়াসে শাস্তিলাভ করেন। 
বেদান্তীর সদ্ধদ্ধি অর্থাৎ বেদান্তসিদ্ধ তত্বনির্ণর তার্কিকেরা 
রক্ষা করেন। বেদান্তী দেখিতে পান যে, তার্কিকেরা তর্ক- 
বলে তত্ুনির্ণয় করিতে যাইয়া! সকলেই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতেছেন এবং পরস্পর বিবদমান হুইতেছেন তত্ব 
নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না । তদ্বার| "বেদাস্তীর সদ্বদ্ধি 
রক্ষিত হয় সন্দেহ নাই । কেন না, তার্কিকদিগের পরম্প্রর 
বিবাদ দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, কেবল তর্কবলে 
সুক্ষমতত্ব নিৰ্ণাত' হইতে পারে না.। এইরূপ বুখিয়| তিনি 
বেদান্তমতের প্রতি নির্ভর করিতে সক্ষম হন্‌। স্বধীগণ 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, বেদান্ত মত কেবল শ্ৰুতিসিদ্ধ নহে, 
কিন্তু যুক্তিযুক্তও বটে ৷ অতএব আত্মতত্ব বিষয়ে অন্যান্য 


দর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন এবং বেদান্ত মতে নির্ভর -করা 
 সর্ববথা সমীচীন | ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে লা । পূৰ্ব্বোক্ত 


দর্শনকাঁরদের মতভেদ ও বেদীন্তমতের উপাঁদেয়তা । ৬৫ 
মোক্ষধৰ্ম্ম বচনে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ ন্যায়তন্ত্রের মধ্যে 


যাহা__হেতু, আগম ও সদাচারযুক্ত, তাহাই উপাস্য ৷ বেদান্ত 


মত যুক্তিযুক্ত, শান্ত্রসিদ্ধ এবং সদাচারোপেত। মহাপ্রামা- 
ণিক অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক উদয়নাচাৰ্য্য অন্যান্য মত পরিত্যাগ- 
পূৰ্ব্বক বেদান্ত মতের অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । 


পপ ও 


= 


তৃতীয় লেকৃচর। 
ধষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? 


আত্মার সংবন্ধে দৰ্ণনসকলের মত পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও 
ুর্ববাচার্য্যগণ বেদাস্তদর্শনের মতের অনুসরণ করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন, ইহ! প্রদশিত হইয়াছে। তৎসংবন্ধে আরও 
..কিঞ্চিৎ আলোচন! কর। বাইতেছে। দর্শনশান্ত্রে অঙ্গবিস্তর 
যুক্তিদ্বার। বক্তব্য বিষয়ের সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়। 
«তন্মধ্যে মীমাংসাদর্শন এবং বেদান্তদৰ্শন শ্ৰুতিপ্ৰধান, "অপরা- 
পর দর্শনগুলি যুক্তিপ্রধান। যুক্তিই তাঁহাদের মূল ভিত্তি। 
বুক্তি-ব্যবস্থিত হইতে পারে না, ইহ! সকলেই স্বীকার করি- 
বেন। আমি যুক্তি দ্বার! যাহ। স্থির করিলাম, আম! অপেক্ষ! 
তীন্ত্বদ্ধি -অপর ব্যক্তি" অন্যবিধ যুক্তির উপন্যাস করিয়া 
আমার সিন্ধান্ত বিপধ্যুস্ত করিলেন, আমার উদ্ভাবিত যুক্তি 
"বিচু [ত করিয়। দিলেন, ইহার উদাহরণ বিরল নহে। স্থৃতরাং 
ন্যায়াদি দর্শনে মতভেদ দৃন্ট হইতে পারে, ইহাতে বিস্ময়ের 
বিষয় কিছুই নাই । ন্যায়দর্শনের মতে তত্ববনির্ণয় যেমন কথার 
EE উদ্দেশ্য, বিজয় অর্থাৎ প্রতিপক্ষের পরাজয়সম্পাদনও সেইরূপ 
॥ কথার উদ্দেশ্য । কথ! তিন প্রকার, বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। 
বাদের ফল তত্ত্বনিৰ্ণয়, জল্প ও বিতণ্ডার ফল পরপরাজয়। 
| I গৌতম বলেন-__ 
৷ চি ভা নজাচ্যনবাঘবব্ন্বব্মাঘ্র অন্মবিনব্ত নীজমবীস্ব- 
ঘৰ্মব্বাধ্ৰ নাব্তন্ধমাত্বানৰ্য্যনন্‌ | 


খষিদের ভ্রান্তি আঁছে কিনা? ৬৭ 


বীজোন্ভুত অন্কুরের রক্ষার জন্য যেমন ক্টক-শারধ বারা 
ক্ষেত্র আবৃত করিতে হয়, সেইরূপ তত্বনির্ণয়ের রক্ষার জন্য 
জল্প ও বিতণ্ডার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। গৌতম আরও 
বলেন__ 
নাধ্যাঁ নিৰস জগ্রলল্‌। 
অর্থাৎ জল্প ও বিতণ্ড| দ্বার! বিবাদপুর্ববক কথার অব- 
তাঁরণা করিবে। বেদান্তদর্শনেও প্রচুর পরিমাণে যুক্তির বা 
তর্কের উপন্যাস আছে বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রুতিবিরুদ্ধ :". 
তর্কের উপন্যাস নাই। শ্রুতির অবিরোধি-তর্কেরই উপন্যাস 
আছে। পুজ্যপাঁদ ভগবান্‌ শঙ্করাচাৰ্য্য বলেন=- চা 
ননববান্দনান্মমীমাঁৱা নবনিবাসিনন্ধীদন্বযা _ 
নি:স্বমৱমমীজনা দন । 
অর্থাৎ মুক্তিফলের জন্য বেদান্তের অবিরোধি-তর্করূপ 
উপকরণের সহিত বেদান্তবাক্যসকলের উৎকৃষ্ট বিচার আঁর্ধ : 


হইতেছে। প্রধানুত শ্রুতির তাৎপৰ্য্য নিরূপণের জন্যই = 
বেদান্তদর্শনে তর্কের সাহায্য'লওয়া হুইয়াছে। কেবল তর্কের 2 


সাহায্যে কোন সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। শ্রুতির তাৎপৰ্য্য 
নির্ণয় করাই বেদান্তুদর্শনের উদ্দেশ্য | ভাষ্যকার বলেন,-- 
নহান্ননাধ্রানানৱন্দেন্ৰ লিক্নঘিন্ত' মাৰ্ন' সনত ন নকামাৰ্ননন্‌ 
হনবামিতুিলি: ন্মস্তিন্‌ বিন্তান্ন বাঘমিন্ত নুদমিন্ত' না চনতক্কা। 
অর্থাৎ বেদ্রান্তবাক্যসকলের তাৎপৰ্য্য নিরূপণ করিবার 
জন্য বেদান্তদর্শন প্রণীত হইয়াছে । তর্কশাস্ত্রের ন্যায় কেবল 
যুক্তি দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত সিদ্ধ করিবার জন্য বা দুয়িত করি-, 


বার জন্য বেদান্তশাস্ত্ৰের প্ৰবৃত্তি হয় নাই। বেদান্তদৰ্শন বাঁদ- 


৬৮ '_ তৃতীয় লেক্চর | 


| কথাত্বক, টাকাকারেরর! ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন । ফলতঃ 


বেদান্তদর্শনে শ্ৰুতির তাৎপর্য্যার্থ নির্ণীত হুইয়াছে। ন্যায়াদি 
দর্শনে শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ নির্ণীত হয় নাই। কেবল যুক্তি 
তৰ্কদ্বার| স্বসিদ্ধান্ত সমর্থন কর! হইয়াছে । ন্যায়াদি দর্শন খাষি- 
বাক্য বটে।  পরন্ত খষিবাক্য বলিয়া উহা! স্মৃতি মধ্যে পরি- 
গণিত হইবে। শ্ৰুতির্লপে পরিগণিত হইবে না । পক্ষান্তরে 
বেদীন্তদর্শনে শ্ৰুতিমকল ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। বেদান্তদর্শনকে 
শ্ৰুতিভাষ্য বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে ন!। বেদান্তদর্শনের 
সিদ্ধান্ত শ্রুতির উপদেশ, ন্যায়াদি দর্শনের সিদ্ধান্ত স্মৃতির 


“উপদেশ । : শ্রুতির ও স্মৃতির মত পরস্পর-বিরদ্ধ বলিয়া 


বোধ হুইলে স্মৃতির মতের অনুসরণ না করিয়া শ্রুতির মতের 


_ অনুসরণ করা কর্তব্য, ইহা সৰ্ব্বসন্মত সিদ্ধান্ত । অতএব আত্ম- 
. তত্ব বিষয়ে অন্যান্য দর্শনের মত উপেক্ষা করিয়া! বেদান্ত- 


দর্শনের মতের অনুসরণ করা সর্ববথা সমীচীন, তদ্বিষয়ে বিবাদ 
হইতে পারে না । 

আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ 
হইলে প্রবল শ্রুতি দ্বারা কিনা নিরবকাল শ্রুতি দ্বারা 
হুৰ্ব্বল শ্ৰুতি কিন! সাবকাশ শ্রুতি বাধিত হয়। অর্থাৎ প্রবল 
শ্রুতি অনুসারে 'ুর্ববল-শ্রুতির লক্ষণাঁদি দ্বার! অর্থান্তর কল্পনা 
করিতে হয়। যদি তাহাই হইল, তবে তর্কের সহিত 
শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইলেও নিরবকাশ-তর্কের বলে 
মাবকাশ শ্ৰুতি লক্ষণাদি দ্বার! অর্থান্তরে নীত হইতে পারে। 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা তর্ক অপ্রত্যক্ষ বিষয় সমর্থন করে, 
সুতরাং অনুভবের সহিত তর্কের সংবন্ধ নিকটতর | অনু- 


| 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ' ৬৯ 


ভবের সহিত শ্ৰুতির সংবন্ধ সন্নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু বিপকৃষ্ট। 
কেন না, শ্ৰুতি পরোক্ষরূপে অর্থের প্রতিপাদন করে ।-স্তরাং 


. তর্কবিরোধে শ্ৰুতির অর্থান্তর কল্পদা করাই উচিত হইতেছে । 


এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তর্ক যদি শ্রুতির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত 
হইত, তবে তর্কের অনুরোধে শ্রুতির অর্থান্তর কঙ্গনা সঙ্গত 
হইতে পারিত। তাহা ত নহে। অধিকন্তু, শ্ৰুতি--দোয- 
বিনিমুক্ত, তৰ্ক--দোষ- বিনির্মুক্ত নহে। শাস্ত্ৰোখাপিত তর্ক__ 
দোষ-বিনিমুৰ্ক্ত হইতে পারে বটে কিন্তু পুরুষবুদ্ধি ছারা উৎ- 
প্রেক্ষিত তর্ব_দোষ-বিনির্মুক্ত হইতে পারে না.। তর্কে 

দোষের সম্ভাবনা আছে।" সুতরাং তর্ক-_ সম্ভাবিত-দোষ। 

শ্ৰুতি নির্দোষ । তাহ! হইলে সম্ভাবিতদোষ-তৰ্কের অনুরোধে 
নির্দোষ-শ্রগতির অর্থান্তর কল্পনা অতীব অসঙ্গত। * এই জন্য 

তাকিকেরাও শীস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কের প্রামাণ্য স্বীকার করেন 

নাই। বেদান্তদর্শনের তর্ক-পাদে' সাংখ্যাদি তার্কিকদিগের ' 
তর্কের অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে । বাহুল্যভয়ে এস্থলে 

তাহ| আলোচিত হইল না ৷ ভগবান্‌ মন্তু বলিয়াছেন 

আদ সন্মাদহমতস্ব নবমাৰ্নানিবীদিনা | 
যৰ্ব্্লীয্যান্তবন্দন ব ঘন্ম' নহ ননব: ॥ 
যিনি বেদশীস্ত্ের অবিরোধি-তর্কদ্বার। বেদ ও স্মৃতির 

আলোচন! করেন, তিনি ধৰ্ম্ম জানিতে পারেন ৷ শ্ৰুতি স্বয়ং 

বলিয়াছেন, j 
নমা নন্দৰ মনিৰাঘনীয়া | 
আত্মবিষয়িণী মতি. তর্কদারা প্রাপ্য ন্‌হে। আধুনিক 


বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন_ * 


৭০ : তৃতীয় লেক্‌চর । 
বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর । 

দেশা যাইতেছে যে, বেদবিরোধী তর্ব_ শ্ৰুতি, স্মৃতি ও 

| সদাচারে অনাদৃত ৷ 
' সে যাহা হউক। আত্মতত্ববিষয়ে শ্ৰুত্যুক্ত বেদাস্তদৰ্শনের 
মত আদরণীয়। শ্রুতিবিরদ্ধ অপরাপর দর্শনের মত উপেক্ষ- 
পীয়। ইহা প্রতিপন্ন হইল। মীমাংসাদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে 
শ্ৰুতি তাৎপৰ্ধ্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মধ্যে মীমাংসাদর্শনে 
কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতির এবং বেদান্তদর্শনে জ্ঞানকান্তীয় শ্রুতির 
_ অৰ্থ নিণীত হইয়াছে । এ ছুইটী দর্শনের মূল ভিত্তি শ্ৰুতি। 
অপরাপর দর্শনে কচিৎ কোন স্থলে প্রসাণরূপে শ্রুতির উপ- 
১ ন্যাম হইয়াছে বটে, পরস্ত ্রত্য্নির্র তাহাদের উদ্দেশ্য 
নহে -যুক্তিই এ সমস্ত দর্শনের *মূল ভিত্তি । সুতরাং 
তাহাতে আুতিবিরুদ্ধ মত থাকিতে পারে, ইহাতে বিস্ময়ের 
'_ “বিষয় কিছু নই । অন্যান্য দর্শনের মূলভিত্তি যুক্তি ইহা 
_ বলিলে প্রকারান্তরে ইহাই বল! হয় যে, পুরুষবুদ্ধির উৎ- 
'_ প্রেক্ষাই অন্যান্য দর্শনের মূলভিত্তি। পক্ষান্তরে বেদান্ত- 
' দর্শনের মূল ভিত্তি শ্ৰুতি ব! বেদ | পুরুষের কল্পনা অপেক্ষা 
. বেদের উপদেশ সহস্ৰগুণে আঁদরণীয় হইবে, ইহা বলাই 
| _ বাহুল্য । স্থৃতরাং অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া 
৷ বেদান্তদৰ্শনের মতের অনুসরণ করিবার বিষয়ে কোন আশঙ্কা 
| _ হইতে পারে না। অপরাপর দর্শনের মত পুরুষকল্পনাযূলক 


ৰ 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না £ ৭১ 
স্মলদারদব্বীন স্ব জায্যাই ঝাঁক্সধীবাতী: | ? 
ক্মাজ্ম; স্মনিনিভত্রা: স্থীন্ঘহবীলুলি: ॥ টিং 
জনিনীধ স্ব ইযাৰ লিক্ত্বাী ন জনবল । ূ 
__ স্বুমা ইহাথলিলান স্কনিদাং বনী ছি নী ॥ 

ইহার তাৎপৰ্য্য এই, অক্ষপাদপ্রণীত দর্শন অৰ্থাৎ ন্যায়- 
দর্শন, কাণাদ দর্শন অর্থাৎ বৈশেষিক দর্শন, সাংখ্যদর্শন এবং 
যোগদর্শন অর্থাৎ পাতঞ্জল দর্শন, এই সকল দর্শনের কোন 


‘কোন অংশ শ্ৰুতিবিক্লুদ্ধ শ্রুত্যেকশরণ অর্থাৎ যাহারা 


শ্ৰুতিকেই একমাত্র রক্ষাকর্তীরূপে বিবেচনা করেন, তাহারা 


অর্থাৎ"আর্ষ্রাস্যাসাদিদর্শনের শ্র্গতিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ . 
করিবেন ৷ জৈমিনীয় দর্শনে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে এবং বৈয়াস -. : 


দর্শনে অর্থাৎ বেদান্তদর্শনন শ্রুতিবিরুদ্ধ কোনও অংশ'নাই। 
কারণ, বেদার্থের- বিজ্ঞানবিষয়ে অর্থাৎ বেদার্থ উত্তমরূপে 
জানিবার জন্য জৈমিনি ও ব্যাস শ্রুতির পারগামী হইসজছন | - 


প্রসিদ্ধ দার্শনিক উদয়নাচাধ্য অপরাপর দর্শনের মত অনাদর.. - 


করিয়। 'বেদান্তম্তের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন 
ইহা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। পরাশর বলিতেছেন অন্যান্য -দর্শনে 
কোন কোন অংশ শ্রুমতিবিরুদ্ধও আছে । এ অবস্থায় মহাঁজন-. 
দিগের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অপরাপর দর্শনের মত 
পরিত্যাগপূৰ্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে আমরা বেদান্তদর্শনের মতের 
অনুসরণ করিতে পারি। তাহাতে কিছুমাত্র অনিষ্টীপাতের 
আশঙ্কা নাই ৷ বরং বেদান্তদর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়। অন্যান্য দর্শনের মতের অনুসরণ করিলে অনিষ্টাপা- =_ 
তের আশঙ্কা আছে, ইহা সাহস' সহকারে বলিতে পারা যায়। _ 


এল, 


৭২ তৃতীয় লেক্‌চর ৷ 


এখন একটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। 


তাহা এই । উল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে 
যে, অপরাপর দর্শনে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শন এবং বেদীন্তদর্শন 
ভিন্ন অন্যান্য দর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ আছে। যে সকল 
অংশ শ্ৰুতিবিক্লুদ্ধ এ সকল অংশ অবশ্য ভ্রমাত্মক বলিতে 


হইতেছে । কেন না, যাহ ভ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা যথার্থ হইতে 


পারে না। দার্শনিকদিগের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ যথার্থ হইলে 


এনা কতিকে ভ্রমাত্মক বলিতে হয়। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। 
“কারণ, শ্রুতি দার্শনিকদিগ্েরও উপজীব্য | তীহারাও শ্রুতির 


মত শিরোধার্্য, করিয়াছেন, তাঁহাদের মতেও শ্রুতিবিরুদ্ধ 
অনুমানের প্রামাণ্য নাই। স্বতরাং শ্রুতি ভ্রমাত্মক ইহা না 


_ বলিয়া দর্শনকর্তাদিগের শ্রুতিবিরুদ্ধ মত ভ্ৰমাত্মক ইহাই 
বলিতে হইতেছে। বলিতে হইতেছে যে, দর্শনকর্তাদের মত 


২7 “বেহ্থহল' শ্ৰুতিবিক্লুদ্ধ হইয়াছে, সেস্থলে তাঁহারা শ্রুতির-প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য বুঝিতে পারেন নাই। তাহ! হইলে স্পষ্টই বুঝা 
২, যাইতেছে যে, অস্মদাদির ন্যায় তাহাদেরও'ত্রমপ্রমাদ ছিল । 


হইতে পারে যে, আমরা যেরূপ পদে পদে ভ্রান্ত হই, তাঁহার! 
সেরূপ ভ্রান্ত হইতেন না। তাহাদের ভ্রমপ্রমাদ কদাচিৎ 
হইত। কিন্তু 'অধিক হউক বা অল্প হউক ঁহাদেরও 


 ভ্রমপ্রমাদ ছিল ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না? 


খষিদের ভ্রমপ্রমাঁদ ছিল ইহা প্রতিপন্ন হইলে মহা বিল্লব 
উপস্থিত হইতেছে। যে খধিগণ দর্শনশান্ত্রের প্রণেতা, 
ভাহারা ধৰ্ম্মসংহিতারও প্রণয়ন করিয়াছেন । তাঁহার! দর্শন- 
শান্তে ভুল করিয়া থাকিলে'ধর্ম্মনংহিতাতে ভুল করেন নাই, 


রঃ {| খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? _ ৭৩ 


ইহার প্রমাণ কি? তৌহাদের ধৰ্ম্মসংহিতাতে একটাও 
ভুল আছে, ইহা স্বীকার করিলে ধৰ্ম্মসংহিতার কোন্‌ উপ- 
দেশটী ভ্ৰমাত্মক, তাহা নিরূপণ করিবার যখন উপায় 
নাই, তখন ধৰ্ম্মসংহিতার কোন উপদেশ অনুসারেই লোকে 
চলিতে পারে না। অধিকাংশ ধৰ্ম্মানুষ্ঠানের ফল পাঁরলোঁ- 
4. .কিক। উহা ইহলোকে পরিদৃষ্ট হয় না। ইহলৌকিক 
7 ফলের প্রতি লোকের যেরূপ আস্থা দেখা যায়, পারলোকিক 
. ফলের প্রতি অনেক স্থলে লোকের সেরূপ আস্থা দেখিতে 
পাওয়া যায় না। ধৰ্ম্মানুষ্ঠানে কায়ক্লেশ এবং অর্থব্যয় আছো? টি 
যে ধৰ্ম্মকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে, তদ্দিষয়ক. উপদেশটী যদি’ 
ভ্রগাত্মক হয়, তবে ফল ত হইবেই ন! অধিকন্তু সমস্ত পরিশ্রম 
ও অর্থব্যয ব্যর্থ হইবে । ‘এ অবস্থায় বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা ধৰ্ম্ম- . 
সংহিতার মত অনুসারে কিরূপে. কায়ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার _ টি 
করিতে পারেন? কবি বলিয়াছেন যে কুশাগ্র পাঁরীমাণ * '* 
"> গোষূত্ৰ দ্বারা দুগ্ধ বিনষ্ট হয়। শাস্ত্ৰকার বলেন, বিন্দুমাত্র .... 
সুরার স্পর্শ হইলে গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিতে হয়। লোকে.“ 
বলে, আঁধার ঘরে সাপ সকল ঘরেই সাপ। বাস্তবিক অন্ধ- 
কারে গৃহে একটা যর্প থাকিলে উহা! অবশ্য গৃহের একটা 
স্থানে আছে, স্মস্ত গৃহে নাই, কিন্তু কোন্‌ স্থানে সর্প আছে, 
তাহ নিৰ্ণয় করিবার উপায় নাই বলিয়া বুদ্ধিমান লোকে 
সমস্ত গৃহই বর্জন করেন ৷ প্রকৃত স্থলে ধৰ্ম্মসংহিতাতে একটা 
০»... উপদেশ ভ্রমাত্মক থাকিলেও কোন্‌ উপদেশটা ভ্রমাত্মক্‌ তাহা 
স্থির করিবার হেতু নাই বলিয়া সমস্ত উপদেশ অনাদৃত হওয়া: 
উচিত। তাহা হইলে লোকযাত্ৰার সমুচ্ছেদ হইয়া পড়ে। 


6 > 


৭৪ ক তৃতীয় লেক্‌চর। 


ইহার উত্তরে অনেক বলিবার আছে। খাষিদের প্রণীত 
কোন দৰ্শন বস্তুগত্য| ভমাত্মক নহে, ইহা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি এবং 
পরেও প্রতিপন্ন হইবে। এখন তর্কমুখে স্বীকার করিয়! 
লওয়া যাউক যে খধিপ্রণীত দর্শনেও ভ্রম আছে। দর্শন- 
শাস্ত্ৰ যুক্তি-শাস্ত্ৰ। বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য অনুসারে 
যুক্তির তারতম্য হুইবে। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু 
নাই । আমাদের মধ্যে যেমন বুদ্ধির তীক্ষতায় তারতম্য 
দেখিতে পাঁওয়৷ যায়, খষিদের মধ্যেও সেইরূপ বুদ্ধির তীক্ষ- 
তার তারতম্য থাক! অসম্ভাবনীয় বলা যাইতে পারে না। 
“সচরাচর মহাত্মগণ সাধন! দ্বারা খধিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
যাস্কের মতে খধি শব্দের অর্থ অতীন্দিয়ার্থদশী। খাষিত্ব-- 
তপঃ-সিদ্ধি-মাপেক্ষ । সিদ্ধির তারতম্য অনুসারে অতীন্ত্ৰি- 
' স্বার্থ দর্শনের তারতম্য হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। 
- সুতাই বুঝ! যাইতেছে যৈ খধিদের মধ্যে সকলে সমানপ্রজ্ঞ 
ছিলেন না ৷ ইহাও বুঝ! যাইতেছে যে, খবিত্ব প্রাপ্তির পুর্বে 
ভাহারাও তদানীন্তন লোক ছিলেন, সুতরাং ইদানীন্তন 
লোকের ন্যায় ভীহাদেরও বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য ছিল 
এ কথা বলিলে অপরাধী হইতে হইবে না.। অনেকে. পৌরা- 
নিক আখ্যাধিকাতে শুনা যায় যে, এক খৰি সন্দেহ ভঞ্জনের 
জন্য অপর খধির নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার 
গিম্যত্ত দ্কার করিয়াছেন। উপনিষদেও এতাদৃশ আখ্যায়িক! 
পরত ভয় | দেবতাদিগের মধ্যেও বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য 
গাডে। সকল দেবত। সমান বুদ্ধিমান নহেন। এক দেবতা - 
* কোন বিষয়ে উপায় অবধারণ করিতে না পাৰিয়া অপর দেন ২. 


. 
শর, 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না ? ৭৫ 


তার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, গুরুতর বিষয়ের তথ্য 
নির্ণয়ের জন্য দেবসভাঁর অধিবেশন হ্ইয়াছে ইহাও পৌরা- 
ণিক আখ্যায়িকাতে কথিত হইয়াছে । খধিগণ আমাদের 
অপেক্ষা সহজ্রগুণে বুদ্ধিমান হইলেও তীহার| সকলে সমান 


বুদ্ধিফান্‌ ছিলেন না, সুতরাং তাহাদের মধ্যে এক জনের যুক্তি . 


অপর জনে খণ্ডন করিতে পাঁরেন। শারীরক মীমাংসাঁতে 


তগবান্‌ বাদরায়ণ তর্কের অপ্রতিঠিতত্ব স্পৰ্ট ভাষায় বিয়া 


ছেন। বাঞ্তিককার. বলেন, 
যজলাব্বলিনীওম্ম্র: জী ৷ 
অমিস্তুননৰবন্মৰ্ন্ময্ৰনীয়মাত্সন ॥ 


অর্থাৎ অনুমানকুশল অনুমাতারা যত্বপূর্ববক যেরূপে যে 


পদার্থের অনুমান করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা অভিযুক্ততর 


অর্থাৎ সমধিক অনুমানকুশল অপর অনুমাতারা, তাহা অন্য- .:. 
রূপে প্রতিপন্ন করেন। যুক্তি আঁর অনুমান প্রকৃভপক্ষে -- 


এক কথা। তর্ক ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে 'সত্তর্ক 
ও অসত্তর্ক। শাস্ত্ৰানুসারী এবং শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক, 
সত্ত্ব এবং শাস্ত্রবিরোধী তর্ক অসন্তর্ক। অসত্র্কের অপর 
নাম শুক্কতর্ক বা কুতর্ক। বিজ্ঞানামৃত নামক বভ্ৰহ্মসূত্ৰ ভাষ্যে 
পুজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন,-- চু 

স্মুনী স্ব ব্ৰহনহমত্বাঘনৰমান্ননীবীনান ন্মনজ্বা | 

অর্থাৎ শ্ৰুতিতে জীবাত্ম ও পরমাত্মার ভেদ ও অভেদ 
উভয়ই বলা হইয়াছে । ভেদে শাস্ত্রের তাৎপধ্য কি অভেদে 
শাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য, তাহা তর্ক দ্বারা স্থির করিতে হইবে. 


- শীরীরক মীমাংসাভাব্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচাৰ্য্য বলিয়াছেন যে, 


. ::, স্বার্থ দর্শনের তারতম্য হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। 


৭৪ তৃতীয় লেক্চর। 

ইহার উত্তরে অনেক বলিবার আছে। খধিদের প্রণীত 
কোন দর্শন বস্তুগত্য| ভ্রমাত্মক নহে, ইহা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি এবং 
পরেও প্রতিপন্ন হুইবে। এখন তর্কমুখে স্বীকার করিয়া 
লয়| যাউক যে খষিপ্রণীত দর্শনেও ভ্রম আছে। দর্শন- 
শাস্ত্ৰ যুক্তিশাস্ত্ৰ। বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য অনুসারে 
_ যুক্তির তারতম্য হইবে । ইহাতে বিল্ময়ের বিষয় কিছু 
নাই। আমাদের মধ্যে যেমন বুদ্ধির তীক্ষতায় তারতম্য 
দেখিতে পাওয়। যায়, খধিদের মধ্যেও সেইরূপ বুদ্ধির তীক্ষ- 
তাঁর তারতম্য থাকা অসম্ভাবনীয় বলা যাইতে পারে না। 
সচরাচর মহাত্মগৈণ সাধন! দ্বারা খষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
যাস্কের মতে খষি শব্দের অর্থ অতীন্দরিয়ার্থদশী । খাষিত্ব_ 
তপঃ-সিদ্ধি-সাঁপেক্ষ। সিদ্ধির তারতম্য অনুসারে অতীন্ত্রি- 


-- স্কৃতরা বুঝা যাইতেছে যে খষিদের মধ্যে সকলে সমানপ্রজ্ঞ 
ছিলেন নাঁ। ইহাঁও বুঝ। যাইতেছে যে, খধিত্ব প্রাপ্তির পূর্বের 
তীহারাও তদানীন্তন লোক ছিলেন, স্থুতরাং ইদানীস্তন 
লোকের ন্যায় তাহাদেরও বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য ছিল 
এ কথা বলিলে অপরাধী হইতে হইবে না.। অনেকে. পৌরা- 
ণিক আখ্যায়িকাতে শুনা যায় যে, এক খষি সন্দেহ ভঙ্জনের 
জন্য অপর খষির নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহার 
শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উপনিষদেও এতাদৃশ আখ্যায়িকা 
শ্ৰুত হুয়। দেবতাদিগের মধ্যেও. বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য 
_আঁছে। সকল দেবত৷ সমান বুদ্ধিমান নহেন | এক দেবতা 
কোন বিষয়ে উপায় অবধারণ করিতে না পাঁরিয়! অপর দেব- 


ৰু সর 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৭৫ 


তার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, গুরুতর বিষয়ের তথ্য 
নির্ণয়ের জন্য দেবসভার অধিবেশন হইয়াছে ইহাও পৌরা- 
ণিক আখ্যায়িকাতে কথিত হইয়াছে । খধিগণ আমাদের 
অপেক্ষা সহত্রগুণে বুদ্ধিমান্‌ হইলেও তাঁহারা সকলে সমান 
বুদ্ধিফান্‌ ছিলেন না, স্থতরাং তাঁহাদের মধ্যে এক জনের যুক্তি : 
অপর জনে খণ্ডন করিতে পারেন। শারীরক মীমাংসাঁতে 
ভগবান্‌ বাঁদরায়ণ তর্কের অপ্ৰতিষ্ঠিতত্ব টু ভাষায় বলিয়া- 
ছেন। বাণ্ডিককার বলেন, _ 
অবলান্বলিলীওম্মহা: নদী | 
'মমিযুনদনইব্ন্মৰন্মঘনীদদান্মন ॥ | ন 
অর্থাৎ অনুমানকুশল অনুমাতারা যত্বপূর্ববক যেরপে যে _ 
পদার্থের অনুমান করেন, তাহাদের অপেক্ষা অভিযুক্ততর _ 


অর্থাৎ সমধিক অনুমানকুশল অপর অনুমাতারা, তাহা অন্য-... 


রূপে প্রতিপন্ন করেন। যুক্তি আর অনুমান প্রকৃতপক্ষে -- 
এক কথা । তর্ক ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে স্তৰক 
ও অসতর্ক। শাস্ত্ৰানুসারী এবং শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক, 
সত্তর্ক এবং শান্ত্রবিরোধী তর্ক অসন্তর্ক। অসতর্কের অপর 
নাম শুষ্কতৰ্ক বা কুতর্ক। বিজ্ঞানাম্থত নামক ভ্ৰহ্মসূত্ৰ ভাষ্যে 
পুজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন;-- 
স্বুনী স্ব মহনহুন্‌বত্াঘ্ৰননমান্ননী থীনান ন্মনব্মা | 

অৰ্থাৎ শ্রুতিতে জীবাত্ম৷ ও পরমাত্মার ভেদ ও অভেদ _ 

উভয়ই বলা হইয়াছে। ভেদে শাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য কি অভেদে 


'_ শান্তের তাৎপৰ্য্য, তাহ! তর্ক দ্বারা স্থির করিতে হইবে টী 
. শীরীরক মীমাংসাভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন যে, _ 


৭৬ তৃতীয় লেক্চর | 
শ্রুতির অর্থে সন্দেহ উপস্থিত হইলে কোন্‌ অর্থটা যথার্থ 
কোন অর্থটা যথার্থ নহে অর্থাভাস মাত্র, তর্কের দ্বারাই তাহার 
নির্ণয় করিতে হয়। কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংস! শ্ৰুতির 
প্রকৃত অর্থনির্ণায়ক তর্ক ভিন্ন আর কিছু নহে। শ্রবণের পর 
মননের বিধান করিয়া শ্ৰুতি- শ্ুত্যবিরোধি তর্কের আদর 
করিতে হইবে, ইহ! জানাইতেছেন। 
নমা নদ ননিবাদনমা | 
এতদ্বারা শুক্কতর্কের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। 
স্মৃতি বলিয়াছেন__ । 
স্মস্বিন্ননা: ব্বন্ য় নানা ন’ নাব্বৰ্নীয় মীজমৰন্‌ |” 
মজনিক্য: ঘৰ অম্দ নহুব্বন্ন্নত্ধ ল্ত্মবাস্‌ ॥ 
অর্থাৎ অচিন্ত্য পদার্থে তর্কের যোজনা করিবে না। যাহা 
- প্রকৃতি হইতে পর, তাহ| অচিন্ত্য । আত্মতত্ব স্বভাবত এতই 
গম্তীরুলবে শাস্ত্ৰ ভিন্ন কেবল তর্কদ্বারা তদ্বিযয়ে কোনরূপ স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব । ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
ন ন নিহত: স্ত্নদ্বা: দসন ন নস্বময:'| 
_ অর্থাৎ দেবগণ এবং মহধিগণ আমার প্রভাব জানিতে 
পারেন না। অতএব আত্মতত্ত্ব বিষয়ে তাকিক খধিদের তর্ক- 
সমধিত-মতের অনাদর করিলে অপরাধ হইবে না । সে যাহা 
হউক্‌। কর্ম্মমীমাংসার এবং ব্রহ্মমীমাংসার মুখ্য উদ্দেশ্য, 
শ্ৰুত্যৰ্থ নির্ণয়, তাহাতে শ্রুতির অনুসারী ও অবিরোধী তর্ক 
বুংপাঁদিত হইয়াছে। শ্রত্যর্থ নিৰ্ণয় অন্যান্য দর্শনের উদ্দেশ্য 
নহে! আতিনিরপেক্ষ তৰ্কদ্বার| পদাৰ্থসমৰ্থন করাই তাহা- 
দের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বতরাং তাহাতে শ্ৰুতিবিক্লদ্ধ তর্কের 


f 


ৰ 
he 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৭৭ 


সন্ভাব থাকিতে পারে। ইহাতে বিস্মৃত হইবার কারণ নাই |. 
অন্যান্য দর্শনকর্তা খধিগণ শ্ৰুত্যৰ্থ নির্ণয়ে যত্ন না করিয়! প্রধা- 
নত তর্কবলে পদার্থ নিৰ্ণয় করিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন ? এ 


, প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর ভীহারাই দিতে পারেন। তবে ইহা 


বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, লোকের রুচি একরূপ নহে । 
ধাহার। শাস্ত্রের প্রতি তাদৃশ আস্থাবান্‌ নহেন, তাঁহাদের . 
নিকট শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে কোনরূপ ফলের - 
আশ! করা যাইতে পারে ন|। কিন্তু তর্কের এমন মোহিনী- 
শক্তি আছে যে, শ্রুতির প্রতি আস্থাবান্‌ না হইলেও সকলেই 
তর্কের 'প্রতি আস্থা প্রদর্শন ন! করিয়| পারেন না। দয়ালু মহধি- 
গণ কেবল তর্কের দ্বারা চার্ববাকাদির কুতর্ক নিবারণপূর্ব্বক 
মন্দপ্রজ্ঞদিগকে ক্রমে শ্ৰেতিমাৰ্গের নিকটবর্তী - করিবার 
জন্য শ্ৰুতিনিরপেক্ষ তর্ক দ্বারা! তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে . 
এবং চার্ববাকাদির অসত্তর্কের প্রতি *বীতশ্রদ্ধ করিতেচেষ্টা 
করিষাছেন। বেদবিরুদ্ধবাদী চার্ববাকাদিকে নিরাঁস করিবার 
জন্য এবং তাহাদের তর্কের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য: 
শ্ৰুতিব্যাখ্যার অবতারণ। করিলে অবিবেচকের কাৰ্য্য করা : 
হুইত। তজ্জন্য শ্ৰুতি নিরপেক্ষ তর্কের অবতারণা সৰ্ব্বথ৷ 
সমীচীন হইয়াছে । কদাচিৎ ৰুচিৎ প্রমাণরূপে এক আধটী, 
শ্রুতির উপন্যসি ধর্তব্য নহে । কেন না, যেস্থলে প্রমাণরূপে 
শ্ৰুতি উপন্যন্ত হইয়াছে, সেস্থলে যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে, 
কেবল শ্রুতি প্রমাণের উপর নির্ভর করা হয় নাই । এরূপ এক 
আধটী শ্ৰুতি--চাৰ্বাকও প্রমাণরূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন _ 
অন্যান্য দর্শনে অবান্তর বিষয়েই কদাচিৎ শ্রুতির সংবাদ: _ 


৭৮ তৃতীয় লেকৃচর । 


দেওয়া! হইয়াছে। মুখ্যবিষয়ে কেবল তর্কের অবতারণাই 


করা হইয়াছে । যাহার! শ্ৰুতিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে 
না, কেবল তর্কের প্রতি নির্ভর করে, তাহাদিগকে পরাস্ত 
করিবার জন্য শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের উপন্যাস দোষাবহ বলা 
যাইতে পারে না। কিন্তু আস্তিকমতে শ্ৰুতি সর্বাপেক্ষা 


বলবৎ গ্রমাণ। এই জন্য পরাশর তাহাদিগকে শ্রুতিবিরুদ্ধ 


অংশ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । মীমাংসা দর্শনে 


. .ও বেদান্তদর্শনে শ্ৰুতিবিক্লুদ্ধ অংশ. নাই বলিয়। নির্ভয়ে এই 


দুই দর্শনের মতাঁনুসারে চলিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। নৈয়|- 
য়িক আচার্ধ্যগণও শ্রগতিবিরুদ্ধ অনুমানের অপ্রামাণ্য মুক্তকণ্ছে 
ঘোষণা করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যের মতে বেদান্তদর্শন মোক্ষ- 


নগরীর থোপুর ব| পুরদ্বার । নগরী, রক্ষার জন্য যেমন বহি- 


_ দেশে সেনানিবেশ থাকে । সৈনিকের শত্রুকে নগরীর 


ww “UENO টা 


পুরদুর উপস্থিত হইতেণদেয় না-_পুরদ্বারকে শত্রুর আক্ৰ- 


_' মণ হইতে রক্ষা করে। অপরাপর দর্শন সেইরূপ মোক্ষ- 
নগরীর পুরদারের রক্ষা করিতেছে। চার্ববাকাদি শত্রবর্গকে 


পুরদ্ধার আক্রমণ করিতে দিতেছে না ইহা! পূৰ্ব্বে বলিযাছি। 
যেরূপ বল! হইল তাহাতে বুঝ! যাইতেছে যে, দর্শনপ্রণেতৃ- 
গণ ভ্রমবশত স্বস্থ দর্শনে শ্ৰুতিবিক্লুদ্ধ তর্কের সন্নিবেশ করিয়া- 
ছেন ইহার প্রমাণ নাই। তর্কনৈপুণ্যাভিমীনি-কুতাকিক- 
দিগকে পরাস্ত করিবার জন্য ইচ্ছাপুর্ববক শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের 
অবতারণ! করিয়াছেন ইহাঁও অনায়াসে বলা যাইতে পারে । 
যদি তর্কমুখে স্বীকার কর! যায় যে দর্শনপ্রণয়নকাঁলে কচিৎ 


তাহাদের পদশ্থলন হইয়াছে. কোনস্থলে তীহারাও ভ্রান্ত 


শী সত 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৭৯ 


হইয়াছেন, স্ৃতরাং তাঁহাদের ধৰ্ম্মসংহিতাতেও দুই’ একটী 
ভ্রম থাকা অসম্ভব নহে । তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে 
যে, তাহাদের দর্শনশান্ত্রের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ যেমন শ্রুতির 
তাৎপৰ্য্য পর্য্যালোচন! দ্বারাই নিণাত হয়, সেইরূপ তাহাদের 
ধর্মাসংহিতাগত শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশও শ্ৰুতির তাৎপৰ্য্য পর্য্যালো- 
চনা দ্বারাই নিৰ্ণাত হইতে পারে। শ্রতিবিরুদ্ধ অংশ নিণাত 
হইলে এ অংশমান্র পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর সমস্ত অংশ 
নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মীমাংসাভা্যকাঁর. : 
আচাৰ্য্য শবর স্বামী বলিয়াছেন যে, ধৰ্ম্মসংহিতার শ্রুতিবিরুদ্ধ 


অংশ পরিত্যাজ্য। কিন্তু ঘর্তিকাকাঁর কুমারিল ভট্ট ধৰ্ম্ম- ... 
সংহিতাতে শ্রতিবিরুদ্ধ অংশ আছে; ইহা আদে স্বীকার _; 


করেন নাই। তিনি ধিবেচনা করেন যে, ধৰ্ম্মসংহিতাতে 
শ্রুতিবিরোধের গন্ধমাত্রওনাই । ভাষ্যকার শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া! . 
যে কতিপয় খধিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ক্রুতিবিরুদ্ধ : 
বলিয়া তৎপ্রতি অশ্রদ্ধ| প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; '. 
বার্তিককার তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন _ 
যে, এ সকল বাক্য শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে কিন্তু শ্ৰুতিমূলক ব| 
শ্ৰুত্যনুগত। এ, সকল বাক্যের মুলভূত শ্রুতি বাণ্তিককার 
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং তদুপলক্ষে ভাষ্যকাঁরকে 
উপহাস করিতেও ক্রটী করেন নাই । এ সমস্ত কথা প্রস্তাবা- 
স্তরে কথিত হুইয়াছে। সুধীগণ তাহা স্মরণ করিবেন । বুঝা 
যাইতেছে যে, খধিদের দর্শনশান্ত্রে ভ্রমের অস্তিত্ব স্বীকার 


_ করিলেও তাঁহাদের ধর্মমসংহিতাতে ভমপ্রমাদ নাই, ইহা ত 


অনায়াসে বলা যাইতে পারে |” 
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চণ তৃতীয় লেক্‌চর। . 


জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, যাহার! দর্শনশান্ত্রে প্রণয়ন- = 


কালে" ভ্রমের বশবর্তী হইয়াছেন, তাঁহার! যে ধৰ্ম্মসংহিতার 
প্রণয়নকালে ভ্রমের বশবর্তী হন নাই, তাহার প্রমাণ কি? 
প্রমাণ পরে বিরৃত হইতেছে। প্রশ্নকর্তাকেও জিজ্ঞাস! কর! 
যাইতে পারে যে, ধৰ্ম্মসংহিতার প্রণয়নকাঁলে তাহারা যে 
ভ্রমের বশবর্তী হইয়াছেন, প্রশ্নকর্তা কি তাহা প্রমাণ করিতে 
পারেন? প্রশ্নকর্তা অবশ্যই তাহা প্রমাণ করিতে পারেন না। 
দর্শনশাস্ত্রে হুই একটা ভ্রম দেখিয়া ধর্মসংহিতাতেও দুই 
একটা ভ্রম থাকিতে পারে এইরূপ সম্ভাবন| করেন মাত্ৰ । 


কিন্তু যে একস্থূলে ভ্রান্ত হইয়াছে, সে স্থলাস্তরেও ভ্রান্ত 


হইবে ইহা অশ্রদ্ধেয় কল্পনা। লোকে নিজ নিজ কার্ধ্ের 
প্রতি লক্ষ্য করিলেই ও কল্পনার অসারতা বুঝিতে পারিবেন । 
অধিকন্তু সম্ভাবনা প্রমাণ নহে। সম্ভাবনা অনুসারে কোন 


বস্তু পিদ্ধ হইতে পারে না, ইহ! অনেক স্থলে বল৷ হইয়াছে। . 


দৰ্শন শাস্ত্ৰে অম হইতে পারিলেও ধৰ্ম্মসংহিতাতে কেন 
ভ্ৰম হইতে ‘পারে না, এর্জ্দিযয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা 
ইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, দর্শনশাস্্র যুক্তিশান্ত্র। 
বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য অনুসারে যুক্তির তারতম্য হইবে, 
ইহা সম্ভবপর কিন্তু ধর্মসংহিতা যুক্তিশাস্ত্ৰ নহে উন ধর্ণা- 


কি না; তাহা অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। নীমাংসাদর্শন- 
কর্তা জৈমিনি ধর্মের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন_.. 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কিনা? ৮১ 

অর্থাৎ যাহা বেদপ্রতিপাগ্ভ অথচ" শ্রেয় সাধন, তাহাই 

ধর্মী । মনু বলিয়াছেন, 1১৯ ইজি 
নহৃদধাদ্ছিনী ঘন্মাস্মসম্মব্ধঘ্বিদল্ায়! | 


অর্থাৎ যাহা বেদবিহিত তাহা ধৰ্ম্ম, যাহা বেদনিষিদ্ধ.তাহ| 
অধৰ্ম্ম । এতদ্বার| বুঝা যাইতেছে যে, বেদে যাহা কর্তব্যরূপে 
কথিত হইয়াছে,, খষিগণ ধৰ্ম্মমংহিতাতে তাহার উপদেশ 


' প্রদান করিয়াছেন। বুঝ! যাইতেছে যে, ধৰ্ম্মসংহিতাতে 


তাহাদের নিজের কলিত বা উৎপ্রেক্ষিত কোন- বিষয় 


. উপদ্িষ্ট হয় নাই। বেদে যাহা কৰ্ত্তব্য বলিয়া উপ- 


দিষ্ট হইয়াছে, - ধৰ্ম্মসংহিতাতে তাঁহারা তাহার উপনিবন্ধন 
করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং -ধৰ্ম্মমংহিতা-প্রণয়ন বিষয়ে 
তাহারা সম্পূর্ণ বেদপরতন্ত্র । তদ্িষয়ে তাঁহাদের কিছু- 
মাত্র স্বাতন্ত্য নাই। তাহারা বেদার্থ স্মরণ করিয়া 
তাহাই ধৰ্ম্মসংহিতাতে উপনিবন্ধন "করিয়াছেন |. এই” জন্য 
ধৰ্ম্মসংহিতার অপর নাম_স্থৃতি। যে গ্রন্থে বেদার্থ উপনিবদ্ধ 


- হইয়াছে, তাহাতে ভ্রম থাকিতে ইদুর ন|। স্মৃতিতে ভ্ৰমাত্মক 


উপদেশ আছে, ইহা বলিলে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে... 


বেদে ভ্রমাত্মক. উপদেশ আছে। কারণ, বেদে যাহা উপদিষ্ট 
হইয়াছে, স্থৃতিতেও তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । ত্দরিক্ত 
কিছুই উপদিষট হয় নাই ৷ খষির! বেদার্থ ভুল বুবিয়াছিলেন, 


সুতরাং তীহাঁদের উ্পনিবদ্ধ বিষয় ভ্ৰমাত্মক হইতে পারে, : 

. এ আশঙ্কা নিতান্তই ভিত্তিশৃন্য । খষির বেদার্থ ভুল বুবিয়া- ডে 
ছিলেন ইহা কল্পনামাত্ৰ এই কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। _ 
প্রমাণাভাবে এ কল্পনা অগ্রাহ্য "হইবে |. তাঁহাদের  বেদার্থে 


৬১১ 


৮২ ্‌ তৃতীয় লেক্‌চর | 


ভ্ৰম ছিল না, ইহা বুৰিবার কারণ আছে। ইহা বুঝিতে 
হইলে ‘আৰ্যযুগের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক । যখন 
স্বৃতিশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, সে সময়ে বৈদিক সমাজের বা 
বেদবেভাদিগের-_খধিদিগের বেদবিগ্ভা কিরূপে অধিগত 


হইত, স্থিরচিত্তে তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক” হুই- 


তেছে। এখন যেমন অনেকে মুদ্রিত বেদ পুস্তক পাঠ করিয়৷ 
এবং পাশ্চাত্য মনীষিদিগের প্রচারিত বেদের অনুবাদ ও 
বেদসংবন্ধীয় মন্তব্য পর্যালোচনা করিয়! বেদবেত্ত। হইতে- 
ছেন, সে সময়ে সেরূপ ছিল না। সে সয়য়ে বেদ- 


'বিগ্তালাতের ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। গুরুকুলে বাস, "কঠোর 


__ ব্ৰহ্মচৰ্য্য ্ৰতের আচরণ এবং শুজআযাদ্বার| গুরুকে প্রসন্ন 


= | 
৷ 
; 

hy জন ৰ "য় 


করিয়! অধ্যয়নপুর্ববক গুরুর নিকট হইতে বেদবিদ্যা লাভ 
করিতে হইত। যীঁহার! উত্তর কালে খধিত্ব লাভ করিয়া-. 
ছিলেন, ভুঁহারাও এঁরূপে বেদবিদ্কা লাভ করিতেন। তখন 
বেদ-_পুস্তকারে লিখিত হইত না। গুরু পরম্পরা! দ্বার! বেদ 
রক্ষিত হুইত। বেদ গুরুমুখ হইতে শ্রুত হইত বলিয়া 


. বেদের অপর দুইটা নাম--শ্ৰুতি ও অনুশ্রব। পূৰ্ব্বকালে 


আদিগুরু হিরণ্য গর্ভ হইতে গুরুপরম্পর৷ অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়| 


' আমিতেছিল। “তখন বেদার্থ বিষয়ে ভ্ৰম হইবার সম্ভাবনাও 


হইতে পারে না। খধিরা গুরুপরম্পর! ক্রমে প্রকৃত বেদার্থ' 
অধিগত হইয়৷ স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন | প্রায় প্রতিবেদেই 


| হিরণ্যগর্ভ হইতে বৈদিকগুরুপরম্পরা পরিগণিত হইয়াছে। 


সুতরাং ৷ বেদাৰ্থ ভুল বুবিয়াছিলেন, এ আশঙ্কা নিতান্তই 
॥ : এইজন্য ভগবান্‌' মনু বলিয়াছেন__ . 


খধিদের ভ্রান্তি আছে কি না? _ ৮৬ 
স্বনিত্ত নহী নিত্ম'মী ঘন্মমাক্ন নৰ ন জ্যনি:। _ 
ন বন্যা ্দনীনান্ত লাব্যাঁ দন্মা স্বি নিনমী ॥. 
ভ্রীঃনলন্মন ন ভ্বৰী ঈন্তযাব্লাম্মমান্‌ দ্বিজ: | -_ 
ব্ব ব্বাঘমিনস্থিল্দার্ল্৷ নাত্বিন্দী নবনিন্হন্ম: ॥ 
ইহার তাৎপৰ্য্য এই ৷ বেদের নাম শ্ৰুতি, ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰের নাম 
স্মৃতি। শ্ৰুতি ও স্মৃতি সৰ্ব্ববিষয়ে অমীমাংস্ত অর্থাৎ অবিচার্য্য । 
কেননা, শ্ৰুতি ও স্মৃতি হইতেই ধৰ্ম্ম এ্রকাশ-পাইয়াছে। 
যজ্ঞে প্রাণিহিংস| পুণ্যজনক, অন্যস্থলে প্রাণিহিংস৷| পাপ- 
জনক ।, সৌমপান পাপনাশ্যে হেতু, মদ্যপান পাপের হেতু । ৰ 
কেন এরূপ হইবে ? এ বিচার করিবে না। শরর্দত ও স্মৃতিতে 


যেসকল বিধি নিষেধ আছে, তাহার প্রমাণ কি? ইত্যাদ্বিরূপ 


কুতর্ক অবলম্বনপূৰ্ববক যে দ্বিজাতি ধর্মের মূলীভূত শ্ৰুতি ও 
স্মৃতির অবজ্ঞা করে, সাধুগণ তাহাকে বহিষ্কৃত: করিবেন । ' 
যেহেতু সে বেদবিন্দক ও নাস্তিক। বেদ-_আজ্ঞা-সিদ্ধ। 
তাহাতে দৃষ্ট হেতুর অপেক্ষা নাই । স্মৃতিতে বেদার্থ উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে সুতরাং স্মৃতিও আজ্ঞাসিদ্ধ । রাজার আজ্ঞা প্রতি- 
পালন করিলে রাজা সন্তষ্ট হইয়া প্রজার স্থুখসমৃদ্ধি বিধান. 


করেন আজ্ঞা লঙ্ঘন ‘করিলে দণ্ডিত করেন। -বিশ্বের রাজার 
পক্ষেও এরূপ কুবিতে হইবে। শ্ৰুতি বিশ্বরাজের আজ্ঞা | 


স্মৃতিতে শ্ৰুত্যৰ্থ উপনিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং স্মৃতিও ঈশ্বরের. 
আজ্ঞা । এইজন্য বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়াছেন, | 
স্বনিন্যুনী মৰনীনাত্মী দত্সদীঘ্মৰৱমাদিলল্‌|। ' * : 
অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা, যাও ঈশ্বরের. 


' . উক্তি। নিরুক্তকার যান্ক বলেন, ' ২০৯ 


চা 


* ৬৯ 


৮৪ ' তৃতীয় লেক্চর | 


াস্থান্জ্ধনমন্মাব্য স্দদমী নন: |  ম্মবী- 
ঃস্বা্দান্্‌জনঘন্ম২্স তদহ্মল মন্দান্‌ ঝা: । 
অর্থাৎ খধিগণ যোগবলে ধৰ্ম্মের সাক্ষাৎকার করিয়া 
উত্তরবর্তি-অসাক্ষাৎকৃতধর্ম্-ব্যক্তিদিগ্রকে উপদেশ দ্বারা মন্ত্ৰ 


. প্রদান . করিয়াছেন। অর্থাৎ অপরাপর লোকদিগকে 


তাহারা উপদেশ দিয়াছেন। স্মৃতি-প্রণেতার যোগবলে 


_বলীয়ান্‌ ছিলেন, ইহ! স্মৃতিতে উল্লিখিত আছে। যোগী" ছুই 


প্রকার--যুক্ত ও যুঞ্জান। যুক্তযোগীদিগের সমস্ত বিষয় সর্বদা 
করামলকবৎ প্রতিভাত হয়। , ুগ্তানযোগীদিগের তাহা হয় 


"না । অভিলফিত বিষয় জানিবার জন্য তাহাদের কিছুক্ষণ 


£সমাধান করিতে হয়। তদ্দার! তাহারা অভিলধিত বিষয় 
ঘথাব অবগত হইতে সক্ষম হন্"। যেরূপ প্রমাণ পাওয়া 
যায়, তাহাতে বুঝিতে পার! যায় বে, স্মুতি-প্রণেতারা যুক্ত- 
যোগী ছিলেন ন৷। তাহারা যুঞ্জানযোগী ছিলেন। প্রমাণ 
পাওয়| যায় যে, তাঁহাদের নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসিত হইলে 
তাঁহার! কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়া ধৰ্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। 
আর্ববিজ্ঞান__তন্ব অবগত হইবার প্রমাণ বটে। কিন্তু তদ্দারা 
লোক বুঝাইতে পার৷ যায় না ৷ কেন ন, লোকের ত আর্ষ- 
বিজ্ঞান নাই । তত্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচল্পন্তি মির বলিয়া- 
ছেন যে, আর্বিজ্ঞান__ প্রমাণ হইলেও তদ্বারা, লোকের বুযুৎ- 
পাঁদন অর্থাৎ লোক বুঝান হইতে “পারে ন! |. এইজন্য 
দৰ্শনশাল্তে তাহা প্রমাণ রূপে প্রিগণিত্হয় নাই। 'লোকের 
বুযুৎপাদনের জন্যই দর্শনশান্তর প্রণীত হইয়াছে। প্রকৃত [|| 
তন্থের উপদেশ দিলে চার্বাক প্রতি. বিরুদববাদীর! তাহ! | 


ৰ 
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খধিদের ভ্রান্তি. আছে কি'না ? ৮৫ 


মানিবে না। এইজন্য দর্শনশীন্ত্রে কেবল তর্কবলে তাহারা 
: কুতাকিকদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন |« দর্শন- 

শাস্ত্ৰ তৰ্কশাস্ত্ৰ বলিয়। দর্শনশাস্ত্রে কদাচিৎ এক আধটা ভুল 

থাকিলেও থাকিতে পারে । কিন্তু ধর্মাশান্ত্রে অগুমাত্রও ভুল 
থাকিবার সম্ভাবনা নাই । কেননা, গুরুমুখে যথাবৎ ধর্মতত্ত্ব = 
অবগত হইয়া! এবং বৌগপ্রভাবে তাহ! সাক্ষাৎকৃত করিয়া 
তাঁহার! ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ প্ৰণয়ন করিয়াছেন । বর্তমান সময়ে গুরু- ' 
পরস্পর। বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ১তাদৃশ যোগবলও নাই। এইজন্য 
বর্তমান সময়ে আর স্থৃতিসংহিত। প্রণীত হইতে পারে না ।. 
সত্য বটে, খবিদের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, . 
কিন্তু তদ্থারা ভীহাদের একটা মত ভ্রান্ত একথা বলা যাইতে - 
পারেন৷ কারণ,তীহার! বেদার্থের উপদেশ দিয়াছেন।*বেদেই = 
প্রচুর পরিমাণে বিকল্প বা নানাকল্প অর্থাৎ মতভেদ রহিয়াছে। 

এ অবস্থায় বেদার্থের উপদেষ্টা খধিদের মতভেদ থাকিবে, 
+. ইহ বিস্ময়ের বিষয় নহে । বরং মতভেদ ন! থাকাই বিস্ময়ের _ 
বিষয়। স্মৃতিশাঁস্তে পরস্পর বিরুদ্ধমত দেখিতে পাওয়! যায়, 
অতএব স্মৃতিশ্ান্ত্ৰ অপ্ৰমাণ এই আশঙ্কার সমাধান করিতে 
যাইয়া তন্্বার্তিক গ্রন্থে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন-_ ৃ 

, জবনীনানমমাত্মলী নিমাল লন ন্মাৰ্যম্‌ । 
_ স্বনীনান্দি ভুতিন্' নিনীনল ছি ভম্মন | 
নিনীননাঞ্জলুলালাঁ যৰি ব্সাহবিবীননা । 
ছু. জানা ননীঃমনাব্যল অইন্মুবিঘ্্যানু ॥ 
Er ঘংৰ্মৰনিমীনল্ৰমনব্ৰাঘা ন দুমব্যম্‌ । 
নিমানাছি নিন্ধধ্স: আনিজ্ধনাম্সলালা ॥ 


2৫» 
শন 


৮৪ তৃতীয় লেকৃচর । 
| ব্ালমাবৃজননঘন্মাতা ল্সমী নমুন্ু: | ন স্মনংবয্ৰা- 
$ম্বান্থান্জনঘন্মাব্য ত্তমহয়ন লন্দান্‌ ব্সাতৰঃ | 

অৰ্থাৎ খাষিগণ যোগবলে ধর্মের সাক্ষাৎকার করিয়া 
উত্তরবন্তি-অসাক্ষাৎকৃতধর্ম্ম-ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দ্বার! মন্ত 
প্রদান. করিয়াছেন। অর্থাৎ অপরাপর লোকদিগকে 
তাঁহার! উপদেশ দিয়াছেন। স্মৃতি-প্রণেতারা যোগবলে 
বলীয়ান্‌ ছিলেন, ইহ স্মৃতিতে উল্লিখিত আছে। যোগী” দুই 
প্রকার_ যুক্ত ও যুঞ্জান ৷ যুক্তযোগীদিগের সমস্ত বিষয় সৰ্ব্বদ| 
করামলকবৎ প্রতিভাত হয়। বুঞ্জানযোগীদিগের তাহা হয় 
ন|। অভিলমিত বিষয় জানিবার-জন্য তাহাদের কিছুক্ষণ 
£সমাধান করিতে হয়। তদ্বারা তাহারা অভিলষিত বিষয় 
যথাব অবগত হইতে সক্ষম হন্‌। যেরূপ প্রমাণ পাওয়া 
যায়, তাহাতে বুঝিতে পার! যায় বে, স্থৃতি-প্ৰণেতার৷ যুক্ত- 
' যোগী ছিলেন না। তাঁহারা যুঞ্জানযোগী ছিলেন। প্রমাণ 
পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের নিকট ধৰ্ম্ম জিজ্ঞাসিত হইলে - 
তাহারা কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়া ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন । 
আর্ধবিজ্ঞান_ তত্ব অবগত হইবার প্রমাণ বটে.। কিন্তু তদ্দারা 
লোক বুঝাইতে পার! যায় না । কেন না. লোকের ত আৰ্য- 
বিজ্ঞান নাই । তন্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়|- 
ছেন যে, আর্ষবিজ্ঞান_ প্রমাণ হইলেও তদ্বার৷| লোকের ব্যুৎ- 
পাদন অর্থাৎ লোক বুধান হইতে-পারে না ।. এইজন্য 
দর্শনশান্ত্রে তাহ প্রমাণ রূপে পরিগণিতহয় নাই। লোকের 
ব্যুৎপাঁদনের জন্যই দর্শন্শান্ত্র প্রণীত হইয়াছে। প্রকৃত 
তত্ত্বের উপদেশ দিলে চার্বাক প্রস্ততি বিরুদ্ধরাদীরা, তাহা 


u 


4 


ক 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কিনা? ৮৫ 


ত মানিবে ন| .এইজন্য দৰ্শনশাস্ত্ৰে কেবল তর্কবলে' তাহারা 
কুতাফিকদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ৷ দর্শন- 


শাস্ত্ৰ তৰ্কশাস্ত্ৰ বলিয়। দর্শনশাস্ত্রে কদাচিৎ এক আধটী ভুল 
থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু ধৰ্ম্মশান্ত্ৰে অণুমাত্রও ভুল 


থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, গুরুমুখে যথাবৎ ধন্মতত্ব . 


অবগত হইয়া এবং যোগপ্রভাবে তাহ! সাক্ষাৎকৃত করিয়া! 


তাহারা ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ প্ৰণয়ন করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে গুরু- - 


পরম্পর। বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাঁদৃশ যোগবলও নাই। এইজন্য 
বর্তমান সময়ে আর স্থৃতিনংহিত! প্রণীত হইতে পাঁরে না [. 
সত্য বটে, খাষিদের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, 


প্রচুর পরিমাণে বিকল্প বা নানাকল্প অর্থাৎ মতভেদ রহিয়াছে। 
এ অবস্থায় বেদার্থের উপদেষ্টা ধধিদের মতভেদ “থাকিবে, 


ইহ বিস্ময়ের বিষয় নহে। বরং মতভেদ না! থাকাই বিস্ময়ের _ 


কিন্তু তদ্বার| তাহাদের একটা মত ভ্ৰান্ত একথা বলা যাইতে - 
পারেনা । কারণ,তীহার! বেদার্ধের উপদেশ দিয়াছেন।*বেদেই _ 


বিষয়। স্মৃতিশাঁস্তে পরস্পর বিরুদ্ধমত দেখিতে পাওয়া যায়, 


অতএব স্মৃতিশান্ত্ৰ অপ্ৰমাণ এই আশঙ্কার সমাধান করিতে 
যাইয়া তন্তবার্তিক গ্রন্থে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন. : : 
. জ্বনীনামসমাব্বলল নিমাল লন ন্মাৰ্থন্‌ । 
স্বনীনামদি লুগ্লি্' নিনীনল স্বি তচ্মণ। 
নিমীননান্মলুৱানা মৰি ব্সাহবিবীনলা । 
নাবাঁ ননীঃদ্দাব্যজ ননন্দূত্ৰনিদন্তয়ান্‌ ॥ 
_ মংৰ্মৰনিমীনলমনৰ্বাৱা ন ভূসযাল্‌ | 
নিমালাছি নিন্ধধ্স: আব্দন্ধনাঅসলাবনা ॥ 


রা স্পা সক 


৮৬ তৃতীয় লেক্‌চর | 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই--স্মৃতি বা ধৰ্ম্মসংহিত| বেদমূলক | 
স্মৃতিতে পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ দেখা যায় সত্য, পরন্ত 
' পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ-_স্থৃতির অপ্রামাণ্যের হেতু হইতে 
পারে না। অর্থাৎ মতভেদ .আছে বলিয়া স্মৃতি বা ধৰ্ম্ম- 
সংহিতা অপ্ৰমাণ, এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ, 
শুুতিই স্মৃতির মূল। সেই মূলীভূত শ্ৰুতিতেও প্রচুর পরি- 


* মাণে পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। 


- দেখ! যাইতেছে বে, শ্ৰুতি সকলের পরস্পর বিরোধ বা মত- 
ভেদ আছে। স্মৃতিশাস্ত্র শ্রুতিমূলক । ' মূলভূত শ্রুতির যখন 
পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ আছে। তখন স্মৃতির পরস্পর 
বিরোধ বু! মতভেদ কোনরূপেই দুষণীয় হইতে পারে না। 
তথয স্থৃতির পরস্পর বিরোধ বা" মতভেদ না থাকিলেই 
স্বৃতিমকল অপ্রমাণ হইতে পারিত। কেন না, শ্ৰুতিই স্মৃতির 
মূলীভূত-৷ শ্ৰুতির পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ আছে অথচ 
স্মৃতির পরস্পর বিরোধ ঝা মতভেদ নাই। তাহা হইলে 


- স্বৃতিসকলের মুলবিপর্ধ্যয় বা মূলের সহিত অনৈক্য হইয়া 


পড়ে । মুলবিপর্ধ্যয় অপ্রমাণ্যের হেতু। অতএব স্মতি- 


_ শকলের পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ বিকল্পের হেতু, উহা 


কঃ 


অর্থাৎ 


অপ্রমাণ্যের হেতু নহে। বাহুল্য ভয়ে বৈদিক্‌ মতভেদের 
উদ্বাহরণ প্রদর্শিত হইল না! মনু প্রথমতই বৈদিক মত- 
ভেদের কথ| উল্লেখ করিয়াছেন ৷ বৃথা = দল কায 3 
স্থিত ঘন্ত যন ব্যান নন ঘন্মান্মী ন্মনী। 
ইহার তাৎপৰ্ধ্য এই যে স্থলে দ্বিবিধ শ্ৰুতি পরিদুউ'হয় - 
সর বিরুদ্ধ মত অ্রতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, = 


১ খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮৭ 


সেস্থলে এঁ উভয়ই ধৰ্ম্ম । উহার কোনওটী অধৰ্ম্ম" নহে । 
বেদে পরস্পরবিরুদ্ধ যে সকল ধৰ্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার 
কোন একটা এক ধৰ্ম্মসংহিতাতে অপরাপর কল্প অপরাপর 
ধৰ্ম্মসংহিতাতে গৃহীত হইয়াছে । “এই জন্য ধর্মাসংহিতাঁসকলে 
৷ স্থলন্বিশেষে পরস্পর বিসংবাদী মত দৃষ্ট হইবে, ইহাতে. 
এ বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। এবং তদ্বারা কোন ধৰ্ম্ম 
_  সংহিতার অপ্রামাণ্যের আশঙ্কাও কর! যাইতে পারে না? 
ৰ কুন্ুক ভট্ট বলেন যে, তুল্যযুক্তিতে স্মৃতির পরস্পর বিরোধ - . 
স্থলেও বিকল্প বুঝিতে হইবে । গৌতম বলেন 
ননব্বিহীঘী নিৰ্ধব্দ্ৰ: । _ 
অর্থাৎ তুল্যবল স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধ হইলে বিকল্প হন ], 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধৰ্ম্মসংহিতাতে বেদোক্ত ধর্ম্ম-উপ-' 
' দিষ্ট হইলে. বেদের অধ্যয়ন দ্বারাই তাহা অবগত হওয়া 
যাইতে পারে, তজ্জন্য ধর্মমসংহিতা-প্রণয়নের কিছুমাত্র “আব-- 
-4.. শ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
বেদাধ্যয়নপূররবক. বৈদোক্ত ধৰ্ম্ম অবগত হইতে পারা যায়, -... 
স্বতরাং তজ্জন্ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন অনাবশ্যক, আপাতত এইরূপ 
বোধ হইতে পারে:বটে। কিন্তু দয়ালু পূৰ্ববাচাৰ্য্যগণ ক্ষীণ- 
শক্তি-অল্লায়ু- মনুষ্যগণের উপকারার্থ ধৰ্ম্মসংহিতার প্রণয়ন 
করিয়াছেন ৷ বেদাৰ্থ--অতি গম্ভীর ও ছুরবগাহ। ধর্ম্মশাস্ত্রের 
অর্থ_সরল ও স্বখবোধ্য। বেদে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে 
ধর্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অনেক স্থলে আখ্যায়িকার 
অবতারণা, করিয়া কৌশলে ধর্মের নিৰ্ণয় কর! হুইয়াছে। _ 
- তাহা, অবগত হওয়া দীর্ঘকাল অধ্যয়ন-সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য | __ 


। ৮৮ তৃতীয় লেক্‌চর। . 
একখানি থৰ্ম্মসংহিত| অধ্যয়ন করিয়া! যেমন অনেক ধৰ্ম্মতত্ব 
ন -আবগতভ হওয়া যায়, বেদের একটা শাখা অধ্যয়ন করিয়া সেরূপ 
4 ভূত ধৰ্ম্মতত্ত অবগত হইবার উপায় নাই। কারণ, বৈদিক 
5. ধৰ্ম্মোপদেশ-_নান| শাখাতে বিক্ষিপ্ত । দয়ালু ধৰ্ম্মসংহিতাকার- 
১ গণ আখ্যায়িকার পরিবর্জন এবং বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মতত্ব সংগ্রহ 
 ক্ৰব্লিয়৷ ধর্ম্মসংহিতার প্রণয়ন করিয়াছেন। ধৰ্ম্মসংহিতাকার- 


শণ যে, বেদোক্ত ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা তাহারা ' 


যাছে যে-- 
যঃ: জস্বিন্‌ জহ্যন্থিত্বজ্ম মন্তুনা ঘবিজীিব: I 
ঘ বৰ্মশামিত্বিনী নই যলীস্বানমযী স্থি ব: ॥ 
সর্ববজ্ঞানময় অর্থাৎ সমস্ত-বেদাৰ্থ-জ্ঞ মনু যাহার যে ধৰ্ম্ম 
“বলিয়াছেন, তৎসমস্তই বেদে কথিত আছে। যাহার! বেদা- 
ধ্যয়নে অসুমর্থ, তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া বেদার্থ সঙ্কলন 
পূৰ্ব্বক পূৰ্ববাচাধ্যেরা শাস্ত্ৰ প্ৰণয়ন করিয়াছেন, ইহার অপরা- 


তে 

এ. 'মুক্তকণ্ডে স্বীকার করিষাছেন! মনুসংহিতাঁয় কথিত হই- 
ন 
KA 


ব্জীযুক্ৰদন্ভাবন্দূনা নঘী ন স্থনিনীন্বহা। 
নহৱ ধান হী জ্জমযা দহলী স্তুলি: ৷ _ 
স্ত্ৰী, শূদ্ৰ এবং ব্ৰহ্মবন্ধু অৰ্থাৎ ব্ৰাহ্মণবং শে জাত অথচ 
ব্ৰাহ্মণোচিত আচারবিহীন, ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্ৰয় ইহাদের শ্ৰুতি- 
গোচর হয় না, পরম মুনি .বেদব্যাস কুপাপূর্বক তাহাঁদের 
জন্য ভারত প্রণয়ন করিয়াছেন ।. দৃষ্টান্ত বাহুল্যের প্রয়োজন 


ul 
স্তব 
চপ, 
স্‌ 
অ 
তি 
তে 


অ "সুতরাং ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰে প্ৰমাদ থাকা অসম্ভব। _* 
{ ৰ . 


_ পর উদাঁহরণেরও অসন্ভাব নাই । জ্ৰীভাগবতে বল! হইয়াছে 


নাঁই বুঝ! যাইতেছে যে, ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰে, বেদার্থ উপদ্িষ্ট হইয়াছে 
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খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না ? ৮৯ 

- আরও একটী কথা বিবেচনা "করা উচিত ।.. স্মৃতি, বা 
ধৰ্ম্মসংহিতাতে কেবল ধৰ্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে, এমত ০নহে | 
স্মৃতিশাস্ত্ৰে প্রধানত ধৰ্ম্ম উপদিষ্ট হইলেও . তাহাতে, অর্থ ও 
স্থখেরও উপদেশ আছে। রাজনীতি ও ব্যবহারদর্শন প্রভৃতি 


. এই শ্রেনীর অন্তর্গত। স্বৃতরাং বেদে ধৰ্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে 


বলিয়৷ স্মৃতি প্রণয়নের অনাঁবশ্যকতা৷ প্রতিপন্ন হইতেছে ন৷ : 
পরাশর স্মৃতিব্যাখ্যাতে পুজ্যপাঁদ মাঁধবাঁচার্্য বলিয়াছেন যে, 
ব্যবহারদর্শনাদি রাজধৰ্ম্ম । উহাও অগ্নিহোত্ৰাদির, ন্যায় ধৰ্ম্ম 
বটে। পরুন্ত অগ্নিহোত্ৰাদি--পরলোকপ্রধান ধৰ্ম্ম, ব্যবহার- 


. দর্শনার্দি__ইহলোকপ্রধান ধৰ্ম্ম এইমাত্র প্ৰভেদ । এ বিষয়ে, 


বলিতে পার! যায় যে,-ব্যবহার দর্শনাদি দৃষ্ট-ফল। প্রজা- 


পালন, প্রজারক্ষা ও অর্থাগম প্রভৃতি উহার ফল, ইহা প্রত্যক্ষ 


পরিদৃষ্ট । তাহা হইলেও প্রজাপালনাদি দ্বারা লোক উপকৃত 
হইয়া থাকে । পরোপকার .পুণ্যের হেতু ৷ ব্যব্হারদর্শনাদি 
সাক্ষাৎ সংবন্ধে না হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে পুণ্যসম্পাদক 
বলিয়| উহা রাজধর্ম্মরূপে কথিত হইয়াছে। . মীমাংসা ভাষ্য- 
কার আচার্য্য শবর স্বামী বলেন যে 
স্বব্বনন্নম্ম: লতা ব্ৰানিনন্ম' সদা মনল ৷ 
অর্থাৎ গুরুর অনুগমন করিবে। জলাশয় খনন করা- 
ইবে। প্রপা অর্থাৎ পানীয়শাল| বা জলসত্র প্রবর্তিত করিবে। 
এ সমস্ত স্মৃতি দৃ্যীৰ্থ বলিয়াই প্রমাণ তাহার. মতে এগুলি 
ধৰ্ম্মাৰ্থ নহে। তিনি বলেন-- | 
._  স্জ্বুদব্জিননিষনানানাস্বাবাব্মা লাই সানা 
ববীন্তননলান্‌ দীনী . ব্যন্ববজ্ঞাদঘিজ্মনি অন্ময়ন্মিসহিলয় * 
১২ ; 


২3 উঠ তৃতীয় লেক্‌চর ৷ 
ন্যাযান্‌ ঘৰ্ন্ষ্ঠী অন্মনীনি । + * সদা নভ্ামালি দ্ব দবীঘ- 
ন্‌ । জাৰৰ ন ঘন্মায় | | 
5 অর্থাৎ. নিমিত্তের উপস্থিতি বশত যে সকল আচার 
+  আ্মৃবতিতে নিয়মিত হুইয়াছে,-তাহার প্রয়োজন সাক্ষাৎ পরিদৃক্ 
ড় হয় বলিয়াই এঁ সকল স্মৃতি প্রমাণ। গুরুর অনুগয়নাদি 
জঃ ' করিলে গুরু প্রীত হইয়৷ অধ্যাপনা করিবেন এবং পরিতুষ্ট 
5 হইয়| অধ্যেতব্য গ্রন্থের কাঁঠিন্য দূরীকরণের উপযোগিনী যুক্তি 
৫... বলিয়। দিবেন। প্রপ! ও তড়াগ পরোপকারের জন্য ধর্মের 
৫ জন্য নহে। উপমসংহারস্থলে ভাষ্যকার বলেন, 
খর তন্ভাঘাঁন্ধী ননহ্ন দলাথা ই লৰহস্ধাস্ৰাঁব্বস নৰ্ন্ধিঘ্‌ল্ছান্তমানম্‌ । 
অর্থাৎ যে 'সকল ন্মৃত্যুক্ত উপদেশের প্রয়োজন সাক্ষাৎ 
. দু হয়,.এ সকল উপদেশ- দৃষ্ট:প্রযৌজন বলিয়াই প্রমাণ 
"রূপে গণ্য হইবে । তজ্জন্য বৈদিক শব্দের অনুমান করিতে 
. -এহইবেনা। যে সকল উপদেশের প্রযোজন সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয় 
_ না, সে সকল উপদেশের মুলীভূত বৈদিক শব্দের অনুমান 
__. করিতে হইবে । স্বূধীগণ স্মরণ করিবেন তে ধৰ্ম্ম বেদগম্য | 
দৃষ্ার্থ উপদেশ__বেদমূলক নহে । .অতএব উহা! ধৰ্ম্ম বলিয়| 
পরিগণিত হইতে পারে না। তন্ত্রবাত্তিক গ্রন্থে ভট্ট কুমারিল- 
স্বামী ভাঁষ্যকারের অভিপ্রায় বৰ্ণনস্থলে বলিয়াছেন, 
_, অ্বমাদঘাহীলা হত্মপি বিউ্রজস্থৃনিলীত জন্তর্ন, নামি 
ডে _ দবীন্ন্ধাৰস্বন্দন ব্বমন্ৱানান্তদাহানান্‌ দ্ৰানাব্তন্‌ । 
_ অর্থাৎ স্মৃত্যুক্ত মভ| ও প্রপাদির কর্তব্যতা সংবন্ধে যদিও _ 
বিশেষ শ্ৰুতি অর্থাৎ সভ! করিবে প্রপা করিবে ইত্যাদি রূপ 
আর বউ বিশেষ শ্ৰুতি কল্পিত হয় না, তথাপি, পরোপকার - 


৫/ এ এ ৬ ১৪ ০ 


চা খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না £ ৯২ 


করিবে এই শ্ৰুতি দ্বারাই সভার কর্তব্যতা এবং প্রপার কর্ত- 
ব্যতা ইত্যাদি সমস্তই সংগৃহীত হয় বলিয়া এ সকল স্মৃতি 
প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইবে । বাণ্ডিককার কিন্তু কোন 
কোন দৃষ্টাৰ্থ স্থৃত্যুপদিষ্ট কৰ্ম্মেরওঁ নিয়মাদৃষট স্বীকার করিয়া 
ধৰ্ম্মত্ব' স্বীকার করিয়াছেন। অনেকে বিবেচনা করেন যে, 
২... স্মৃতিশাস্ত্র যুক্তিযূলক, তাহাতে ঘযুক্তিবহিভূর্ত কোন উপদেশ 
নাই। তাহাদের বিবেচনা যে ঠিক হয় নাই এবং তাহা. যে' 
ুর্ববাচাধ্যদিগের অন্ুমত নহে, পূর্ববকথিত পূৰ্ববাচাৰ্য্যদিগের . 
মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝিতে পার! যায় ৷. দৃষ্টাৰ্থ 
স্মৃতি যুক্তিমূলক হইতে পারে, অদৃষ্টার্থ স্মৃতি যুক্তিমূলক' 
হইতে পারে ন| ৷ সায়ং প্রাতঃকালে হোম করিবে, অষ্ট 
যাগ করিবে ইত্যাদি উপদেশের যুক্তিমূলকত! অসম্ভব], 1. 
ভবিষ্য পুরাণে কথিত হুইয়াছে__. ৫৯ 
‘ভভামা নু জনি: জান্বিব্তভাঘী নমা ঘৰা |. 
লা ইস্জাহগাঘিন্া ন্মাব্বিন্‌ ব্যামমুক্ৰা নযা দ্ৰবা॥ € . . 7২, 
অৰ্থাৎ কোন স্মৃতি দৃষ্টার্ কোন স্মৃতি অদৃষ্টার্থ,. নল ৰি 
স্মৃতি দৃষ্টাদৃৰ্টার্থ এবং কোন স্মৃতি. ইন 'মীমাংসা- 
বণ্ভিককার্‌ বলেন,=-= রি 
- নন ব্ৰাবস্বস্বামীঘৱনন্দৰি নবুমবমনম্‌ । যন, 
স্বন্তনিমঘ  নৱ্বীন্দল্ঘনস্বাবদুলীৰ্নিনিনিনমনন্মম্‌ । 
| :_ যমীননিস্বাৱদ্তত্ৰাব্বমীৰদ্বৃদইমনাৰঘাব| বলি: । _ 
11 অর্থাৎ স্মৃতিতে ধৰ্ম্ম ও মোক্ষ.সংবন্ধে য়ে সকল উপদেশ 
| প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ বেদমূলক ৷. অর্থ এবং স্থুখ বিষয়ে যে. 
সকল এ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা লোকন্যবহানূ | 


৯ তৃতীয় লেক্চর। 


a 


ইতিহাসগত এবং পুরাণগত উপদেশ বাক্য সংবন্ধেও এরূপ 


বুঝিতে হুইবে বার্তিককার পুরাণাদি-কখিত সমস্ত বিষয়ের 


মূল প্রদর্শন করিয়াছেন ৷ বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল 
না. সমস্ত ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ-প্ৰণেতাগণ এক সময়ে বা এক প্রদেশে 
প্রাদুৰ্ভূত হন্‌ নাই। তাঁহার! বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নণদেশে 
পরাভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং লোৌকব্যবহারমূলক উপদেশ 
গুলি বিভিন্নরূপ হইবে, তাহা বুঝা! বাইতেছে। - বেদমুলক 
উপদেশের বিভিন্নতাও সমর্থিত হুইয়াছে। সে যাহা হউক্‌। 
- কোন কোন দর্শনের কোন কোন অংশে" ভ্রমপ্রমীদ 


‘ আছে, তর্কমুখে এইরূপ স্বীকার কৰিলেও দর্শনপ্রণেতৃ-খাষি- - 


দিগের ধর্মাসংহিতাঁতে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ আছে, এরূপ 
আশঙ্কা করিতে পার! যায় না, ইহা বলা হইল। প্রকৃত- 
পক্ষে দর্শনশান্ত্রে ভ্রমপ্রমাদ নাই, দর্শনপ্রণেতাঁগণ কোন 
কৌন স্থলে ইচ্ছা পুর্ববকণবেদবিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করিয়া- 
ছেন, ইহ! ও পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি ৷ আর একটা বিষয় বিবেচন| 
করা উচিত। গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি 
ও বেদব্যাস এই কয়জন আস্তিক-দর্শনের প্রণেতা ৷ তন্মধ্যে 
গৌতম, জৈমিনি ও বেদব্যাস এই তিনজনের ধৰ্ম্মসংহিতা 
আছে। কণাদ, কপিল ও পতঞ্জলি ধৰ্ম্মসংহিত| প্রণয়ন 
করেন নাই। জৈমিনি ও বেদব্যাসের দর্শনে বেদবিরুদ্ধ অংশ 
নাই, তীহারা শ্ৰুতিপারগামী, ইহ! পর্যশরোপ্পপুরাণে স্পষ্ট 
ভাষায় বল| হইয়াছে। সুতরাং তীহাঁদের ধৰ্ম্মসংহিতাতে ভ্রমের 
. আশঙ্কাই করা যাইতে পারে, ন|। গৌতমের স্যায়দর্শনে বেদ- 
বিরুদ্ধ অংশ আছে বলিয় দার্শনিক তত্ব গৌতমেরত্রমপ্রমাদ 


AG খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৯৩ 
আছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া.গৌতমের ধর্মাসংহিতাতে ভ্রম- 
থাকিবার আশঙ্কা কর! হুইয়াছে। ধৰ্ম্মসংহিতার এবং ন্যায়- 
দর্শনের প্রণেতার নাম গৌতম, ইহাই তথাবিধ আশঙ্কার মূল 
ভিভি। দর্শনপ্রণেত! গৌতম এবং ধৰ্ম্মসংহিতাপ্রণেত| গৌতম 
অভি ব্যক্তি, ইহ প্রমাণিত হইলে এরূপ আশঙ্কা কথঞ্চিৎ 

এ হইতে পারিত। কিন্তু এই উভয় খাষি. যে..অভিন্ন ব্যক্তি, 

E তাঁহার কোন প্রমাণ নাই। অনেক ব্যক্তি--এক নামে পরি- 
চিত হয়, ইহার শত শত উদাহরণ আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ 
করিতেছি - 

বিবেচনা করা উচিত ধে, পূৰ্ব্বে বংশ নাম প্রচলিত ছিল! 
বশিষ্ঠের বংশ বশিষ্ঠ নামে, গৌতমের বংশ গৌতম. নামে 
পরিচিত হুইতেন। অক্ষপাদ গৌতম- ন্যায়দর্শনের প্রণেতা! ৷ 
তিনিই যে ধৰ্ম্মসংহিত৷ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার কোন 
প্রমাণ নাই । গোভিল, নিজকৃত গুহ্থসুত্রে গৌতম প্রণীত ধর্মা- 
শাস্ত্রের মত তুলিয়াছেন। কঙ্গসূত্রে অনেকস্থলে গৌতমের 
_খৰ্ম্মসংবন্ধীয়. মত উদ্ধৃত হইয়াছে । গোভিল অত্যন্ত প্রাচীন, 
কঙ্গসুত্রকারগণ গোভিলেরও পূর্ববর্তী । বংশত্রাহ্মণে দেখা যায় 
যে, ছন্দে গাঁচার্ধ্য-পরম্পরার মধ্যে গোভিলবংশীয় আচাৰ্য্যদিগের 

" আদি পুরুষের. নাম গোভিল ). গোভিলবংশীয় পরবর্তী আচাৰ্য্য- 
গণ গোভিল নামে অভিহিত হইলেও তাহাদের অন্যান্য নামও 
উল্লিখিত হইয়াছে। অৰ্থাৎ তাহাদের নিজ নাম.ও বংশনাম 

} উভয়ের নির্দেশ আছে।- আঁদিপুরুয় গোভিলের অন্য, কোন 

নামের নির্দেশ.নাই |. তিনি. শুদ্ধ গোভিল নামে নিদ্দিষ্ট 

. হুইয়াছেন। . -গৃহৃসুত্রও কেবল গোভিলের নামে প্রচলিতা। _ 


> 


৯৪ তৃতীয় লেক্‌চর | 

গোভিলের পুত্র স্বকৃত গৃহ্থাসংগ্রহগ্রন্থে পিতৃকৃত গৃহসুত্রকে 

গৌভিল নামে অভিহিত করিয়াছেন । নিজের পরিচয় প্রদান 

স্থলে গৌভিলাচীরয্য-পুত্র বলিয়া নিজের পরিচয়: দিয়াছেন ৷ 

গুহকার গোভিলের অন্য নাম থাকিলে অবশ্ঠ তিনি বিশেষ- 

ভাবে তাহার উল্লেখ করিতেন । বুঝা যাইতেছে বে, গোভিল 
ংশের আদিপুরুষ গোভিলাচাৰ্য্য গুহসুত্রের প্রণেত|। গৃহ- 


: এ, সূত্রে গৌতমের ধৰ্ম্ম মত উল্লিখিত হইয়াছে ; স্থতরাং গৌতম 
'__ গোভিলের পূর্বববর্তী। কেবল তাহাই নহে, ' বংশত্রান্মণ 
পাঠে জান! যায় যে, গৌভিলাচাৰ্য্য গৌতমবংশ্লের শিষ্য। 


গৌভিলাচার্য্যের গুরুর নাম যমরাধ-গৌতম ৷ অর্থাৎ ভীহার 
নিজের নাম বমরাধ এবং বংশনাম গৌতম । গৌতমের 
নামে'যে ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ এৰচলিত, তাহা গৌতমীয় বলিয়া এ গ্রন্থে 
এবং অন্যত্র কথিত হইয়াছে। এতদ্বারা প্রতীত হইতেছে 
যে; গৌঁতমুবংশের আদিপুরুষ গৌতম ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰের প্রণেতা ৷ 
বেদে কতিপয় গৌতমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । এমন 
কি, গৌতমের নামে একটা শাখা আখ্যাত হইয়াছে । হার 
নামে বেদশাখা আখ্যাত হইয়াছে, তিনি যে অতীব প্রাচীন 


মহধি, তাহা বলিয়| দিতে হইবে না। পক্ষান্তরে অক্ষপাদ . 
গৌতম বেদব্যাসের সমসময়বর্তী'। সর্বজনীন কিংবদন্তী দ্বারা 


ইহা অবগত হুওযা যায় ন্যায়দর্শনকর্তার নাম অক্ষপাদ, ইহা 


_ সমস্ত আচাৰ্য্যদিগের অনুমত। তীহাঁকে গৌতম নামে কোন 


আচাৰ্য্য অভিহিত করিয়াছেন, ইহার.উদাহরণ সহজপ্রাপ্য 


নহে । দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষের মতে ন্যায়দর্শম প্রণেতার 
নাম গৌতম, গৌতম নহে ইহা, যথাস্থানে বলিয়াছি। 
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খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৯৫ 


সুধীগণের স্মরণার্থ সংক্ষেপে তাহার ধরলে করিতেছি। 
ভরীহর্ধ বলেন, . . চি বনে 
স্তুননায় ম: মিন্বালায় এ অন্থাস্তলি: |. 
নীল নমনন্দ্ৰন যা লিন লহীন কঃ ॥ 
স্বায়দর্শনের মতে. মুক্তি-অবস্থাতে স্নখ দুঃখ বা জ্ঞান 
থাকে না। মুক্তাত্ম৷ প্রস্তরাদির ন্যায় অবস্থিত হয়। তৎ- 


প্রতি লক্ষ্য করিয়া বল! হইতেছে যে, .যে' মহামুনি প্রস্তরা- ‘= 


বস্থারূপ মুক্তির জন্য শাস্ত্ৰ বলিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা .... 
গোতম বলিয়া জানই।  গোতম বলিয়া জানিয়া তাঁহাকে 
যেরূপ ঘুঝিতেছ, তিনি বস্তুত তাহাই । অভিপ্রায় এই যে," 
গে! শব্দের পরে প্রকৃষ্টার্ঘে তম প্রত্যয় হইয়া গোতম শব্দ 
নিষ্পন্ন হইয়াছে । অতএব. তিনি গো-তম অর্থাৎ প্রকৃষ্ট গোরু. 
বা প্রকৃষ্ট গোপণ্ড। মহামুনি শব্দও উপহীসচ্ছলে প্রযুক্ত :_ 
হইয়াছে। গীহ্ব চার্ববাকমুখে উক্ত বাক্যের. অবতারণা ' ' 
করিয়াছেন। পরস্ত তাহার মতে ন্যায়দৰ্শন প্রণেতার নাম্‌ 
গোতম, গৌতম নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । গোতম 
শব্দ গৌতম শব্দে পরিবর্তিত হইতে বিশেষ আয়াস অপেক্ষা 
করে না। শে যাহা হউক, গোতম ন্যায়দর্শনের প্রণেতা, 
গৌতম ধর্মশান্ত্রের প্রণেতা ৷ স্থতরাং দর্শনকর্তাদের ভ্রম- 
প্ৰমাদ হইয়| "থাকিলেও ধর্মসংহিতাতে ভ্রমপ্রমাদ হইবার 
কোন কারণ নাই; একজন খাষির কোন স্থলে ভ্রমপ্রমাদ _ 
পরিলক্ষিত হয় বলিয়া সমস্ত খষি ভ্রমপ্রমাদের বশীভূত, 
এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। বৈশেধষিকদর্শনের উপস্কার্কর্তী 
শঙ্করমিশ্র তাদৃশ অনুমানকর্তীর্দিগের সংবন্ধে একটা কৌতুকা-" 


৯৬ '_ তৃতীয় লেক্‌চর । 
বহ উত্তর দিয়াছেন। অদ্বিতীয় মীমাংসক প্রভাকর অনুমান 
করেন*যে, কোন পুরুষ সৰ্ব্বজ্ঞ হইতে পারে-না। তিনি 


বিবেচনা করেন যে, তিনি নিজে পুরুষ অথচ সৰ্ব্বজ্ঞ নহেন, ' 


অপরাপর পুরুষও পুরুষ, "অতএব তাহাঁরাও সৰ্ব্বজ্ঞ নহে। 

"ইহার উত্তরে শঙ্কর মিশ্র বলেন যে, আমি পুরুষ অথচ "আমি 

_ মীমাংসাশান্ত্র জানি না । প্রভাকরও পুরুষ, অতএব অনুমান 
করা যাইতে পারে যে, . তিনিও মীমাংসাশান্ত্র জানেন না। 
শঙ্কর মিশ্র প্রভাকরকে সুন্দর উত্তর দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 
ফলত একজন ছাত্র অঙ্ক কষিতে পারে না, অতৃএব অপর 

. ছাঁত্রও অঙ্ক কষিতে পারে না । * একজন শিক্ষক ছাত্ৰদিগকে 
অধ্যেতব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন না, অতএব 

. অপর শিক্ষকও ছাত্রদিগকে অধ্যেতব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝা- 
ইয়| দিতে পারেন ন! ইত্যাদি অনুমান অপেক্ষা কথিত অনু- 
মান অধিক. মূল্যবান নহে । 


চতুর্থ লেক্চর ৷ . মী 
উপদেশ ভেদের অভিপ্ৰায়৷ 


দর্শনশান্ত্রে আত্মার সংবন্ধে বিভিন্ন মত দেখিতে পায়| 
ঘায়। উহার কোন মতই ভ্রমাত্বক নহে। কুতাকিকদিগের . 
কুতৰ্ক নিরাসের জন্য দর্শন-প্রণেতাগণ ইচ্ছাপুর্ববক শ্রুতি- :. 
বিরুদ্ধ মতেরও উপন্যাস করিয়াছেন । ইহা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। 
নিজের অনভিমত বিষয়ের উপন্যাস করিয়া প্রতিপক্ষের 
তর্কের খণ্ডন কর! পূৰ্ব্বচাৰ্য্যদিগের রীতিসিদ্ধ, ইহার উদাহরণ * 
বিরল নহে। ন্যায়দর্শন-প্রণেতা গৌতম, জঙ্গ ও বিতণ্ডাবাদ 
অবলম্বনে কুতাকিকের তর্ক খণ্ডন করিয়া বা প্রতিবাদীকে 
পরাজিত করিয়! শাস্ত্ৰ সিদ্ধান্ত রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া: 
ছেন। জল্প ও বিতণ্ডার উদ্দেশ্য তত্তনিৰ্ণয় নহে ! তাহার 
উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের তর্কখণ্ডন এবং পরাজয় সম্পাদন প্রতি 


পক্ষ পরাজিত এবং তাহার তর্ক খণ্ডিত হইলে শাস্তসিদ্ধান্ত 


স্বরক্ষিত হয় সন্দেহ নাই। যে ন্যায়দূর্শন-প্রণেত! জল্প ও | 
বিতণ্ডার সাহায্য লইয়া! পতিপক্ষকে পরাজিত রন এবং 
তাহার তর্ক খণ্ডন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি নিিজ- 
দর্শনে তাদুশরীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ রিনা 
করিলে অসঙ্গত হইবেন । আত্মার সংবন্ধে ন্যায়দর্শনের 
অধিকাংশ তর্ক দেহাত্মবাদাদির খণ্ডনে নিযুক্ত হইয়াছে। 


. যে কোনরূপে দেহাত্ববাদাদির খণ্ডন হইলে ১১৮২ 


রক্ষিত হয় ৷ 
১৩ 


৯৮ চতুৰ্থ লেক্‌চর ৷ 


আনঁত্ম৷ দেহ নহে__দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, ইহা! 
সিন্ধ হইলে বুঝিতে পাঁর! যায় যে, বর্তমান দেহের উৎ- 
পত্তির পূর্বেও আত্ম! ছিল এবং বর্তমান দেহের বিনাঁশের 


. পরেও আত্মা থাকিবে । কেননা, আত্ম দেহাতিরিক্ত হইলে 


তাহার উৎপত্তি বিনাশ প্রমাণ করা-সন্তবপর নহে। ' প্রত্যুত 
আত্মার নিত্যত্ব প্রমাণ করা সম্ভবপর । আত্মার নিত্যত্বের 


. প্রমাণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্ুধীগণ তাহ! স্মরণ 


করিবেন । আত্ম! দেহাঁতিরিক্ত ও নিত্য হইলে, বিন৷ কারণে 
তাহার দ্রেহসংবন্ধ ও দেহবিযোগ হইবে, এরূপ কল্পনা করা 
"সঙ্গত হইবে না । আত্মার দেহসংবন্ধ ও দেহবিষোগ অবশ্য 
কারণ-জন্য বলিতে হুইবে। আত্মার দেহসংবন্ধাদির লৌকিক 
কোন কারণ পরিলক্ষিত হয় না । ” অগত্যা এ কারণ অলৌ- 
কিক বলিয়! স্বীকার করিতে হয়। শান্তর কারণ নির্দেশ 
করিয়। দেয় । এ কারণ অদৃষ্ট । অদৃষ্ট পুর্ববাচরিত কৰ্ম্মের 
নাঁমীন্তর। কৰ্ম্মানুসারে অভিনব বস্তুর সহিত সংযোগ ও 
বিষোগ লোকেও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সদনুষ্ঠান-কর্তাগণ 
রাজসম্মান লাভ করিলে তাহাদিগকে তদুচিত অভিনব বেশ 
ধারণ করিতে হয় । তাহার কোন আচরণে রাজা কুপিত হইয়৷ 
পূৰ্ব্নদত্ত সম্মানের. . প্রত্যাহার “করিলে এ সম্মানাহ্‌ বেশের 
সহিত তাঁহাদের সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তখন ভীহাদিগকে এ 
বেশ পরিত্যাগ করিতে হয় । অসদাচরণ করিলে কারাগারে 


বদ্ধ হুইয়া থাকিতে হয় । ষাহাঁরা কারাগারে আবদ্ধ থাকে, 


₹ তাদেরও তদুচিত অভিনব বেশ পরিত্রহ করিতে হয়। 


| তাহাদের আচরণের তারতম্য অনুসারে কারাগারেও তাঁহা- 


২১ 


উপদেশ.ভেদের অভিপ্রায় । ৯৯ 


‘দের সুখদুঃখের তারতম্য হইয়া থাকে'। কেহ প্রহ্ৃত হয়, 


কাহারও হস্তপদ নিগড় বদ্ধ হয়, কেহ বা৷ কিয়ৎ পরিমাণে 
স্বচ্ছন্দত| লাভ করে। সমশ্রেণীস্থ লোকের উপর কিয়ৎ 


পরিমাণে আধিপত্য করে। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত’হইলে . 


কারাগারের সহিত সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া বায়। পূর্ববাচরিত 
কর্ম্দের অনুসারে জীবাত্মাও দেহরূপ কারাগারে বদ্ধ হয়। 
কৰ্ম্মানুসারে তাহাদের স্তখদুঃখের তারতম্য হয়। কেহ 
নিরন্তর কষ্ট ভোগ করে। কেহ সুখী হয়। কেহ শিবিকা 
বহন করে,,কেহ শিবিকাক্লঢ় .হইয়| থাকে । কেহ অন্যের 


অধীন হয়, কেহ অপরের উপর আধিপত্য.বিস্তার করে।. 


নিৰ্মিত সময় অতিবাহিত হইলে দেহের সহিত সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন 


হইয়া য়ায় । কারাগারবদ্ধ,ব্যক্িদিগেরও-যেমন কর্তব্যাবর্তব্য . 


নির্দিউ আঁছে। দেহ-কারাগার বদ্ধ জীবেরও সেইরূপ 
কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশ থাকা সঙ্গত । বেদ- জীবের 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ করিয়া দেয় ॥ কারাগারবদ্ধ ব্যক্তির 


কর্তব্যাকর্তব্য ধেমন রাঁজীজ্ঞা দারা নিয়মিত হয়, দেহ - 


কাঁরাগার-বদ্ধ জীবের কর্তব্যাকর্তব্যও সেইরূপ রাজাধিরাজের 
অর্থাৎ সমগ্র জগতের অধীশ্বরের কিনা পরমেশ্বরের আজ্ঞা 


= দ্বারা নিয়মিত হয়। পরমেশ্বত্রর সেই. আজ্ঞা বেদ বলিয়| 


কথিত | জীবীত্ম| দেহ হইতে অতিরিক্ত ও নিত্য হইলে 
স্পষ্টই বুঝা "যাইতেছে যে, জীবাত্মার কার্য্যক্ষেত্র বর্তমান 
দেহের সহিত সীমাবদ্ধ নহে। বৰ্ত্তমান দেহের অবসানের 
পরেও তাঁহার অস্তিত্ব থাকিবে, স্তরাং তখনও তাহার"কৌন- 


রূপ ভোগ ও ভোগাধিষ্ঠানের প্রয়োজন হুইবে। দেশান্তর -- 


১০৩ চতুৰ্থ লেক্‌চর ৷ 
গামী পান্থ যেমন পূৰ্ব্ব হইতে দেশীস্তরের আবশ্যক কার্য্যের 
জন্য, সংবল সংগ্রহ করে, জীবাত্মার পক্ষেও সেইরূপ 


লোকান্তরের জন্য সংবল সংগ্রহ করা সঙ্গত ও আবশ্যক । । 


বেদের উপদেশের অনুসরণ করিয়া চলিলে লোকান্তরের 
সংবল সংগৃহীত হয়। বালক নিজের হিতাহিত বুঝিতে 


অক্ষম । বালকের হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ কারণিক পিতা 


বালকের হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে এবং অহিতকর 
বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইতে তাহাকে উপদেশ করেন। 
তজ্জন্য বালকের প্রার্থনা করিতে হয় না। জীবাত্নাও নিজের 
হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ নহে ‘করুণাময় পরম "পিতা 
পরমেশ্বর অপ্রার্থিতরূপে তাহার হিতাহিতের উপদেশ করিয়া- 
ছেন্‌। “ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পরমেশ্বরের 
তাদৃশ উপদেশ বেদশাস্ত্ৰ । স্মৃতিকার বলিয়াছেন, : 
হ্মস্মী,অন্ম্ৰ্নীঘীত্ৰমান্দন: স্বত্ত্ব: ৷ 
ইজৰহ্দবিনীনক্জ্রল্‌ রঙা না অৰব্দনিল না | 


প্রাণিসকল অজ্ঞ সুতরাং নিজের সুখহুঃখ বিষয়ে তাহাদের . ৷ 


স্বাতন্ত্য নাই। ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়! তাহার! স্বর্গে যায় 
বা গর্তে পতিত হয় অর্থাৎ নরকে গমন করে। রাজা প্রজার 


মঙ্গলের জন্য তাহাদের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করেন, আর 


পরমেখর বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়| তাহার জন্য অর্থাৎ 
তদন্তর্গত প্রাণীদের জন্য কোনরূপ কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ 

উর রি ইহা ত নু তি পারিতেছেন 
ৰ বেদের পমা লিলা শালি জা 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ১০১ 
কৌশল ! তাহাদের এক ‘বিষয়ের সিদ্ধান্ত পরোক্ষভাবে 
অনেক বিষয়ের সমর্থনোপযোগী হইয়া থাকে । " 

আপত্তি হইতে পারে যে, ভারতবর্ষে যেমন বেদশাজ্স 
ঈশ্বরাজ্ঞা রূপে সম্মানিত, দেশান্তরে শাস্ত্ৰান্তৰও সেইরূপ 
ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া! সম্মানিত। প্রকৃতপক্ষে কোনশান্ত্র ঈশ্বরাজ্ঞা, 
তাহা নির্ণয় করিরাঁর উপায় নাই | ইহার উত্তরে অনেক বলিতে 
পারা যায়। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার 


আলোচনা না করাই সঙ্গত । দেশবিশেষের এবং তত্তদ্দেশবাসি- . 


লোকের অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে পরমেশ্বর বিভিন্ন দেশের 
জন্য বিভিন্নরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও 


কোন দোষের কারণ হ্য় না। রাজা বিভিন্ন দেশের প্রজা- 


দের জন্য বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, ইহা! প্রত্যক্ষ 
পরিদৃষ্ট । ভারতবৰ্ব-_কৰ্ম্মভূমি, অপরাপর দেশ--ভোগভূমি ৷ 
সমস্ত দেশের কর্তব্যাকর্তব্য একরূপ না হইয়া, বিভিন্নরূপ 
হইবে, ইহা অর্বরথা। সুসঙ্গত। প্রমাণ করিতে পারা যায় যে, 


_ দেশ কাল পাত্র 'অনুসারে মনোনীত বৈদিক কোন কোন 


উপদেশ শাস্ত্ৰান্তরে পরিগৃহীত ও উপন্যাসাদি . দ্বারা পল্লবিত 
টি দেশীস্তরীয় শাস্ত্রের কাল সংখ্যা আছে, বেদের 

সংখ্যা নাই। বেদ__অনা্ধি-কাল-প্ররৃত্ত | সুতরাং অন্যান্য 
গা লিন -উপদেশ হইতে সন্কলিত 
হওয়া সম্ভবপর । বেদশাস্ত্র_-শাস্ত্ীস্তর হইতে সঙ্কলিত হওয়া 
সম্ভবপর নহে। ধাহাদের মতে পৃথিবীর বয়ঃক্রম ৫1৬ হাজার 


বর্ষের অধিক নহে, তাহাদের শাস্ত্ৰ প্ৰত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ৷ 


বেদ শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত হওয়া' কিছুই বিচিত্র নহে ভীহা- _ 


১০২ চতুর্থ লেক্‌চর |. '- 
দের দেশের বয়ঃক্রম ৫৬ হাঁজার বৰ্ষ হইতে পারে । কিন্তু 
পৃথিবীর বয়ঃক্রম ৫1৬ হাজার বৰ্ষ হইতে অনেক অধিক সন্দেহ 
নাই। সে যাহা'হউক ৷ কথাপ্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় হইাতে 
কিছু দুরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আলোচ্য বিষয়ের 
অনুসরণ করা যাইতেছে ৷ 
. প্রতিপক্ষের সহিত বিচার করিবার সময়ে নিজের অনভি- 
মত মতের উপন্যাস ঝা অঙ্গীকার পূর্বাচাধ্য দিগের রীতিসিদ্ধ। 
স্থলবিশেষে উহ প্রৌটিবাঁদ বা অভ্যুপগমবাঁদ বলিয়া কথিত | 
ন্যায়দর্শনে কিঞ্চিৎ বিশেষ অবলম্বনে উহ ,অভ্যুপগম 
‘সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত হইয়াছো। ন্যায়ভাষ্যকার বাংস্যায়ন 
বলেন, কু 
"_ বাযমংস্‌দৰমবিত্বান্মঃ জ্নৃঘ্ব্ননিঘ্ময়ব্বিজ্ঞাঘনিদযা 
ঘংনৃত্ব্যনস্মানাম্ব দননলন.। 
অর্থাৎ নিজের. অতিশয় বুদ্ধিমত্ত৷ খ্যাপনের জন্য অথবা 
পরবুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য অভ্যুপগম ‘সিদ্ধান্তের 
প্রবৃত্তি হয়। উহা কেবল আধুনিক ্রস্থকর্তীরাই অবলম্বন 
করেন নাই ৷ খধিরাও উহার অনুসরণ করিয়াছেন ৷. বিষ্ণু- 
পুরাণে উক্ত আছে যে ৰ 
হব জিত ইস বিজ্ঞ; জিলা ময়া । ৷ 
জনলাৰ্ম্‌দযম নল বিন: সুনা মম [৮7৫ 
হে দৈত্য, অভ্যুপগ্রম অর্থাৎ অঙ্গীকার করিয়া, ভিন্নদর্শীদিগের 
বিবিধ কল্প আমি বলিয়াছি | তদ্ধিষয়ে সংক্ষেপ অৰণ কর ৷ 
খষিদের সংবদ্ধে অভ্যুপগমবাদ যখন প্রমাণ সিদ্ধ "হইতেছে, 
তখন ভিন্ন ভিন্ন দৰ্শনকৰ্ত৷ খষিগণ অভ্যুপগমবাদ অবলম্বন 
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উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ১০৩ 


করিয়| বিভিন্ন মতের উপন্যাস করিয়াছেন, এইরূপ: বলিলে 
অসঙ্গত হইবে না । প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি অভিপ্ৰায়ে 
খধিগণ অভ্যুপগমবাদ অবলম্বন করিয়া, বিভিন্ন মত, প্রচার 
করিলেন? সকলেই স্বকৃত দর্শনে শ্ৰুতিসিদ্ধ আত্মতত্বের 
উপদেশ করিলেন না কেন? খধিদ্ের অভিপ্রায় তাহারাই 
বলিতে পারেন। শাস্ত্র-তাঁৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে যেরূপ 
বুঝিতে পারা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । প্রস্থান- 
ভেদ অবলম্বন করিয়া দর্শনশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে । ইহা 
পূৰ্ব্বাচাৰ্য্যদিগের সিদ্ধান্ত । ন্যারভাষ্যকার ভগবান বাৎস্যায়ন 
বলেন : 
নন্ন বয্মাবীনা দ্বগ্ৰহ্নস্বনমনধন্মম্‌ | Kad 
যথানন্মণ দলাধ্টঘ্' দনঘিঘূ স্ৰান্দননন্নী ন ন্মনি- 
ত্স্বিন্ন নি । বম্মননন্ ৷ ছুলাব্ব ভনহ্লী নিহ্মা!:- 
সপজ-সব্ঞালাঃ সায্যন্তনানন্বমস্বানীঘত্্যন্দণ্ড আনা 
স্বন্তুষীয্ৰমান্নীস্বিন্দী ন্মাবলিত্সা | নব্যা: ছন্দ 
সহ্মালা: ধমমাহ্য: দহাঘাঁ: | নিসা ছৃঘবন্বল- 


নন্নবয্যাম্ঘান্সনিশ্বানাসনিত্র ব্মান্‌ অঘীদলিমহ: রি. 


নন্সান্‌ বঁযয়াহিমি: ঘহাই: ছু সন্মান 1 

ইহার তাৎপৰ্য্য এই--প্রশীণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন 

. প্রভৃতি যোলটী পদার্থ ন্যাস দর্শনে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 
তদ্বিষয়ে আপত্তি হইতেছে.ষে, প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থ অঙ্গী- 
কৃত হইলে সংশয়াদি পদার্থ পৃথক্‌ ভাবে বলিতে হয় না । 
কেননা) সংশযাদি পদার্থ যথাসম্ভব প্রমাণ পদাৰ্থ ও প্রচ 


পলা ঢেৰ 


পদার্থের অন্তভূর্তি, ত তদপেক্ষা অতিরিক্ত নহে । স্বতরাং _ 


১০৪ চতুর্থ লেক্চর । 


সংশযার্দির পৃথক্ভাবে নির্দেশ করা আবশ্যক হইতেছে না। 
এই আপত্তির সমাধান করিতে ষাইয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন 
যে, একথা সত্য যে সংশয়াঁদি পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেয় পদাঁ- 
ধের অন্তর্গত ৷ পরস্ত আহ্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ( বেদত্রয় ), বার্তা ও 
দণ্ডনীতি এই চারিটা বিদ্যা প্রাণীদিগের অনুগ্রহার্থ উপদিষ্ট 
হইয়াছে। বিগ্ভা-চতুষ্টষ়ের প্রস্থান অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয় 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বা বিলক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্নরূপ। অ্ৰযীবিদ্যার 
প্রস্থান__অগ্নিহৌত্রার্দি। বার্তীবিদ্যার প্রস্থান__হুল শক- 
টাদি। দণ্ডনীতিবিদ্যার প্রস্থান স্বামী অমাত্য প্রভৃতি । 
আন্বীক্ষিকী চতুর্থবিদ্যা, তাহার প্রস্থান__সংশয়াদি। অতএব 
্স্থান-ভেদ রক্ষার জন্য সংশয়াদি পদার্থের পৃথক্‌ পরিকীর্তন 
আবশ্যক হুইতেছে। সংশয়াদি পদার্থ পৃথক্‌ ভাবে না 
বলিলে ন্যায়বিদ্যার ন্যায়বিদ্যাত্ব থাকে না. উপনিষদের 
ন্যায় ন্যায়নিদ্যাও অধ্যাত্মবিদ্যামাত্ৰ হইয়৷ পড়ে। পুজ্যপাঁদ 
ভগবান শঙ্করাচাধ্যের মতে কেবল ন্যায়দর্শন মাত্রই ন্যাঁয়- 
বিদ্যা বা তর্কবিদ্য। নহে। তাঁহার মতে কপিল কণাদ প্রভৃতি 
' সকলেই তাকিক, হ্ৃতরাং তাঁহাদের দর্শন সাধারণতঃ তর্ক- 
বিদ্যা হইলেও তাহাদের প্রস্থান ভেদের জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
দর্শনে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রীতি ‘অবলম্বিত হইয়াছে । তাহা 

হইলেও মূল নিয়মের বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই। পদ্মিলস্বামী- 
বলিয়াছেন যে, প্রাণীদিগের অনুগ্রহের জন্য সমস্ত বিদ্যা 
উপদ্বিষ্ট হইয়াছে প্রানীদিগের বলিতে__সনুষ্যদিগের, এই- 
_ কল্প অর্থ বুঝিতে হইবে । কেন না, বিদ্যার উপদেশ দ্বারা 
৬ রাই অনুহীত হুইয়া থাকে । তদ্বারা পশ্বীদি অনু- 


পিএ 


উপদেশ ভেদ্ের অভিপ্রায় । ১০৫ 
গৃহীত হয় না। তন্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন 
যে, লোকের ব্যুৎ্পাদনের জন্য শান্তর প্রণীত হইয়াছে? সমস্ত 
লোক সমান বুদ্ধিমান নহে । সমস্ত লোকের একরূপ সামর্থ্য 
নাই একরূপ রুচি নাই। যাহা! তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বোধগম্য হইবে 
মন্দ বুদ্ধির পক্ষে তাহা বোধগম্য হয় না। যে বিষয়ে যাহার 
স্বভাবিক রুচি আছে অল্লায়াসেই সে--সে বিষয় গ্রহণ করিতে 
পাঁরে। অরুচিকর বিষয়ের অনুশীলন বা তত্বনির্দারণ করা 
বড় সহজ কথ! নহে । লোকের উপকারার্থ খষিরা দর্শন 
প্রণয়ন করিয়াছেন । উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে লোক 


ত্ৰিবিধ ইহাতে কোন বিবাদ"নাই ।..স্থতরাং দয়ালু খধিগণ- 


বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগকে বুঝাইবা'র জন্য বিভিন্ন প্রণালীর 

দর্শনশান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন । শাস্ত্ৰে কথিত হইয়াছে যে_- 
স্মঘিন্দ(বিনিমহুন মাৰ্নাব্ৰুকান্মম়দন: | 

অৰ্থাৎ অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন শাস্ত্ৰ উক্ত, জা | 


স্থধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমর! শাস্্কর্তাদের _ 


অভিপ্রায় বুঝিতে" ন! পারিয়া শাস্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধ 

বিবেচনা করিতেছি | এবং তন্মলে শাস্ত্ৰে অনাস্থা স্থাপন 
করিয়া নিজের বিদ্যাবতা ও বুদ্ধিমত্তা খ্যাপন করিতেছি । 
সে যাহা ‘হউক । প্রকৃত প্তাত্মতত্ত অত্যন্ত গম্ভীর পুরম 
সূক্ষ্ম ৷ সহসা উহা হৃদয়ঙ্গম হয়,ন| | সূক্ষ্ম, বিষয় বুঝিতে 
হইলে চিত্তের একাগ্রতা, আবশ্যক ৷. আমাদের চিত্ব নানা 
বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ৷: সহসা সূক্ষ্ম বিষয়ে চিত্তের" জজ 
সম্পাদনও ' সম্ভবপর. নহে। প্রথম অধিকারীর. পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত স্থুল বিষয়ের উপদেশ প্রয়োজনীয় | ছি 
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১০৬ ; চতুর্থ লেক্‌চর |. ' 


ও ভ্রিতলাদিতে আরোহণ করিতে হইলে যেমন সৌপান- 


পরম্পরার সাহায্য লইতে হয়,- পরম সূক্ষ্ম আত্মতত্ব অবগত 
হইতে হইলেও সেইরূপ স্থূল বিষয়ের সাহায্য লইতে হয়। 
অৰ্থাৎ, প্রথমত স্থূলভাবে ” আত্মতত্ব অবগত হইয়া ক্রমে 
সূক্ষতম.আত্মতত্বে উপনীত হইতে হয়। সাঁংসারিক* নানা 
বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলেও কোন স্থুল বিষয়ে চিত্তের 
সমাধান নিতান্ত দুষ্ধর নহে । . কামাতুর ব্যক্তির কামিনীতে 


চিত্ত সমাধান, ইযুকারের ইযু নিৰ্ম্মাণে চিত্ত সমাধান প্রভৃতি 
ইহার দৃষ্যান্ত অপরাপর বহিবিষয় পরিত্যাগ করিয়া 


"সহসা! সূক্ষ্মতম আত্মতত্বে চিত্ত সমাধান "কর! যেমন 
দুঃসম্পাদ্ধ; স্থূল আত্মতত্বে চিত্ত সমাধান করা তত দুঃসম্পান্ধ 
. নহে। এইজন্য ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে প্রথম ভূমিতে বা 
প্রথমাবস্থাতে অর্থাৎ প্রথমাধিকারীর জন্য অপেক্ষাকৃত স্থূল- 
'_'ভাবে আত্মতত্ব উপদিষ্ট" হইয়াছে "বা আত্মার অনুমান করা 

. হুইয়াছে। পণ্ডিত, মূর্খ, বাল, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই বিবে- 
'* চন! করে যে, আত্মার জ্ঞান আছে, ইচ্ছা আঁছৈ, যত্ন আছে, সুখ 
7. আছে, দুঃখ আছে, কৰ্তৃত্ব আছে, ভোক্ত্‌ত্ব আছে। অর্থাৎ 
'আত্ম৷ জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা পূৰ্ব্বক যত্ন করিয়া কর্মের অনু- 


ষ্ঠান করে এবং অনুষ্ঠিত কর্মের ফলভোগ' করে। কৃষি ও. 


রাজসেবাদির অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভোগ করা, ভোজন 
করিয়| তৃপ্তি লাভ করা প্রভৃতি ইহার নিদর্শন রূপে উল্লেখ 
.. করিতে পারা যায়। সচরাচর সকলে দেহকে আত্ম! বলিয়| 

জ্ঞান 1:  দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে, এ বিশ্বাস অতি অল্প 
লোকের দেখিতে পাওয়া যাঁয়। হারা শান্তরের অনুশীলন 
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উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । 5০৭ 
করেন__্বাহীরা পরীক্ষক অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা পদাৰ্থ নিৰ্ণয় 
করেন, তাঁহারা দেহের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন বটে 
পৰন্ত সাধারণ লোকে দেহকেই আত্ম! বলিয়া বিবেচনা 


করে। পরীক্ষকগণ যুক্তি দ্বারা . দেহাঁতিরিক্ত আত্মার = 


অস্তিত্ব. প্রতিপন্ন করিলেও তঁ।হারাও দেহাত্স-বুদ্ধি একেবারে 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমি দুর্ববল . হইতেছি, 
আমি কৃশ হইতেছি, ইত্যাদি অনুভব তীাহাদিগকেও ভ্রমের 
দিগে. অগ্রসর করে। তীহারাও এরূপ বলিয়া থাকেন। 
পুজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র ভামতী গ্রন্থে বলিয়াছেন-- 


মহীলজাথাঁ ভ্বব্সি জঘাঁ ন জীন্দিন্দানান্‌ | মৰীস্বন্ধা- = 


স্মি স্বি ন্দনস্লাঘেনয় ন ব্বীন্দযৱামান্মননিনন্লন্ন । _ 

অর্থাৎ বাল শরীরের ও বৃদ্ধ শরীরের ভেদ থাকিলৈও 
“সেই আমি” এইরূপে অভেদে আত্মার অনুভব হইতেছে, ইহা 
প্রীক্ষকদিগের কথা । ইন লৌকিকদিগ্ের কথা . নহে, 


লৌকিকেরা দেহকেই আত্ম। বলিয়া জানে। ব্যবহারকালে -. 


পরীক্ষকেরাঁও লোধ্চ সামান্য অতিক্রম করিতে পারেন না৷ 
অৰ্থাৎ পরীক্ষকদিগের ব্যবহারও লৌকিকদিখের ন্যায়। 
অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে ০ : 

৷ মান্লব্বিন্ম্ধা: ব্্্ল ন নশম নি লি/সনিডার = 

যাহার! শাস্ত্ৰ চিন্তা করেন, তাঁহারা এইরূপ বলিয়া 
থাকেন প্রতিপত্তারা_ অর্থাৎ সাধারণ লোকে এরূপ বনে না। 
এ অবস্থায় একেবারে বেদান্তানুমত পিরম-ুক্ষাঃ আত্মতত্বের 
উপদেশ প্রদান করিলে তাহা কোন কাৰ্য্যকর হইবে না, , উমর 


_ ভুমিতে পতিত জল টি ন্যায় এ আঙঞঞতেতচ 
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উন _ চতুর্থলেকৃচর |. 


আত্ম। এক ও অদ্বিতীয়, আত্মা! নিত্য চৈতন্য স্বরূপ । জ্ঞান 
আত্মার ধৰ্ম্ম নহে, আত্মা জ্ঞান স্বরূপ | সুখ দুঃখ ইচ্ছ৷ দ্বেষ এ 
সমস্ত আত্মার ধৰ্ম্ম নহে, আত্মা কর্তা নহে, আত্ম৷ ভোক্তা নহে, 
ইহাই বেদান্তের উপদেশ । যাহারা দেহকে আত্মা বলিষ। 
বিবেচনা করে, তাহাদের অন্তঃকরণে এ সকল উপদেশ 
প্রবেশলাত করিতে পাৱে ন| ৷ কার্ধ্যকর হওয়া ত দুরের কথা ৷ 
বরং তাহারা, তাদৃশ উপদেশ শুনিয়া চমৎকৃত ও বিস্মিত 
হুইবে:এবং উপদেক্টার প্রতি অনাস্থ। স্থাপন করিবে, তাহার 
কথ। বিশ্বাস করিতে পারিবে ন| যে বালক সামান্য সামান্য 
যোগ: বিয়োগে অভ্যন্ত নহে, তাহার নিকট অব্যক্ত রাশির 
জটিল অঙ্ক উপস্থিত করিলে সে কিছুতেই তাহা হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিবে না। যাহারা দেহকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা 


করে, তাহাদিগকে প্রথমত আত্মা দেহ. নহে, দেহ হইতে 


অতিরিক্ত “পদার্থ, এই কথাই উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া 
উচিত-। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোক্তুত্ব আত্মার 
আছে, ইহা ' যাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস) তাহাদের সংবন্ধে 
দেহাঁতিরিক্ত আত্মার প্রথম উপদেশ দিবার সময়ে 
তাহাদের তাদৃশ, বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত 
নহে। তাহারা আত্মাকে“ সুখী দুঃখী কর্তা ভোক্তা 
বলিয়া বিবেচনা করিতেছে, তাহাদিগকে তীহা করিতে 
দেওয়া. উচিত। তাহারা আত্মাকে . কর্তা 'ভোক্তা স্থখী 
দুঃখী, 'বিবচনা করিতেছে করুক্‌। পৰন্ত আত্ম৷ কর্তা 
লোকা সুখী দুঃখী হইলেও আত্মা দেহ নহে, সখী দুঃখী 
কর্তা ভোক্তা হইলেও আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, 


A, 


কং 
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উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ১০৯ 


এই টুকুই প্রথমত তাহাদিগকে . বুঝাইয়া দেওয়া ও 
বুৰিতে দেওয়| উচিত। ন্যায়দৰ্শনে এবং বৈশেষিকদৰ্শনে 
তাহাই করা হইয়াছে। আত্মা কর্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী 
এ সমস্ত স্বীকার করিয়। তথাৰিধ আত্মা দেহ নহে দেহ 
হইতে অতিরিক্ত পদাৰ্থ, ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনে এতারন্মাত্র 
বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে । সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে পুজ্যপাদ 
বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন__ 
ন্যামবনিজাক্সা ছি ব্বিত'ব্যান্যন্তনানী হস্বাবি- ': 

.. মানন্চনিনীনাল্দা দঘলবুলিজ্াযালব্তলাঘিন: | হজহা 

অব্লক্তুহদী মনঘাবন্মনাল্‌ । 8 


ইহার তাৎপৰ্য্য এই, এককালে পরম সূক্ষ্ম আত্মতব্বে 


প্রবেশ সম্ভবপর নহে।* এই জন্য লোক সিদ্ধ আত্মার 
নানাত্ব, সখিত্ব, দুঃখিত্বাদির খণ্ডন না করিয়া লোক-সিদ্ধ 
সুখ দুঃখাদির অনুবাদ পূৰ্ব্বক ন্যান্ম ও বৈশেষিক দর্শনে 
কেবল দেহাদি হইতে পৃথগ্ভাবে আত্মার অনুমান কর! 
হইয়াছে । অৰ্থাৎ আত্ম। দেহ ও ইন্দ্ৰিয় হইতে পৃথক্‌, এই 
মাত্র বুঝাইয়! দেওয়া -হইয়াছে। ইহ আত্মতত্ত অবগতির 
প্রথম ভূমি. বা প্রথম. অবস্থা । : আত্মা দেহাঁদি হইতে 


পৃথগৃতূত পদাৰ্থ, ইহা উত্তমন্তুপে বুঝিতে পারিলে বহিৰ্মুৰখ 


অন্তঃকরণ কিয়ৎুপরিমীণে অন্তৰ্মুখ হয়। এবং অন্তঃকরণের 
সমাঁধানও কিয়ৎপর্মাণে সম্পন্ন হয়। তখন প্রকৃত পক্ষে 


, আত্মান্থখী বা! দুঃখী নহে, ইহা বুঝাইয়া দেওয়া অপেক্ষাকৃত 
সহজ সাধ্য হইয়া উঠে । হুইয়াছেও তাহাই । ন্যায় ও বৈশৈষিক _ 
দর্শনকর্তীর। আত্মা দেহাদি নহে আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন 


এ 


১১০ চতুৰ্থ লেক্‌চর ॥-.-" 7 
পদাৰ্থ ইহা বুঝাইয়াদিলে-.বস্তগত্যা আত্মার: সুখ, দুঃখ, জ্ঞান ৷, 

ও কর্তৃত্ব নাই, সাংখ্য ও পাঁতঞ্জল দর্শনে ইহ্‌! বুবাইয়া দেওয়া | 
হইয়াছে। বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, স্তুখ, দুঃখ ও কর্তৃত্বাদি 
বুদ্ধির ধর্ম । অসঙ্গ আত্ম। কুদ্ধিৰবত্তিতে প্রতিবিস্থিত হয় বলিয়া 
আত্মার সুখ দুঃখাদি বোধ হয়। মলিনদর্পণে সুখ প্রতিনিক্ষিত 
হইলে দর্পণগত মালিন্য যেমন মুখে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ 
বুদ্ধিগত সুখদুঃখাঁদি বুদ্ধি-প্রতিবিদ্ষিত আল্মাতে প্রতীয়মান 
হয়। এ প্ৰতীতি ভান্তি মাত্ৰ আত্মা অসঙ্গ, জ্ঞান স্থখাদি 
আত্মার ধৰ্ম্ম নহে, আত্ম। নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ, আত্ম কর্তা নহে, 
আত্মার সংবন্ধে এই সকল সুন্মতত্ব সাংখ্যাদি দর্শনে বুঝা- 

ণ ইয়| দেওয়া হইয়ীছে। কিন্তু আত্মার নানাত্ব অর্থাৎ দেহভেদে 
আত্মার তেদ এবং আত্মার ভোক্ত্‌ত্ব, লোকসিদ্ধ এইমকল 
বিষয় সাংখ্যাদি দর্শনেও স্বীকার করা হইয়াছে । ইহা আত্ম- 
তত্ব অবগতির দ্বিতীয় অবস্থা । স্থতরাং সাংখ্যাদি দর্শনোক্ত 
- আত্মতত্ব মধ্যমাধিকারীর অধিগম্য । উক্তরূপে সূক্ষ্ম আত্মতত্ব 
 অধিগত হইলে সূক্ষ্মতম বা পরম সূক্ষ্ম" আত্মতত্ব উপ- 
দ্বেশ করিবার স্থযোগ উপস্থিত হয়। বেদান্ত দর্শনে 
সেই পরম-সুন্মম আত্ম তত্বের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 
বেদান্ত: দর্শনে " বুঝায়! দেওয়া হইয়াছে .যে, আত্ম 
দেহ-ভেদে ভিন্ন নহে। আত্মা এক ও অদ্বিতীয় ৷ 
আত্মা ভোক্তা নহে.। আত্ম! ভোগের সাক্ষী । আত্মার ভেদ. 

ও ভোগ ওঁপাধিক মাত্ৰ ৷ ইহা আত্মতত্ব অবগতির তৃতীয় 

_ ভুমি, বা" চরম. অবস্থা ।- স্থতরাং বেদান্ত দর্শনে উপদিষ্ট, 


উপদেশ ভেদের অভিপ্ৰায় । ১১১ 
বিষয় বুঝাইতে হইলে প্রথমত স্থূল বিষয়, প্রদর্শন পূৰ্ব্বক 
ক্রমে সূক্ষ্ম ব্ষিয় বা প্রকৃত বিষয়ের প্রদর্শন করিতে হয়। 
ইহার দৃষ্টান্তস্থলে অরুদ্ধতী-দর্শন-ন্যায়ের উল্লেখ করিতে 
পারা.বায়। সপ্তধিমগুলের নিকটবর্তী কোন সুক্ষুতম তারার 
নাম অরুন্ধতী |: কোন ব্যক্তিকে অরুন্ধতী দেখাইতে হইলে 
প্রথমত অরুন্ধতী দেখাইলে দ্রন্টা অরুন্ধতী দেখিতে পায় না। 
কারণ, অরুন্ধতী অতি সূক্ষ্ম তার| । সহসা দ্রন্টা তাহা লক্ষ্য 
করিতে সক্ষম হয় না ৷ সেইজন্য অভিজ্ঞ দর্শধিতা প্রথমত 
প্রকৃত অরুন্ধতীকে ন! দেখাইয়া অরুন্ধতীর নিকটন্ছ কোন 


স্ুলতাঁর অরুন্ধতী রূপে দেখাইয়৷ দেন্‌। দ্ৰষ্টা ও তাৱাটী- 


দেখিলে দৰ্শয়িতা বলেন যে, তুমি যে তারাটী দেখিলে, উহা 
প্রকৃত পক্ষে অরুন্ধতী নহে। এ দেখ, ও তারাটীর নিকট 
অপর যে সুক্ষ্ম তারাটী দেখা যাইতেছে, উহাই অরুন্ধতী । 


দ্ৰী৷ ও তারাটা দেখিলে তৎসমীপস্থ অপর একট্রী সূক্ষ্মতর 


তারা দেখান হয়। এইরূপে সর্বশেষে যে সুক্ষমতম তারাটা 


দেখান হয়, তাহাই প্রকৃত অরুন্ধতী। প্রস্তাবিত স্থলেও মি 


ধরূপ বুঝিতে হইবে। যিনি আত্মতত্ব অবগত নহেন, নৈষা- 
য়িক ও বৈশেষিক আচাৰ্য্যগণ তাহাকে বুঝাঁইয়া দিলেন যে, 
আত্মা দেহাদি নহে_ আত্মা দাদি হইতে "অতিরিক্ত, আত্ম 
দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্মা জ্ঞান স্ুখাদির আশ্রয়, আত্মা কর্তা 
ও ভোক্তা । “আত্মা দেহাঁদি ভিন্ন ইহা বুঝিতে পাঁরিলে, বোদা 
কিয়ৎপরিমাণে সূক্ষ্ম আত্মতত্ব অবগত হইলেন, সন্দেহ নাই । 


কেন না, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, এতাদৃশ আঁুজ্ঞান 
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সুক্ষ্ম; তদ্দিষয়ে বিবাদ হইতৈ পারে ন!।. তাদৃশ আত্মতত্ব অব- 
গত হইলে সাংখ্য ও পাতঞ্জল-আচাৰ্য্যগণ বুঝাইয়া দিলেন যে, 
আঁত্ম। দেহাঁদি হইতে অতিরিক্ত ও দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন ও 
ভোক্তা বটে। পরস্ত আত্মা কর্তা নহে, আত্মা জ্ঞান স্ুখাদির 
আশ্রয় নহে, আত্ম নিত্যঙ্ঞান স্বরূপ । সাংখ্য এবং পাঁতঞ্জল- 
আচাৰ্য্যগণ যে আত্মতত্ব বুবাঁইয়| দিলেন, তাহা সম্যক্রূপে 
অবগত হইবার পর বেদান্তী আচাৰ্য্যগণ বুঝাইয়া দিলেন যে, 
আত্ম৷ দেহভেদে ভিন্ন নহে__আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, আত্মা 
ভোক্তা নহে, আঁত্মা ভৌগসাক্ষী ইত্যাদি। পরম সূক্ষু আত্ম- : 
' তন্তু সহসা অবগত হওয়৷ দুঃসাধ্য বলিয়া প্রকৃত আত্মতত্ব 
বুঝাইবার জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদে-_অন্নময়, প্রাণয়ম, 
মনোময়,বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটা কোশ কল্পিত 
হইয়াছে । কোশ যেমন.অমির আচ্ছাদক, ইহারাও সেইরূপ 
প্রকৃত আত্মতত্বের আচ্ছাদক হয় বলিয়া ইহারা কোশরূপে 
১ কথিত হইয়াছে। 
০ আপত্তি হইতে পারে যে, জি পঞ্চকোশ টি আত্ম 
-* তত্ত্বের আচ্ছাদক.হয়, তবে তাহাদের সাহায্যে আত্মতত্ত্বের 
অবগতি.হইবে ইহা৷ অসম্ভব । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
সচরাচর আচ্ছাদকের সাহায্যে .আচ্ছাদ্যের, অবগতি দেখিতে 
পাওয়া যায় না সত্য, পরস্ত স্থলবিশেষে আচ্ছাঁদকের সাহায্যে 
আঁচ্ছাগ্যের অবগতি দেখিতে পাওয়া যায় ॥ সৈনিক পরিবেষ্টিত 
রাজ! ঝ সেনাপতি সৈনিক দ্বার! আচ্ছান্ হইলেও ওঁ সৈনি- 
তা SHURE ৷ কাচ-সমাচ্ছাদ্লিত চিত্র . 
‘আচ্ছাদক কাঁচের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। চিত্ৰ অন্যবস্ত 
gn ২. 
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দ্বার| আচ্ছাদিত থাকিলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। উপ- 
নেত্র বা চসমা অক্ষরের আচ্ছাদক হইলেও তাহার. মাহীয্যেই 
অক্ষর পরিদৃষ্ট হয়। প্রথরতর সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিতে পারা যায় না। কিন্তু একখানি কাচের একদিকে 
ূ মসী লেপন করিয়া. তাহা চক্ষুর নিকট ধরিলে তদ্বারা সূৰ্য্য 
«আচ্ছাদিত হয় সত্য, পরস্ত এ কাচখণ্ডের সাহায্যেই যথাযথ- 
| রূপে সূৰ্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র কাচ খণুদ্বারা বিস্তৃত 
সূৰ্ষ্যমণ্ডলের আচ্ছাদন অসম্ভব বটে । কিন্তু দ্ৰফ্টীর নয়নপথ 
আচ্ছন্ন হইলেই সুৰ্য্য আচ্ছাদিত হইল বলিয়া লোকে বিবেচনা 
করে। ' মেঘমণ্ডল সূর্ধ্যকে আঁচ্ছাদন করিয়াছে, ইহা সকলেই - 
বলিয়া থাকেন্‌। সেম্ছলেও অল্প মেঘ অনেক যোজন বিস্তীৰ্ণ 
* সূৰ্য্যমণ্ডলের আচ্ছাদন কনে না। দ্রষ্টার নয়নপথ আচ্ছাদন টু 
করে মাত্র | হস্তামলক বলিয়াছেন 
ঘন্দ্বনহচ্ডিদনস্ছ্ৰমন্দ, = 
অঞা লিচ্দ ন মন্মন ম্বালিবুত্ত: | 
অর্থাৎ মেঘদাঁরা দ্রক্টার দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষু আচ্ছাদিত ১ 
হইলে মুঢ়ব্যক্তি বিবেচনা করে যে, মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ৷ 
সুৰ্য্য নিষ্প্‌ভ হইয়াছে | সে যাহা হউক্‌। কোন'কোন আচ্ছা- 
দক আচ্ছাগ্যের, অবগতির সাহায্য করে তাহা অস্বীকার 
করিতে পার! যায় ন৷ প্রকৃত ত পক্ষে অন্নমযাদি কোশ আত্ম৷ 
নহে। অথচ সচরাচর লোকে তাহাদিগকেই আত্মা বলিয়! 
বিবেচনা করে। এইজন্য উহার৷ আত্মতত্বের আচ্ছাদক ৷ 
উহাদের অনাত্বত্ব নিশ্চয় হইলে আত্মা তদতিরিক্ত ইহা 
বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে অন্নময়াদি কোশের সাহায্যে” 


১৫. : ৷ ল 


প্রকৃত ত আত্মতত্বের অধিগতি হইয়৷ থাকে। আত্ম! নিবিশেষ ৷ 
আত্মা সৰ্ব্বত্ৰ অবস্থিত হইলেও বস্তগত্যা নিবিশেষ বলিয়া 
সহসা আত্মার উপলব্ধি হয় না। ইহাও বিবেচনা করা 
উচিত যে, কালে চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ হয়, তখন রাহুর 
উপলব্ধি হয়। ' চন্দ্রার্কবিশিষ্টা সংবন্ধই যেমন পরাহুর | 
উপলব্ধির হেতু, সেইরূপ অন্তঃকরণরূপ গুহা-সংবন্ধ > | 
ব্রক্মের উপলব্ধির হেতু ৷ বিশেষ সংবন্ধ না হইলে ূ 
-নিধিশেষ বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না। অন্তঃকরণ- 
বৃত্তিগত প্রতিবিম্বের সাহায্যে আত্মার উপলব্ধি হইয়| 

"থাকে | বস্তগত্যা পঞ্চকোশ ' সাক্ষাৎ সংবন্ধে- আত্মার 
অবগতির হেতু নহে। কিন্তু পঞ্চকোশের বিবেক দ্বারা অর্থাৎ ৷ 
পঞ্চকোশের অনাত্মত্ব নিশ্চয় দ্বারা” আত্মার অবগতি সম্পন্ন ৷ 
হয়। ইহা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্য- 
কার ভগবান্‌ শঙ্করাচাৰ্য্য বলেন = 

স্মন্রমঘরাহি ব্য স্সালন্হনঘানীক্ৰ- স্সান্নজগী্জমন্নহনম 

= নম্মা নিশ্মযা মম্মযান্সভন লিহ্যঘ্রিমু সাব্মমনহ্যান্ধন- 
j মত্বজ্মীয়াঘনযনলানক্ত্দকীযন বিত্তদীনৰথ'নৰ লফ্ভ্লান্‌ 
ম্রহ্ধীনি । 

- অনেক তুষ ও কোদ্রবের, "বিতুষীকৰণ দ্বারা যেম্ন তঙুল 
প্রদর্শিত হয়, মেইরূপ অবিদ্যাকৃত পঞ্চকোশের অপনয়ন দ্বারা 
আত্ম! প্রদর্শিত হয়। বিদ্যা দারা প্রত্যগৃত্বরূপে সর্ববতোভাবে 
অন্তরতম ব্ৰহ্ম প্রদর্শন করাইবার জন্য শাস্ত্ৰ অপনেতব্য পঞ্চ- 
কোশের অবতারণা করিযাছেন। পঞ্চকোশের মধ্যে অন্নময় 
7৭ অপেক্ষা প্রাণময়, প্রাণময় অপেক্ষা মনোময়, মনোময় অপেক্ষা 
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বিজ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় অপেক্ষ। আনন্দময় অন্তরতম অর্থাৎ 
সুক্ষু পঞ্চকোশের সাহায্যে, ব্রন্মের সামান্যরূপ উপলব্ধি 
হইলে পঞ্চকোশের বিবেকৰার! গ্রত্যাগাত্মরূপে ব্রন্মের উপ- 
লৰ্ধি সম্পন্ন হয় ৷. বাহল্যভয়ে পঞ্চকোশের বিবেকের প্রণালী 
প্রদর্শিত হইল না । বুদ্ধি-প্রতিবিশ্বিত চৈতন্য বুদ্ধির সমানা- 
কারে উপলব্ধ হয় বটে, পরন্ত বুদ্ধি প্রকাশ্য, চৈতন্য প্রকাশক, 
এইরূপে বিবেক করিতে পারিলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপলব্ধি 
হইতে পারে। যেমন প্রজ্ছলিত কাষ্ঠ আপাতত অগ্নি রলিয়!. 


বোধ হয়, প্রস্ত কাষ্ঠ অগ্নি নহে, কেন ন! কাষ্ঠ দাহ, অগ্নি 
দাহক ।' যাহা কাষ্ঠের দাহক, তাহাই প্রকৃত অগ্নি । সেইরূপ - 


চৈতন্য-পরদীপ্ত বুদ্ধিও চেতন ব| আত্মা বলিয়া বোধ হয় বটে, 


কিন্তু বুদ্ধি প্রকাশ্য, আত্মা.প্রকাশক । যাহা বুদ্ধির প্ৰকাশক, _ 
তাহাই প্রকৃত আত্মা ৷ স্বধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, _ 


পঞ্চকোশের সাহায্যে, কথঞ্চিৎ মোটামোটি ভাবে আত্মার 
উপলব্ধি হইলেও পঞ্চকোশের অপনয়ন দ্বারাই. প্রকৃত 


পক্ষে আত্মতত্বের" উপলব্ধি হয়.। পঞ্চকোশ প্রকৃত. আত্ম- 


তত্বের সমাচ্ছাদক বলিয়| শাস্ত্ৰে উহ! গুহারূপে কথিত 
হুইয়াছে। পঞ্চকোশ বিবেককার বলেন : ৮: 

-. ঘস্বাজিন লন্ত মন্নন্‌ সন্থবদীম্মবিইন্ধন: ৷ ত 

নী আনা নন: ন্দীযদত্মনা দনিনিস্ঘন । ৰ 

. পঞ্চকোশ বিবেক দ্বার! গুহানিহিত ভ্ৰহ্ম বুঝতে পারা 

যায়, এই জন্য পঞ্চকোশ বিবেক করা যাইতেছে। পূঞ্চ- 


কোশের সহিত একীভূত হইয়া অন্ধ প্রতিভাত হন্ষ। পঞ্চ = 


--7ুুু5 


নর ৯ j | 


কৌশকে ব্ৰহ্ম হইতে পৃথগ্ভাবে বিবেচনা করিতে পাঁরিলে 
ব্ৰহ্মই প্রত্যগাত্ব। রূপে প্রতিভাত হন্‌। 
আর একটা বিষয় আলোচনা করা উচিত বোঁধ হইতেছে। 
ন্যায়াদ্ৰি দৰ্শনে অন্যান্য পদার্থ বিষয়ক উপদেশ অধিক.পরি- 
মাণে প্রদত্ত হইয়াছে। আত্মাও একটা পদার্থ, এই হিসাবে 
আত্মার বিষয়েও উপদেশ দেওয়৷ হইয়াছে ৷ সাংখ্যদর্শনে 
প্রকৃতি সংক্রান্ত কথাই অধিক । পাঁতঞ্জল দর্শনে প্রধানত 
ঘোর বিষয় বল! হইয়াছে । একমাত্র বেদান্তদর্শনে বিশেষ 
"ভাবে আত্মতত্ব পর্য্যালোচিত হইয়াছে । বেদান্তদর্শনে যথেষ্ট 


‘যুক্তি থাকিলেও বেদান্তদর্শন প্রধানত শ্ৰুতিমূলক সৃতরাং 


অপরাপর দর্শন অপেক্ষা প্রবল ৷ অতএব বুঝা যাইতেছে যে, 
ন্যায় বৈশৈষিক দর্শনানুমত আত্মার নানাত্ব ও গুণাশ্রয়ত্বাদি 
এবং সাংখ্যাদ্যনুমত আত্মার ভোক্ত্ত্ব ও নানাত্ব বেদান্ত- 
দর্শন ছারা, বাধিত হইবে । কারণ, বিরোধ স্থলে প্রবল প্রমাণ 
দুর্বল প্রমাণের বাধক হইয়! থাকে । সুতরাং পরস্পর বিরোধ 


হয় বলিয়া কোন দর্শনই প্রমাণ হইতে পারে না__-সমস্ত 


দর্শন অপ্ৰমাণ হইবে, ইহা বলা যাইতে পারে না। তবে 


_ বেদান্ত "দৰ্শন কর্তৃক বাধিত হয় বলিয়া ন্যায়াদি দর্শনের 
অপ্রমাণ্য হইবার আপত্তি হইতে পারে বটে। কিন্ত ও 


আপন্তিও সমীচীন বল৷ যাইতে পারে না। কেন সমীচীন 
বল৷ যাইতে পারে না, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে । 


k পূৰ্ববাচাৰ্য্যগণ বলিয়াছেন 


~~ PI 


- হন্ৰ্‌: আজ্ছ: ব আন্হাগ্র: | 


* ) অর্থাৎ যে অর্থে শব্দের ত তাৎপৰ্য্য, উহাই শব্দের দ্ভী না. 


চাটি 
257৮৩ এ ০০১০০ সিসি 
সিএ NEO TE p00 AMM 8 
নু ৷} 


| } 7 
০০০১০৯৯০০৯০ লী 


পর - 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ১১৭ 
আত্ম। দেহাঁদি হইতে অতিরিক্ত, ইহ! প্রতিপন্ন করাই ন্যায় ও 


বৈশেধিকদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য । আত্মার দেহাতিরিক্তত 
ন্যায়াদিদৰ্শনের তাৎপৰ্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ। তদংশে কোনরূপ 


বিরোধ বা বাধা নাই। আত্মার গুণাআয়ত্ব--ন্যায়াদি দর্শনের ' 


তাৎপ্বৰ্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ নহে, উহা লোকসিদ্ধের অনুবাদ 


মান্র। আত্মার অমঙ্গত্ব নিগুণিত্ব ও চৈতন্যক্লপত্ব প্রতি-' 


পাদন সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের তাৎপৰ্য্য-বিষয়ীভূত 
অর্থ । তদংশে বেদান্তদর্শনের সহিত কিছুমাত্র বিরোধ নাই.।- 
আত্মার নানাত্ব ও. ভোক্তত্ব সাংখ্যাদি দর্শনের তাৎপৰ্য্য- 


বিষয়ীভুত' অর্থ নহে, উহা লোক প্রসিদ্ধির অনুবাদ মাত্র |. 


উহ! বাধিত হইলেও শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে 
না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মার নানাত্ব প্রভৃতি সাংখ্যাদি 


"শাস্ত্রের তাৎপর্য বিষয় নহে, ইহা! স্থির করিবার উপায় কি? 


উপায় আছে । একটী ন্যায় আছে, যে-_ 
ন্মলন্যন্বক্স: মল্হাযঁ: | ; 


অন্যরূপে ষাহার লাভ হয় না তাহাই শব্দের অর্থ। 


আত্মার নানাত্ব, জ্ঞানাদিগুণাশ্রয়ত্ব ও ভোজ্ত্ব প্রভৃতি 
লোক সিদ্ধ । আত্মার দেহাদিভিন্নত্ব ও নিগুণস্বাদি লোক- 
সিদ্ধ নহে। এই জন্য বুঝিতে পারা যায়-ে», যাহা লোক 
সিদ্ধ নহে, তাহাই শাস্ত্রের তাৎপৰ্ধ্য-বিষয়ীভূত অৰ্থ ৷ "যাহা 


লোক সিদ্ধ; তাহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয় নহে, উহ! লোক- _ 


সিদ্ধের অনুবাদ মাত্র। যাহ! সমস্ত লোকের সুবিদিত, 


শাঁস্ত্রে তাহার ব্যুৎপাদন নিশ্রাযোজন। পুজ্যপাদ বাঁচম্পতি = 


মিশ্র বলিয়াছেন-_ ; ক 
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১১৮ 3 চতুৰ্থ লেক্‌চর |. 
মহা ব্বান্ধঘিত্বলাহুনুহ্মন স্মনবন্ত্ৰ নহুদনাইল স্ননিঘাবনমস্বনি ] 
ভ্দে--শাস্ত্ৰ দ্বারা প্রতিপাদিত হওয়ার যোগ্য নহে। 
কেন না, ভেদ-_লোকসিদ্ধ। । লোকসিদ্ধ ভেদের নিষেধ দ্বারা 
অভেদই শাক্ত্-প্রতিপাগ্য হওয়া উচিত | বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন 
যে, নানাত্বাদি ব্যবহারিক, আর একাত্ম্য পারমার্থেক। 
'ন্যায়াদি শাস্ত্রের তত্বজ্ঞান__ব্যবহারিক তত্রজ্ঞান। উহা 
অপর বৈৰাগ্য ছারা মুক্তির উপযোগী বটে। বিজ্ঞানামৃত 
ভাষ্যে দর্শন সকলের অবিরৌধ সমর্থিত হইয়াছে । বাহুল্য 
ভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল ন|। উদয়নাচাৰ্য্য আত্মতত্ব বিবের- 
গ্ৰন্থে বলিয়াছেন যে, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববেোধক শ্ৰুতির" তাৎ-. 
পর্য্য এই যে, যুযুক্ষুরা নিশ্রপঞ্চরূপে আত্মাকে জানিবে। 
একমাত্র আত্মার জ্ঞান অপবৰ্গ সাধয়, ইহাই অদ্বৈত শ্ৰুতির ' 
তাৎপর্ধ্য। একমাত্র আত্মাই উপাদেয়, ইহাই আত্ম শ্রুতির" 
তাৎপৰ্য্য । প্রকৃত্যাদি বোধক শ্রুতির ও তন্মুলক সাংখ্যাদি 
দর্শনের তাৎপৰ্ধ্য-বিষয়ীভূত অর্থ _প্রকৃত্যাদির উপাসন| ৷ সে 
যাহা হউক্‌ । - 
যে জন্ত অপরাপর দৰ্শনে অযথাৰ্থ মত সমিবিষ্ট হইয়াছে, 
'তাহা পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। তাহারা অযথার্থ মত সম্গিবিষউ 
করিয়! লোকের অনিষ্ট সাধ করিয়াছেন্‌, একথা বলিলে 
অপরাধী হইতে হুইবে. আত্মার উপাসক তাদৃশ অবথার্থ 
বিষয়ে লঙ্ধপদ হইতে পারিলেই ক্রমে যথার্থ বিষয় .তাহার ' হট 
গাচয়াভূত হইবে ৷ ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে রেখা রূপ অয়থাৰ্থ তু 
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ললিত 


অক্ষর দ্বারা যথার্থ অক্ষরের অধিগতির উল্লেখ করা যাইতে ( 5 
- শপীাঁরে। রেখা বস্তুগত্যা অক্ষর”নহে, পর সন্ত তদ্বারা' প্রকৃত tl 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । . ১১৯ 
অক্ষরের অধিগতি হইয়া, থাকে। সংবাদি-ভ্রমের কথাও 
উল্লেখ যোগ্য । সংবাদি-ভ্ৰমের,বিষয় যথাস্থানে বলা হইয়াছে, 
স্থধীগণ এস্থলে তাহা স্মরণ করিবেন। তীৎপর্ব্য-বিষয় 
অর্থ রাধিত না হইলেই প্রামাণ্য অব্যাহত থাকে, ইহাতে 
ূ্ববাচার্ধ্যগণের মত ভেদ নাই। শব্দকৌস্তরভ গ্রন্থে ভট্টোজী 


দীক্ষিত বলেন যে-_ 


: নাল্দশ্ৰনিদয়ানাথাস্ম সালাব্জল্। 


যাহার তাঁৎপর্য্য-বিষয়ীভুত অর্থের বাধা নাই, তাহা প্রমাণ . 


ব'লয়া পরিগণিত হইবে। ইহা! সৰ্ব্বতন্ত্ৰ-সিদ্ধান্ত বলিলে 


অনঙ্গত হইবে না । ইহা! অস্বীকার করিলে বেদোক্ত অর্থ-* 


বাঁদের প্রামাণ্য দুর্লভ হইয়া পড়ে। অর্থবাদের বথাশ্রুত অর্থ 
বাধিত হইলেও তাৎপৰ্ষ্য-বিষয় অর্থ বাধিত নহে। " এই 
জন্য অর্থবাঁদ প্রমাণ । পঞ্চকোশাবতরণ-স্যায় প্রভৃতির প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া হরিকারিকাঁতে উক্ত হইয়াছে _ ** _ লি 
ভ্তম্মায়া: মিল্মমাতানা ন্বান্ধানান্তুমন্ান্তনা: ৷ 
‘অৱনী নি বলা নন: বন্ধ বনীস্বন। _ 


শিক্ষাকারী বালকদিগের উপলালন অর্থাৎ হিতকর চা 


উপায় সকল শাস্ত্ৰে নিদিষ্ট হইয়াছে। বালকের! ‘শাস্ত্ৰোক্ত 
অসত্য পথে স্থিত হইয়া সেই’ হেতুৰলেই সত্য লাভ করে। 
হরি আরও বলেন__ টি 
-: ভটি়মুনিমন্ত্ৰস্নী: ভদায়া অন্মনন্তিনা: ৷ 
- উপেয়: জানিবার জন্য বা প্রাপ্তব্য বিষয় পাইবার জন্য 
অব্যবস্থিত অর্থাৎ নানারূপ উপায় শাস্ত্রে নিদ্দিষ্ট. হইয়াছৈ ৷ 


৩০্প সা 


° 


ও 


১) ৰ ১ লেক্টর | 
৷ উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় | 


বে রগ যেরূপ বলিয়াছি, তদ্দার! প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, 
অ ধধিরা' ভ্রান্ত. নহেন। : ভঁহারা| স্থলবিশেষে  ইচ্ছাপুর্ববক 
যে = বেদবিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করিয়াছেন এবং লোকের 
ন্য মঙ্গলের জন্য দয়া করিয়। আত্মতত্ব বিষয়ে স্বীয় দর্শনে বিভিন্ন ” 
অ’ মতের সন্নিবেশ করিয়াছেন ।- তীহাদের তাঁদৃশ বিভিন্ন মতের 
ভ| সম্মিবেশের অভিপ্রায় যে: অতীব সৎ এবং সমীচীন, তাহা 
ভা বলাই বাহুল্য ॥ এ বিষয়ে কাশ্মীরক সদানন্দ যতি বলেন, 
গ্রা =. নৱ্য নি উীনদনিমাৱনঘৰাবাঁ ঘলমানঘি সহ্জানানা 
প সাম লিৰ্নিমমল্লম্‌। ন বিভাদন্নি: | নন্লন্মৃযাঁ নত্বদীয্মা 
লিজাব্র্খিলাহিনি স্বৰ |. স্ুলীলাললিসাঘানহিস্মালান্‌ । 
ঝর্মনা দব্যানজনুব্যাঁ স্বলীনা অক্মলাব্যনিনন্টীনাহ্হন মন্ত্ৰন- . 
ভাল স্সন্ধিনীতি দৰৰনয়ৰব্হ্ন নহান্মসনিদাল্থ নান্মন্মন্‌ | 
লস্বি ন স্তুলয়ী ব্ৰান্না: । নমা বলস্নভল্ৰান্‌ | = +" কিন্তু 
নস্তিমূত্বদন্যানা স্মাদ(নন: যন অত্বননান: মনা 
ন ন্বম্মননীনি নাব্ৰিনমলিবান্ধব্য্যাম ন; দন্যালনহাৰমিলা- 
ত নন্তু নাহ্মন্ম ৷ 
ক ইহার তাৎপৰ্য্য এই ৷; জগৎ মানিক এবং" অদ্বৈতই 
7 পরমার্থ তত্ব তত্ব এরূপ -হইলে দ্বৈতপ্রতিপাদনপর-অমস্ত দর্শ- 
বি নেৰ নির্ব্বিষয়ত্ব পাওয়া, -যাইতেছে। _ দ্বৈপ্রতিপাদনপর 
ডিভি মিছিল ইজোয়রূপল কল্পনা কিন্তু সঙ্গত নহে। 
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উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ১২১ 

''_ কারণ, এ সকল দর্শনের কর্তা মহধিগণ ত্রিকালদর্শী ছিলেন ৷ 

| স্ৃতরাং তীহার| যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিধিষয়; ইহা বল! 

| যাইতে পারে না। এই আপত্তির সমাধান স্থলে সদানন্দ 
বলিতেছেন যে, দর্শনকার-মুনিদিগের অভিপ্ৰায় বুঝিতে . 
না পাঁরিয়। উক্ত আপত্তির উদ্ভাবন! কর! হইয়াছে: বেদান্ত- ঢ় 
সম্মত অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে এবং :বেদাস্তসম্মত -বিবর্তবাদেই 

- সমস্ত দর্শনকার-মুনিদিগের তাৎপর্য্য। কেন না, অপরাপর 
দর্শনপ্রণেতা মুনিগণ ভ্রান্ত, ইহা বল। অসঙ্গত ! যেহেতু 
তাহার সৰ্ব্বজ্ঞ । পৰন্ত যাহারা বহিমুৰ্খ, বিষয়-প্রবণ অর্থাৎ 
বাহ্দৃষ্টিতৎপর,. স্থূলদশী, সংসারমমাসক্ত, তাহাদের পক্ষে 
আপাতত বা সহন! পরম-পুরুষার্থরূপ-সুক্ষমতম-অদ্বৈত- 
মার্গে প্রবেশ অসম্ভব । “এইজন্য তাহাদের নাস্তিক্য মিবা- 

রণের অভিপ্ৰায়ে অর্থাৎ তাহাদের নাস্তিক্য না হয়, সেই 

ূ অভিপ্ৰায়ে মুনিগণ প্রস্থানভেদের৭ উপদেশ দিয়াছেন। 
০ স্থুলবুদ্ধিদিগের নাস্তিক্যনিবারণের জন্য তাহাদের স্বখবোধ্য- 

দ্বৈতবাদ অবলম্বনে' আত্মতত্বের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ৷ 

কিন্তু, দ্বৈতবাদে মুনিদের তাৎপৰ্য্য ৷ নহে + দৰ্শনপ্ৰণেতৃ- 

দিগের এইরূপ অভিপ্রায় তাঁহাদের বাক্যদ্বারাই* বুরিতে 

| পারা যায়। সাংখ্যবৃদ্ধ ভগবান্‌'বার্ঘগণ্য বলিয়াছেন_ 2 - 

|! তান অহ হৃদ ল ভরিঘঅনত্ছলি। | 

৷ বন ভি দাম নৰ্মাীদ স্বনবজ্ছন্ধন ৷ ৷", 

_ অৰ্থাৎ গুণকল্পনার অধিষ্ঠান আত্মাই গুণের পরম. রূপ । 

এ পরমরূপ অর্থাৎ আত্মা দৃষ্টিপখের অগৌচর। “যাহ! দৃষ্টি 

| পথের গৌচর, তাহা. মায়া ও স্বতুচ্ছ। ভগবান্‌ বাৰ্ষগণ্য « 
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১২২ ‘পঞ্চম -লেক্‌চর । 
যে স্পষ্টভাঁষায় বেদানস্তমতের ঘাথার্থ্য : ঘোষণা করিয়াছেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই | কণাদের ও গৌতমের বেদান্ত মত . 


সমৰ্থক সূত্ৰগুলিও এন্থলে স্মর্ভব্য। । উহ যথাস্থানে কথিত 

হইয়াছে ৷ পূর্ববীচার্ধ্য বলিয়াছেন,_ ৰ 

__ স্মাহন্মদত্ব্দিমাৰ্মা দুল ঘন্মানিন লমন্‌ । ০ 
আমান ন্ধধ্যাহবাঁ্আাব্যাঁ যুবমা 'লিজ্বনি লিম্দিনন্‌ ৷: 


'জগতের উৎপত্তি বিষয়ে তিনটা মত আছে; আঁরস্তবাদ, - 


পর্বিণীম্বাঁদ ও বিবৰ্ত্তবাদ । আঁরস্তবাঁদে অসতের উৎপত্তি, 
পরিণামবাদে' সতের আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি, এবং 'বিবর্ত- 
. বাদে কারণমাত্র .সৎ, কার্য্য মিথ্যা । কারণ-___কার্য্যাকারে. 
বিবর্তিত হয় মাত্র । ঘটাদির উৎপত্তি--আৱম্ভবাদের, দুগ্ধের 
দধিতাঁব-_পরিণাম্বাঁদের এবং রজ্জুসৰ্প গুক্তিরজতাি-_বিরর্ত- 
ঘাদের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। আরভ্তবাদ' অব- 
লম্বনে ন্যায় ও বৈশেধিক দর্শনে এবং পরিণামবাদ অবলম্বন 
সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে জগতের - সম্ভাবনা করা. হইয়াছে। 
পরে) উক্তরূপে সম্ভাবিত জগতের মিথ্যাত্ব--যুক্তিদ্বার। 


-. বেদান্তদৰ্শনে প্রতিপিন করা হইয়াছে! নারদপঞ্চরাত্রে.. বলা 


আযু সঘত্বী মিছা নুন রস্্মাত্বনছয়ম্‌ । ; 1523 
নন সলাত বান্না যন: ব্আান্তমনন্বাঘা |. 

এই প্ৰপঞ্চ মিথ্যাই'। অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম সত্য ৷ আমি সেই 

‘ভ্ৰহ্ম। -প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব, অদ্বিতীয় ভ্ৰহ্ধের সত্যত্ব এবং জীব- 

বন্ধের এঁক্য, এ সমস্ত বিষয়ে বেদাত্তবাক্য; গুফুর উপদেশ 


" ২৪.নিজের অনুভব প্রমাণ ৷ যে বস্তুর নিষেধ. করা! হইবে, _ 


আম 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ক 
প্ৰথমত তাহার সম্ভীবনা করিয়া পরে তাহার নিষেধ কর! 


_ বেদান্তাচার্য্য দিগের অনুমত |, তাঁহার! বিবেচনা করেন যে; 


কোন অধিষ্ঠানে কোন বস্তুর নিষেধমাত্র করিলে এ বস্ত- এ 
অধিষ্ঠানে নাই, এই মাত্র বুঝিতে*পারা যায় |: অন্য "অধি- 
ঠঠানেও.এঁ বস্তু নাই, তদ্দারা ইহা প্রতিপন্ন হয় না। এইজন্য 
তীহারা অধ্যারোপ.ও অপবাদ ন্যায়ের অনুসৰণ করিয়াছেন | 


'অধ্যারৌপ কি না, সত্য বস্তুতে মিথ্যা বস্তুর আরোপ:। 


যেমন রজ্ুতে সর্পের, শুক্তিকাতে রজতের আরোপ ইত্যাদি ৷ 
অপবাদ কি.না, আরোপিতের নিষেধ ৷ বেদান্তাচাধ্যগণের 


কারণ ও উপাদান কারণ। ত্রহ্ধে জগতের আরোপ করিয়া 
পরে ত্রহ্মে জগতের নিষেধ করাতে প্রকারান্তরে" জগতের 
মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । কেন না, ব্ৰহ্মই জগতের 
উপাদান কারণ। উপাদান কারণ*পরিত্যাগ ক্রিয়া কাৰ্য্য 
থাকিতে পারে ন৷৷ উপাদান কারণে ‘কাৰ্য্য প্রতিষিদ্ধ 
হইলে ফলে ফলে কাধ্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। সে যাহা 


হুউক্‌ । অপরাপর দর্শনকার মুনিগণের তাৎপৰ্য্য অদ্বৈতবাদে, 


তাহার! মন্দমতির, প্রবোধনার্থ এবং নাস্তিক্য নিবারণার্থ 
অপেক্ষাকৃত সহজ-বোধ্য দ্বৈতবী অবলম্বনে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন, ইহ পূর্বের বলিয়াছি। অদ্বৈত ব্রক্মসিদ্ধিতে উক্ত 


হইয়াছে, মাহ ৰ ১১১ ন 
_ শীনমাবিস্তুনীনা ন'লজ্দ্ৰাৰ্নঘাৰন্দলনন স্ময্ন'লন্ত = 
নৃত্বিদুনকজলূলন্‌ । নহুমমম্‌ । নন'্থাধ্া স্ষণিমন্মন্ন!_ 


মতে ত্ৰহ্ম--জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান ৷ ত্ৰহ্ম--জগতের নিমিত্ত " 
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১২ , পঞ্চম লেক্চর। :__ 

.. ,গৌতমাদি খষি ন্যায়াদি দর্শনের ন্মর্তী বুদ্দিপুর্ববক. কৰ্ত্তা 
নহেনণ কেননা, কথিত হইয়াছে যে, ব্ৰহ্ধা হইতে খাষি 
পৰ্য্যন্ত সকলেই স্মারক, কারক নহেন। অৰ্থাৎ গৌতমের 
পূর্বে ন্যায়বিদ্ধ। ছিল, 'কণীদের পূর্বেও বৈশেষিক, শাস্ত্ৰ 
ছিল ৷. যাহ| ছিল, তাঁহার! তাহাই উপনিবদ্ধ করিয়াছেন । 
বুদ্ধিপূৰ্ব্বক কৌন নূতন বিষয়ের সৃষ্টি করেন-.নাই.। ন্যায়, 


ভাষ্যকার বাৎস্থাযন বলেন,» 2 
ন্রীভ্রদাহন্থমি ন্সাঘ: সব্সলান্বিহলা নহম্‌ |. 
লহ জাজ্মমান.বুক মাহ্মলানলনন্মীঘল্‌ ॥ . 

: বাঞ্ষিশ্রেষ্ঠ অক্ষপাদ খধির * সংবন্ধে যে. ন্যায় প্রতিভাত 
হইয়াছিল, বাংন্তাবন তাহার - ভাষ্য প্রবর্তিত. করিয়াছেন । 
রাৎন্যাযনের লিপিভঙ্গী দ্বার বোধহয় যে, অক্ষপাঁদ খষি 
ন্যায়ের কর্তা নহেন। পূর্বস্থিত ন্যায় তাঁহার প্রতিভাত 
হুইয়াছিল মাত্র ৷ ন্যায়ব্বর্তিককার উদ্ভোতকর মিশ্র বলেন, 

অহ্ভনাহ: দলহী ন্বনীনা : '..'"- '_: 

'_ আলাম ব্বীনধব্য অনাহু মাল । -'- :. 
... মুনিশ্ৰেষ্ঠ অক্ষপাদ লোকের শান্তির জন্য যে শাস্ত্র 
বলিয়াছেন । এন্থলে ‘স্ৰন্ধাৰ’ নাঁ-বলিয়া ‘জনাহ’ বলাতে 
অর্থাৎ অক্ষপাদ যে শাস্ত্র করিয়াছেন, এইরূপ: না বলিয়া, ষে 
শাস্ত্ৰ বলিয়াছেন, এইরূপ বলাতে পূৰ্ব্বোক্ত ‘অর্থই প্রতিপন্ন 
হয়। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ততট্ট বলেন_ ০. 

- পন্মঘ্ধদাহান্‌ দুল ন্ধনী নহমানাজধালিষয় স্বাৱীন্‌ ? 

_আন্মন্দনিৱন্ত্ত্যন। : : জনিন: দুলল জীন নবাঘাঁ- 

আত্জান: | দাখিন: দুল ৰান ঘৱালি জ্থুল্দাহিনানি ৷ 
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উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । .১২৫ 


₹.._দিল্বন্ধান্‌ দুলল' দীন ছন্হাবি হন্বিনানি ৷ স্মাহিষনাঁন্‌ 


'-পন্থনি নবনহিমা নিব্াঃ স্ৰন্তনা: | বািঘলিব্হজিল- 
ল্রঘা ন লাব্বাব্বল নস্ব জন্ম লান্বন | 
- জয়ন্তভট্টের মতে বেদপ্রামাণ্যের ব্যুৎপাদন ন্যায়ু্দৰ্শনের 
উদ্দেশ্য । তাহাতে প্রশ্ন হইতেছে যে, অক্ষপাদ যদি বেদের 
প্রামাণ্য নিশ্চয়কারী হইলেন, তবে অক্ষপাদের পূৰ্ব্বে ‘কি 
হেতুতে বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়াছিল? এতদুত্তরে 
ন্যায়মঞ্জরীকার বলিতেছেন যে, তোমার এ প্রশ্ন অতি অল্প । 


অর্থাৎ অত্যুক্প বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ। এরূপ প্রশ্ন 


বহুতর'হইতে পারে । যথা; জৈমিনির দর্শন দ্বার! বেদার্থ, 
নিশ্চিত হয়। _পাঁণিনি পদের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন । পিঙ্গল 


ছন্দঃশস্তৰি রচনা করিয়াছেন । এ সকল স্থলেও প্ৰশ্ন হইতে 


পারে যে, জৈমিনির পূর্বের কে বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া- 


ছিল? পাখিনির পূৰ্বেৰ কে পদের ব্যুৎপত্তি কৃরিয়াছিল ? 


পিঙ্গলের পূর্বেধ কে ছন্দের রচন! করিয়াছিল? এতাদৃশ প্রশ্ন 
অসঙ্গত। কেনমা, এ সমস্ত বিদ্যাই বেদের ন্যায় আদিসর্গ 


' হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।. অতএব খষিগণ বিদ্যার প্রবক্তা, 


বিদ্যার কর্তা নহেন। তথাপি কোন প্রবচন সংক্ষিপ্ত, কোন 
প্রবচন বিস্তৃত।" এইজন্য” তৃত্তৎপ্রস্থানের প্রবক্তা দিগ্কে 


ৰ লোকে কর্তা বঁলিয়| থাকে । বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, 


-স্বব্সমত্বনী বলুলব্ধ নি:ঘ্ৰঘিননননন্‌ অয্নবীযজ্‌-_ 
প্র: ব্বাননিৰীঃঘণনৱ ছনিস্বাৱ: দ্বাৰ বিন্মা: স্বীন্দা: . 
-ৰুূন্াযো ল্মাজ্ানান্মনুন্মাৰ্মানান্দনজ নঁনালি, লিং 
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১২৬ ... পঞ্চম লেক্‌চর ।- ট 1 
খথেদ, যজুৰ্ব্বেদ, সাঁমবৈদ, অথৰ্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, | 
বিদ্যা, শ্লোক, সুত্ৰ, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, এসমস্ত এই মহৎ | 
সত্যম্বরূপ পরমাত্মার নিঃশ্বাসের ন্যায় অপ্রযত্ন-সম্ভূত । ভগ- 
বান্‌ শঙ্করাচাৰ্ধ্য বৃহদারণ্যকভাষ্যে ইতিহামাঁদি শব্দের অর্থীন্তর . | 
করিয়া_ইতিহাসাদি সমস্তই মন্ত্র ব্রাহ্মণের অন্তর্গত "রূপে ৷ 
ব্যাখ্য৷ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কাশ্মীরক সদানন্দ প্রভৃতি = _ 
উক্ত শ্ৰুতির যথাশ্ৰুত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ফলত | 
বেদ যেমন অনাদ্বিকাল-প্রবৃত্ত, বেদার্থ নিৰ্ণযোপযোগী ন্যায়ও | 
সেইরূপ অনাদিকাল-প্রবৃত্ত হওয়া! উচিত ৷ শ্রুতিতে আত্মার ্‌ 
মনন উপদিষ্উ হইয়াছে । মনন--যুক্তি ও তর্কসাধ্য । "সুতরাং 
যুক্তি.ও তর্কও অনাদিকালপ্রবৃত্ত হইয়। পড়িতেছে। দর্শনশান্তরে 
অনাদিকাল-প্রকৃভ যুক্তি তর্কাদির "উপনিবন্ধন করা ইইয়াছে . 
মাত্ৰ৷ জয়ন্তভষ্টঁও এই মতের অনুবর্তন করিয়াছেন । তাহ! 


: পূর্বেই প্রদূশিত হইয়াছে। যদি পরমাত্ম৷ হইতেই যুক্তিশাস্ত্ৰের 


বাতর্কশাস্তরের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তবে তিনি অধিকারি-ভেদে -৯...: 
নানাবিধ যুক্তির উপদেশ করিবেন, ইহাতে “কিছুমাত্র অসঙ্গতি নু 
হইতে পারে না। যিনি অধিকারি-ভেদে নানাবিধ কর্মের, i 
সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-নংন্যাসের ও জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে | 
অধিকারি-ভেদে*বিভিন্ন যুক্তির ‘ও বিভিন্ন আত্মতত্বের উপদেশ 
দেওয়া বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না । বরং “রূপ উপদেশ 

না দেওয়াই বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে। আমরা শাস্ত্রের 
যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই অধিকারি-ভেদে উপ- 

' দেশ্ুভেদের নিদর্শন দেখিতে পাই । .বাল্যাবস্থায় উপনীত 

” হইয়৷ ব্ৰহ্মচৰ্য্য অবলম্বন পূৰ্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিষা! বিদ্যালাভ 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ১২৭ 


করিতে হয়। বিদ্যা লাভ করিতে হইলে কঠোর সংযমের 
আঁবশ্যক। এইজন্য ত্ৰহ্মচৰ্য়্যের উপদেশ | * কৰৃতবি্যদিগের 
পক্ষে দাঁর-পরিগ্রহ রুরিয়! গৃহাএমে প্রবেশ করিবার উপদেশ ৷ 
গৃহাশ্রমেও যথেচ্ছ ভোগের অনুদতি প্রদত্ত হয় নাই । সংযম 
পূর্বক সঙ্কুচিত ভোগের আদেশ করা হইয়াছে। পুত্রোৎ- 
পাদনের পর বনে বাস করিয়া কঠোর তপস্যার আদেশ । 
আয়ুর চতুৰ্থভাগে সংন্যসাশ্রমে প্রবেশ করিবার উপদেশ । 
এগুলি কি অধিকারি-ভেদে উপদেশ-ভেদের' জীজ্জল্যমান 
দৃষ্টান্ত নহে ? প্রকৃত স্থলেও প্রথমাধিকারীর পক্ষে পাঁর- 
মার্থিক আত্মতত্ব অধিগম্য হইতে পারেনা । তাহার সংবন্ধে 
তাঁহ৷ উপদেশ করিলে উপদেশ ত কার্য্যকর হুইবেই 'না। 
অধিকন্তু উপদিই বিষয় ‘অসম্ভাব্য বিবেচনা করিয়া উপদিষট 


ব্যক্তি পর্য্যবসাঁনে নাস্তিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য . 


"হইবে ৷ অদ্বৈতত্ৰহ্মসিদ্ধিতে উক্ত হইয়াছে, 
স্মাল্দা লিম্মদত্থ' লন্কীঘ। নঘাদি জদস্মাবত্নিন ন _ 
লঘা নাব্মম্‌1 ন হৃত্িলিহ জনপহ্‌স্বানা নান্মধস্মি- 
__ নাম্‌ | ছনি লবনন্বত্বলান্‌ | : 


নিশ্রপঞ্চ ব্ৰহ্মই আত্মা ৷ তথাপি যাহার? কৰ্ম্মসঙ্গী ু 


অর্থাৎ যাহাদের চিত্তশুদ্ধি "হয়. নাই--য়াহাদের বৈরা্‌গ্যের 
আবির্ভাব হয়" নাই, তাহাদিগকে আত্মা নিল্পপঞ্চ ব্ৰহ্ম, 


এরূপ বলিবে ন৷ ৷ কারণ, ভগ্নবান্‌ বলিয়াছেন যে, যাহারা . 


অজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃত আত্মতত্ব অবগত নহে স্থৃতরাং, কৰ্ম্মানু- 


াঁনে সমাসক্ত, তাহাদের বুদ্ধিতেদ 'জন্মাইবে না । * তাহা- | 


দিগের নিকট প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ করিলে তাঁহার! 


“ED ৮ 


নু :. পঞ্চম লেক্চর |. রি 
তাহার "ধারণা করিতে পারিবে না । অথচ কৰ্ম্মাসক্তিও শিথিল 
হইয়া পড়িবে ৷” তাহাদের বুদ্ধিভেদ এইরূপে হইয়া তাহারা 
শোচনীয় অবস্থাতে উপস্থিত হইবে । তদপেক্ষা বরং.তাহাদের 
কৰ্ম্মাসক্তি থাকাই বাঞ্ছনীয়? কেন না, কৰ্ম্ম করিতে করিতে 
কালে তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়া" বৈরাগ্য ও প্রকৃত আন্মতত্ব 
বুঝিবার সামর্থ্য হইতে পারে । যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে ভগবান - 
বশিষ্ঠ বলিয়াছেন). .. .. ই এ 
স্সস্মব্মাওঁমনৃত্বব্ম ব্বলল ন্কীনি মী নইন্‌ । i | 
মন্বানিহযজাবীন্ত বব নন নিলিতীজিন: |... . | 
অজ্ঞ এবং অর্ধ প্রবুদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃত আত্মতত্ব জানিতে 
পারে নাই বা জানিবার যোগ্যতা হয় নাই, অথচ অর্দপ্রবুদ্ধ_ | 
কি না-_কিয়ৎপরিমাণে আত্মতত্ব জানিতে পারিয়াছে অর্থাৎ | 
আত্মা দেহাদি নহে ইহা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট | 
যিনি বলেন, যে, ষমস্তই ব্ৰহ্ম-- জগতে পরিদৃশ্ঠমান সমস্তই 
মিথ্যা--কিছুই সত্য: নহে--একমাত্ৰ ব্ৰহ্মই ‘সত্য, তিনি: 
তাহাকে মহানরকজালে পাতিত করেন ৷ আত্ম দেহাতিরিক্ত, 
এতাবন্মান্র বুঝিতে পারিলেও সহসা তিনি জগতের ব্ৰহ্মমযত্ব 
বুঝিতে সক্ষম হইতে পারেন না।. যিনি ন্যায় বৈশেষিকোক্ত 
আত্মতত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে “পারিয়াছেন। এবং" তাহাতে 
পরিপকতা লাভ করিয়াছেন; তাঁহার: সংবন্ধে “সাংখ্য- 
 পাতঞ্জলোক্ত অসঙ্গ-আত্মতত্বের উপদেশ দেওয়া উচিত, 
- উপদেকটব্য ব্যক্তি জগৎকে যেরূপ যথাৰ্থ বলিয়া বুঝিতেছেন, 
| :.. এখনূও সেইরূপই বুঝিবেন। পরস্ত আত্মা অসঙ্গ, অকর্তা ও _ 
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স্থৃতরাং তাহার অন্তঃকরণে একদা গুরুভার চাপান হইতেছে 
ন|। সাংখ্য পাতঞ্জলোক্ত স্মাত্মতত্বে বুযুৎপন্ন হইলে তখন 
বেদান্তোক্ত পারমার্থিক আত্মতত্বের উপদেশের উপযুক্ত 
স্নুযোগ উপস্থিত হুইবে। দয়ালু’ খধিগণ লোকের অ 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া দোপানারোহণের রীতিতে সাধককে . 
ক্রমে ক্রমে পাঁরমার্থিক আত্মতত্বে উপনীত করিয়াছেন। 
পুজ্যপাদ উদয়নাচাৰ্ধ্য শূন্যবাদি-বৌদ্ধের সহিত বিচার- . 
কালে প্রসঙ্গক্ৰমে বেদান্তমতের সংবন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ 


করিয়াছেন, তাহ বলিলে অসঙ্গত হইবে নাঁ। শুন্যবাঁদি- 


বৌদ্ধের মতে জগৎ মিথ্যা! "শুন্যতাই সত্য, শূন্যতাই পরম” 
নিৰ্ব্বাণ ৷ যাহা মিথ্যা, বস্তগত্যা তাঁহার স্থিতি নাই। যাহার . 
বস্তুগত্য| স্থিতি আছে, মিথ্যা নিরসন করিলে তন্মাত্ৰ অবশিষ্ট 
থাকে । বেদান্তমতে যেমন জগৎ_ ত্ৰহ্মাবশেষ, শূন্যবাদি- 
কৌদ্ধের মতে জগহৎ__সেইরূপ শুন্যতাবশেষ ! আচাৰ্য্য 
বলিতেছেন যে, শূন্যত! অবশিষ্ট থাকিলে শৃন্যতা__অবশ্থয 
সিদ্ধবস্তু, ইহ! বলিতে হইবে ৷ তাহা ন| হইলে বিশ্ব-তদবশেষ 
হইতে পারে ন| ৷ শুন্যতার সিদ্ধি--কিক্পপে বলিতে হইবে, 
তাহা বিবেচনা করা! উচিত। শুন্যতী_-যদি অপর কোন 
পদাৰ্থ হইতে সিদ্ধ হয়, তবে শূন্যতার ন্যায় শূন্যতা-সাধক 
অপর-পদ্ার্থও স্বীকার করিতে হুইবে। তাহা হইলে বিশ্ব. 
শূন্যতীবশেষ হইতেছে না। কেননা» শূন্যতার ন্যায় শুন্যতা- 
সাধক অপর কোন পদাৰ্থও থাকিতেছে। যদি বল! হয় যে, 


শুন্যতীসাধক পদার্থ_বস্তগত্যা যথার্থ নহে । উহ সংবৃত্তমাত্র 


অৰ্থাৎ অবিদ্যামাত্র । তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, অবিদ্যা 
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মাত্ৰ শূন্যতামাধক হইলে বিশ্ব ও শূন্যতার কোন বিশেষ 
থাকিতেছে না] কেন না, বিশ্বও আবিদ্যক, শূন্যতাও 
আবিদ্যক। আবিদ্যক বলিয়া যেমন বিশ্ব মিথ্যা, সেইরূপ 
শূন্যতাও মিথ্যা হইবে ৷ তাহ! হইলে বিশ্ব শূন্যতাবশেষ হইতে 
পারে না। শুন্যতাসাধক অপর পদার্থ অর্থাৎ যদ্বার| শুস্যতা 


" সিদ্ধ হইবে, তাহা যদি অসংবৃতিরূপ হয়, তাহা! হইলে তাহা- 


রও পরতঃসিদ্ধি, এবং এও পরেরও পরতঃসিদ্ধি বলিতে হইবে । 
 এইরূপে অনবস্থা, উপস্থিত হয়। শুন্যতাসাধক পর অর্থাৎ 
দ্বারা শূন্যত| সিদ্ধ হয় তাহা যদি পরতঃসিদ্ধ না হয়, তবে 
সে স্বয়ং অসিদ্ধ। কারণ, তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমিত 
হয় না। যে নিজে সিদ্ধ নহে, সে কিরপে শুন্যতার সাধন 
করিবে? “যে স্বয়ং অসিদ্ধ, সে অন্যের সাধক হইবে, ইহা 
অসম্ভব। এইরূপ বলিয়া আচাৰ্য্য বলিতেছেন,-- 
 ব্রন:ঘিনবস্বহানানীন্বে লাগয্ | নঘাস্বি বন: 
ঘিত্বনমা নহুন্তননহ্ধদমন্‌। : আুন্মলাইন স্ব ন লব 
ন্কান্ানল্টহ দুনি নিম্তৰম্‌। -স্মনহ্ন ন’ব্্‌মানল্জ্ব 
‘ছুনি ন্মাদন্ধম্‌| স্মনহন লন্গিউন্মীজলিনি নিস্বাব্য- 
ব্রুভক | নব্য সন্মঘন্মিমানন্তবদাবায় দন্ম: | ক্সনহল' 


বিঘমানাননতন্বীনন্।  'দঘস্বব্জাাবলাপ্রিজতান 
নিছ্দুনিমীখিন্ধমিনি নিঘিনুদম্‌। গ্াবিন্বাহিল- 
_ দদস্বাদছমা ৰব ঘুন্যলিনি আ্যনস্থাহ: | 


ইহার স্থূল তাৎপৰ্য্য এই । শুন্যপদার্থ যদি স্বতঃসিদ্ধ 
বল, তবে পথে আমিয়াছ। কেননা, শুন্য স্বতঃসিদ্ধ হইলে 


উহা অনুতবরূপ হইতেছে । কীরণ, একমাত্র অনুভব পদার্থ 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় ৷ ১৩১ 


স্বতঃসিদ্ধ | অনুভব ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ নছে। 
অনুভবাঁতিরিক্ত পদার্থের সিদ্ধি অনুভবাঁধীন * অতএব শুন্য 
স্বতঃসিদ্ধ হইলে স্থৃতরাঁং শৃন্য-_অনুভবরূপ হইতেছে। শূন্য 
বলিয়াই শুন্যের কাঁলাবচ্ছেদ বাদেশীবচ্ছেদ অস্ত 1 এই- 
জন্য উহা নিত্য ও ব্যাঁপক.। শুন্যের কোনরূপ ধর্ম থাকিতে 


পাঁরেনা'। কেননা, যাহ! শূন্য, তাহার আবার ধৰ্ম্ম থাকিবে ‘ 


কিরূপে ই শূন্য নিধৰ্ম্মক--শূন্যের কোন ধৰ্ম্ম নাই, এই জন্য 
উহু বিচারাম্প্‌ ই. অর্থাৎ বিচারাতীত। কেননা, ধৰ্ম্মধৰ্ম্মি-ভাব 
অৱলম্বন কৃরিয়াই বিচারের প্রৰ্বভি হইয়া থাকে । যাহার 
কোন ধর্ম নাই, তদ্বিষয়ে বিচারের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, 


যাহার কোন ধৰ্ম্ম নাই, তাহাতে কোন বিশেষ থাকিতে পারে 


নাঁ। কেন না, কোন ধর্ণা অনুসারেই.বৈশেষ্য বাণ বিশ্লৌষের 
প্রতীতি.হইয়| থাকে ৷ শূন্য নিৰ্ধৰ্ন্মক, এইজন্য নিবিশেষ । শূন্য 
__নিরধিশেষ, এইজন্য অদ্বৈত । প্ৰপঞ্চ পাঁরমার্থিক নহে অর্থাৎ 
সত্য নহে.। শূন্য ভিন্ন সমস্তই প্রপঞ্চের অন্তৰ্গত ।. প্রপঞ্চ 
আবিদ্যক। এই জন্য অসত্য । অসত্য প্রপঞ্চ__সত্যভূত 
শূন্যের প্রতিযোগী হইতে পারে না । .প্রপঞ্চ__শুন্যের প্রতি- 


যোগী হইতে পারে না৷ বলিয়| শূন্য নিশ্রাতিযোগির অর্থাৎ _ 


প্রতিযোগিশুন্য, কি না, শুন্যের কোন প্রতিযোগী নাই ৷ শূন্য 
. নিগ্রাতিযোগিক, এই জন্য শুন্য বিধিরূপ অর্থাৎ ভাব্পদীর্ঘ। 
অভাব পদার্থের: কোন ন| কোন প্রতিযোগী, অবশ্য থাকিবে ৷ 
অভাবলদাৰ্থ--নিশতিযোগিক হইতে পারে ন! , অতএব 


শুন্য নিষ্গঁতিযোগিক বলি! শুন্য, অতীব - পদার্থ নহে?, শুন্য : 


ভাৰপদাৰ্থ | . অরিচারিত-প্রপঞ্চ অপেক্ষা শুন্যরূপে. উহার _ 
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' ব্যবহার হয় ‘মাত্ৰ । প্রপঞ্চের সবিশেষত্ব আছে উহার 


মবিশ্ষেত্ব নাই। এই জন্য শূন্যরূপে ব্যবহার কর! হয়। 
বিচারদ্বার৷ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্ৰতিপদ হয়। অবিচার দশায় 
প্রপঞ্চকে মিথ্যা, বলিয়া ‘বোধ হয় না। সত্য বলিয়াই 
বোধ হয়। স্থৃতরাং তদবস্থাতে প্রপঞ্চ অপেক্ষা শূন্য ব্যবহার 


. অসঙ্গত নহে। আচাৰ্ধ্যের অভিপ্রায় হইতেছে যে, উক্ত- 


রূপে শূন্যশব্দ বেদান্ত প্রসিদ্ধ-ত্রন্মের নামান্তর রূপে. পর্য্য- 
বননিত হইতেছে । আচাৰ্য্য আরও বলেন যে, প্রপরঞ্চের সহিত 
শুন্যের বা ব্রন্মের বস্তগত্যা কোন সংবন্ধ নাই। তথাপি 
আকাশ ও গন্ধৰ্ব্বনগৱের যেমন-আবিদ্যক আধারাধেয়-ভাব- 
ংবন্ধ আছে।  ত্ৰহ্মের সহিত প্রপঞ্চের সেইরূপ আবিদ্যক 
বিষয়ু-বিষয়িভাব সংবন্ধ আছে । - এ বিষয়-বিষয়িভাব সংবন্ধও 
বেদ্যনিষ্ঠ-বেতৃনিষ্ঠ নহে। কেননা, বিষয়-বিষয়িভাব সংবন্ধ 
আবিদ্যক। ব্ৰহ্ম--বেদ্য, নহেন, অবিদ্যাঁবেদ্য বটে। অবি- 
দ্যাই সেই সেই রূপে বিবর্তিত হয়; যাহাতে উহা! অনুভাব্য বা 
অনুভবগ্োচররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । অনুভূতি--অবিদ্য| 
হইতে ভিন্ন বটে। তথাপি, স্বপ্নদৃষ্ট ঘট কটাহ. প্রভৃতি 
উপাধিবশ্ত গগন--যেমন ব্যবহার পথে অবতরণ করে, অনু- 
ভূতিও সেইরূপ ‘তত্তন্মায়| দ্বারা "উপনীত-উপাধি বশত, ব্যব- 
হার পথে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট ঘটাদি মিথ্যা হই- 
লেও তদ্দার! যেমন আকাশের ভেদ-ব্যবহারাদি "হইয়৷ থাকে, 


_ সেইরূপ মায়োপনীত উপাধি মিথ্যা হইলেও তন্বার! অনু- 


ভূতিরও.ভেদাদি-ব্যবহার হয়। অর্থাৎ প্রপ্পঞ্চ এবং প্রপঞ্চের . 
অন্তর্গত সমস্ত উপাধি আবিদ্যক স্বতরাং মিথ্যা .হইলেও 


লগ, 


উপদেশ ভেদের অভিপ্ৰায়। ১৩৩ 


তদ্বার| সত্য অনুভূতির অর্থাৎ 'ব্রন্দের ভেদ ব্যবহারাদি 
হুইতেছে। এইরূপ বলিয়া, উপসংহার স্থলে আচাৰ্য্য 
বলিতেছেন,;-- : 
নহাব্ৰা নানন্‌ বলাহুদ বাজী তিনদিন । 

তাহা থাকুক। আদার ব্যাপারীর জাহাজের চিন্তায় 
প্রয়োজন কি ? আচাৰ্য্য বেদাত্তমতকে কিরূপ উচ্চ আসন * 
দিয়াছেন, সুধীগণ তাহ| বুঝিতে পারিতেছেন | স্বায়ানীঘধি 
ললার্থণ বলিয়। তিনি স্পষ্টভাষায় বেদান্ত মতকে সৎপথ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন ৷ ন্দিনাহুন্দনয্যিলী নস্বিনস্বিন্মমা এত- 
দ্বারা বেদাস্তমতের প্রতি যেন্উচ্চভাব ও ভক্তি প্রকাশ করা. 
হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। কেবল তাহাই নহে। অভ্যাস- 
কারীর পক্ষেও অপরাপর দর্শনের মত পৰিত্যাগ করিয়া 
বেদান্ত মতের অনুসরণ করিতে আচাৰ্য্য যে পরামর্শ দিয়া- 
ছেন, স্ধীগণ তাহাঁও এস্থলে স্মরণ AT) আঁচাৰ্ধ্যের 
আর একটা বাক্য এই,_- 

আন্দা নু’ নি ব্ৰদন্ধামন্তত্বলমানীঃন্যযা ‘নিনি: 

দ্ছান;| আ্মাত্বীবি ব্বন্‌ ত্বলিমর্ক দ্বন্ছ্ছ | মণজ্লা- 

$ঘি স্বন্‌ বুল দন্ড । নয়াব্ৰিন্ধীঃবি শন লয়াবিন্দ- 

স্তৰ্বত্পীনা৷নিৰ্ন্লিত্জমান দুনি লিস্বিব্ত্যা: ও 

ইহার তাৎপৰ্য্য এই ৷ জিজ্ঞাসা করি যে, আত্মা কি. 
স্বপ্ৰকাশ স্ুখ-স্বভাব, অথবা অন্তরূপ ? এই প্রশ্বের উত্তরে 
আচাৰ্য্য প্রশ্নকর্তীকে বলিতেছেন যে, তুমি যদি শ্ৰদ্ধাবান্‌ 
হও, তবে উপনিষৎকে জিজ্ঞাসা কর। যদি মধ্যস্থ--কে 
না-_উদীমীন অৰ্থাৎ শ্ৰদ্ধাবান্‌ না হও, তৰে, নিজের অন্ু-২- 


° ৰ্‌ 


১৩৪ - পঞ্চম লেক্‌চর |. 
ভবকে জিজ্ঞাস। কর। যদি নৈয়াধিক হও,! তবে ন্যায়সিদ্ধ- 
সুখ-জ্ঞানাতিরিক্ত-স্বভাব এইরূপ নিশ্চয় কর। এ স্থলে 


".শ্দ্ধাবানের পক্ষে উপনিষদুক্ত আত্মতত্ব গ্রহণীয় বলিয৷ 


আচার্য্য ইঙ্গিত করিতেছেন . ন্যায়মতানুসারে আঁত্ম| জ্ঞান- 


সুখ-স্বভাব নহে, পরে ইহ! নিরূপণ করিয়াছেন বটে; তাহ৷ : 


হার পক্ষে স্বাভীবিক । পরস্ত শ্রদ্ধাবনের পক্ষে উপনিষ- 
দুক্ত আত্মতত্ব অবলম্বনীয়, এ বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অভিমতি 
প্রকাশ পাইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, আত্মা স্বপ্রকাশ স্থখ- 
স্বভাব ব| জ্ঞানস্থখস্বভাব ইহাই উপনিষদের অনুমত | আচাৰ্য্য 
- পরেই বলিতেছেন,-- এ হানা 
- স্কুনী; স্থুনালাল নবন্তু বমনুবন্মান্ননদ্বলী- 
'নিলনিস্বিত্ম ন্মায়াবস্ৰ নিস্বনউ্টবন্দনিন্ছংস্‌ । 
তসাধীন স্বস্বামমবমনিবামনানিমনী- 
অনান্য নিস্নসব্মিঘিনিস্বিনিযযানিদিমি: ৷ , 
শ্রুতি হইতে আত্মার শ্রবণ করিয়া, পরে ন্যায় দ্বার! তাহা 
নিশ্চিত করিয়া,শ্রদ্ধা, শম, দম, বৈরাগ্য অবলম্বন পূৰ্ব্বক চিত্তের 
একাগ্রতা-জনিত' যোগবিধি দ্বারা সংসারের উচ্ছেদের জন্য 
হেয়-সম্পর্ক-শূন্য আত্মার উপাসনা করিবে । এস্থলে আচাৰ্য্য: 
শ্ৰুতি হইতে আত্মার শ্রবণ “করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
এই উপদেশ শান্ত্রানুমত বটে। পৰন্ত শ্রুত্যনুমত আত্মতত্ব 
যে ন্যায়দর্শনানুমত আত্মতত্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা 
ূর্ব্বে.বলিয়াছি। শ্রদ্ধাবানের পক্ষে উপনিষভুক্ত আত্মতত্ব 
নিশ্চয় করিতে বলিয়| পরে শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া আত্মার -উপাসন! 


করিতে বলিতেছেন | . এতদ্বারা উপনিষদুক্ত আত্মতৰ্বে 


১১৬: 


| 

৷ উপদেশ ভেদের অভিপ্ৰায় । ১৩৫ 

1. আচারের পক্ষপাত পরিলক্ষিত-হয় হইতেছে কিনা, কৃত- 

| বিদ্বমণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন। আচাধ্যপ্রণীতন্যায়- .. 
৷ কুন্থুমাপ্জলির উপক্রমকারিকা * এবং স্তবকার্থসংগ্রাহক 
শ্লোকের সাহজিক অর্থ বেদান্ত মতের অনুসারী । বাহুল্য ভয়ে 
| 

] 


৷ * তাহ প্রদর্শিত হইল না। সাংখ্যাচাধ্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য- 
২. প্রবচনভাষ্যে বলিয়াছেন 
বাঁসঘিতত্ব্সাধ্যালাললন্ নন্ধমীমাৱমা না্ঘন- _ 
| ঘন । আন্মনি নুদ্ৰযন্নীনি নন্ভুনব্য -. দৰ্মান্মনহ্ন 
মূ অবাঘব্ুলানাক্সলানঘাহ্য্যান। নঘাদি স্ব ব্াজ্সব্ম 
৷ নাদাঁনাব্মন্‌ |. ন্মানস্বাবিন্দান্দলী জীনভ্ৰ দুনবনিনন্ম- _ 
| স্বান নী্ুৱাঘনল নিনন্বিনাধ্ৰ নাঘামানান্‌ ৷ হনল -. 
| ৷ স্কনি-জ্মুনি-দ্ৰধিত্বমীনানাজীবানদলমীন্মাঁনস্বাব্ৰ-মাৰ-’ 
রা - মাধিন্দম্‌ইনানিবাঘ: | ূ 
| সাংখ্যশান্তর-সিদ্ধ-পুরুষের আত্মত্ব ব্রন্মমীমাংস্থা কর্তৃক 
1%" বাধিত হইবে। কেননা, স্বাল্পনি নুদ্যন্মি ভ্ৰহ্মসীমাংসার এই 
| সূত্র দ্বারা পরমার্থ ভূমিতে পরমাত্মার আত্মত্ব অবধ্ৃত হই- 
*“, যাছে। তাহা হইলেও সাংখ্যশাস্ত্ৰের অপ্রামাণ্যি বলা 
পারে না । কারণ, সাংখ্যশান্ত্রোক্ত আত্মা ব্যাবহারিক'জী 
বটে। অনাত হইতে তাঁহার বিবেক জ্ঞান মোক্ষমাধন, হ্‌ 
সাংখ্যশীস্ত্রের বিবক্ষিত অর্থ অর্থাৎ তাৎপধ্য-বিষয়ীভূত 
অর্থ । তদংশে .কোঁনরূপ বাঁধা হইতেছে না। সুতরাং 
অপরাংশ বাধিত হইলেও সাংখ্যশাস্ত্রের আপ্ৰমাণ্য বল৷ যাইতে 
পারে না। আত্মার একত্ব ও নানাত্ব, এ উভয়ই শুৰুতি স্মৃতি 
- প্রসিদ্ধ বটে ৷ তছুভয়ের অবিরোধও- উক্তরূপে সু 


২ 


চি '_. পঞ্চম লেক্চর। | 
হইবে অর্থাৎ আত্মার একত্ব পারমার্থিক এবং আত্মার ছা 


নানাত্ব ব্যাবহাঁরিক ৷ বিজ্ঞানভিক্ষু আরও বলেন-- 
নয্লাহান্বিজস্সাব্হ্য ন নূৰ্মাঘদামাব্ৰ নিবাসী না 
বর্নিত বর্ম'দানন্বাধ্জাহদিৰীমান্ধ । 

' কোন আন্তিকশাস্ত্ৰের অপ্রামাণ্য বা পরন্পর-বিরোধ 
নাই । কেননা, স্ব স্ব বিষয়ে সমস্ত শাস্ত্ৰই অবাঁধিত ও 
অবিরুদ্ধ। 

পূজ্যপাঁদ উদয়ুনাচাৰ্য্য--বিভিন্ন দর্শনশান্তরে উপদিষ্ট বিষয় 
গুলির অবস্থাভেদে উপাদান ও হান যেরূপ বিশদভাবে 
" প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতিও মনোযোগ করা উচিত। 
আত্মার উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়া তিনি বলেন যে, 
আত্মার উপাসনা করিতে হইলে প্রথমত বাহ্‌ অর্থই ভাসমান 
হয়। অর্থাৎ কোনরূপ বাহ্‌ অর্থ অবলম্বন করিয়াই আত্মার 
প্রাথমিক উপাসনা হুইয়া! থাকে । সেই বাহ অর্থ আশ্রয় 
করিয়া! কর্ম্মমীমাংসার উপসংহার হইয়াছে । চার্বাকের 
সমুখানও তাহা হইতেই হইয়াছে । অর্থাৎ" কৰ্ম্মদ্বার| আত্মার 
উপাসন৷ আত্মোপাসনার প্রথম ভূমি৷ | 
দৰ্াস্বি ব্ৰানি ্মন্ৰব্বন্‌ মব্মব্বব্মান্‌ মুক দক্জ্মন 
* নান্মবান্দন্‌ | ্‌ ন 
্বয়স্ত, পরমাত্মা ইন্দ্রিয় সকলকে বহিমূ্থ করিয়া তাহা- 


দিগকে হিংসিত করিয়াছেন, অতএব ইন্ডরিয়দ্ারা বাঁহবিষয় - 
দৃষ্ট হয় অন্তরাত্মা দৃষ্ট হয় না। ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে : 


কৰ্ম্মমীমাংসার উপসংহার ও চাৰ্বাক মতের সমুখ্খান হুইয়াছে। 


£ তাহার পরিত্যাগের জন্য ঘঙ জন্যঃ আত্মা কৰ্ম্ম হইতে 
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উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়। ১৩৭ 
পর অর্থাৎ কর্মদ্ধারা আত্মা লভ্য হয় না৷ ইত্যাদি শ্ৰুতি শ্ৰুত 
হইয়াছে। প্রথমত কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ইলে 
আত্ম কৰ্ম্ম-লভ্য নহে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তখন আত্ম- 
লাভের জন্য উপায়াসন্তরের অন্বেষণ স্বাভাবিক ৷ তৎকালে 


অৰ্থাকার ভাসমান হয়। অর্থাৎ আত্মার অর্থাকারতা প্রতীয়মান 


হয়। এই অর্থাকার অবলম্বন করিয়া ত্ৰিদণ্ডি-বেদাত্তীদিগের 
মতের উপসংহার ও যোগাচার মতের সমুখান হইয়াছে। 
আনীন্বক বলৰ এ সমস্ত আত্মাই, এই শ্ৰুতি দ্বারা এ অবস্থা 


বা মৃত প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ সমস্ত আত্মাই, এই শ্ৰুতি 
দেখিয়| "ত্ৰিদণ্ডি-বেদান্তীর। বিবেচনা করিলেন যে, আত্মাই, 


জগদাঁকার ধারণ করিয়াছেন । এই জগৎ আত্মার রূপান্তর 
মাত্র । আত্মা যথাৰ্থ ই জগাদাকার হুইয়াছেন। আত্মারণ্নায় 
জগৎও সত্য। এই জগৎ আত্মা হইতে অতিরিক্ত .নহে। 
ইত্যাদি বিবেচনায় তাহার! বিশিষ্টাদ্বৈত বাঁদের প্রচার 


করিলেন। যোগাচার অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বিবেচনা - 
করিলেন যে, আত্মা জগদাকার ধারণ করিলে ততদাকার জ্ঞান, 


দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পাঁরে। তাহার জন্ম 
বাহবস্তর অস্তিত্বস্বীকার অনাবশ্যক ৷ বিজ্ঞানবাদ্টীর মতে 
বিজ্ঞানমান্রই আত্ম । ত্রিদণ্ডি-বেদানস্তীর! "আত্মাকে সর্বধ- 
ময় স্বীকার করিয়াছেন | আত্মাতে সমস্ত বস্তুর সত্তা স্বীকার 
করিয়াছেন।". এ মতের. পরিত্যাগের জন্য 'বন্নব্যন্‌ 
আঁত্মাতে গন্ধ নাই, রস নাই, ইত্যাদি শ্রুতি শ্ৰুত হইয়াছে ৷ 
ইহার অনুশীলন করিলে পরিশেষে বোধ হইবে য়ে, আত্মাতে 


কোন পদাৰ্থ নাই । ইহা অবলম্বন করিয়াই বেদান্তদ্বার-২ 


১৮ 
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মাত্রের উপসংহার এবং শুন্যবাদের ও নৈরাত্ম্যবাদের সমুখান 


হুইয়াছে। চির 
_ স্মষ়ব্নবমন্য স্মাধ্ধীন্‌ ৷ 
_ এই জগৎ পূৰ্ব্ব অসগু ছিল, ইত্যাদি শ্ৰুতি এ মতের 
. প্রতিপাদক | বেদাস্তদ্বারমান্র-_বুঝাইয়া দেয় যে, বাহ বিষয় 
কিছুই সৎ নহে, উহ৷ মায়াময় মাত্র। শূন্যবাদীর! বিবেচন! 
করিলেন যে, বন্তগত্যা বাহ বিষয় না থাকিলেও যদি মায়! 
দ্বার! বাহ ব্যবহার নিৰ্ব্বাহ হইতে পারে, তবে আত্মার স্বীকার 
- করিবারও প্রয়োজন হইতেছে না । বাহ্‌-ব্যবহারের ন্যায় 
আত্ম-ব্যবহারও মায়া দ্বারাই নির্বাহ হইতে পারে । 'এইরূপে 
শুন্যবাদ ও নৈরাত্মমুবাদের আবির্ভাব । 
:,; ক্ন্্ নম: সবিযন্লি য় নী দ্]ুন্সস্বনী জনা: | 
._. যাহার! আত্ম-হাঁ, তাঁহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। 
ূ ইত্যাদি শ্ৰুতি--তাদৃশ, অবস্থা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ . 
J দিয়াছে। “ক্রমে বাহ বিষয়ের ও আত্মার বিবেক অর্থাৎ 
| বৈলক্ষণ্য ভাসমান হয়। আত্মার ও অনাত্বীর বিবেক আশ্রয় 
চ করিয়াই সাংখ্যদৰ্শনের উপসংহার এবং শক্তিসত্ব-বাঁদ সমু 
ৃ 5 খিত হইয়াছে। দ্ধ: মৰ্হ্মান্‌ অর্থাৎ আত্মা! প্রকৃতি হইতে 
ৰ পর-এই শ্ৰুতি সাংখ্যদর্শনের উপসংহারের প্রতিপাদক। 
(|... সাংখ্যদৰ্শনে প্রকৃতি সত্য বলিয়৷ পরিগৃহীত হইয়াছে। 


_ ‘প্রকৃতি-মত্যতার পরিত্যাগের জন্য লাল্মন্মম্‌ আত্মা ভিন্ন 
= = ৰি 
কিছুই মৎ নহে ইত্যাদি শ্ৰুতি শ্ৰুত হয়। তৎপরে কেবল 


৮... আত্ম মাত্র প্রকাশ পায়। * তাদৃশ অবস্থা আশ্রয় করিয়া 
অদ্বৈতমতের উপসংহার হইরাছে।. রি 
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উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ১৩৯. 


ন ঘহ্জ্যনীআ্াস্বৰন্দীম্‌ননি | : 


অর্থাৎ দেখে না, সমস্ত এক্‌ হয়, ইত্যাদি‘শ্ৰুতি চিত ৃ 


মতের প্রতিপাদক। দৃশ্য ও দ্ৰষ্টা. এই উভয়ের. মাহায্যে 
দর্শন সম্পন্ন হয়। সমস্ত এক *হুইলে, দ্ৰক-দৃষ্য-বিভাগ- 


' থাকে ন|। স্ৃতরাং দর্শন হইতে পারে ন|। ক্রমে. অদ্বৈতা- 


বস্থাও পরিত্যক্ত হয়। 
লাল লাঘিঘ্ব ভ্বীলস্‌.। 
অদ্বৈতও নহে দ্বৈতও নহে। ইত্যাদি শকতি’ এ. 
অবস্থার পরিচায়ক বা বোধক । এই অবস্থাতে সমস্ত সংক্কার 


অভিভূত" হইয়া, যায়। স্থৃতরাং তদবস্থাতে কেবল, মাত্র * 


আত্মা ভাঁসমান হয়।. এ অবস্থাতে আত্মা : কোন রূপে 
বিকর্পিতও হইতে পারে,না। কারণ, বিকল্প-_সংস্কারের 
কার্য্য। সমস্ত সংস্কার অভিভূত হইলে 'কিরূপে বিকল্প 
হইতে পারে। এই অবস্থা আশ্রয় “করিয়া চরমূ, বেদান্তের 
উপসংহার হইয়াছে ৷ 
ঘলী নাস্বী নিনব্মন্ম অদাত্র মনবা বস্তু |. : 
মনের সহিত বাক্য যাহাকে-ন| পাইয়া নিবর্তিত- হয়। 
ইত্যাদি শ্ৰুতি ওঁ অবস্থার পরিচায়ক । পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব অবস্থা 
পর পর অবস্থাতে পরিত্যক্ত" হ্য় বটে । “কিন্ত অনন্তর 
নিদ্বি্ট অবস্থা কোন কালেই পরিত্যক্ত হয় না। অৰ্থাৎ 
অনন্তর. নির্দিষ্ট অবস্থার পরবর্তী এমন .কোন. অরস্থান্তর 
নাই, যে অবস্থাতে পূৰ্ব্ব নিদিষ্ট অবস্থা পরিত্যক্ত; হইতে 
পারে। ওঁ অবস্থা মোক্ষরূপ-নগরের, পুরা, স্বরূপ । 


অবস্থা, হইলে নিৰ্ব্বাণ স্বয়ং ‘উপস্থিত হয় ।..তদর্থ কোন, _ 
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গ্রযত্বের অপেক্ষ৷ থাকে না । এই জন্য নিৰ্ববাণকে অবস্থান্তর 
বলা যাইতে পাঁরে না। এই নির্ববাণকে আশ্রয় করিয়! 
্যাযদর্শনের উপসংহার হুয়াছে ৷ 
* অঘ মী নিচ্দাম সন্দন্ধান স্নামনাম: বব লন্ত ন 
ন্‌ লক্কািনি। ন নন্ত দাতা তব্ন্দালন্ি স্তন 
ঘম্ননীযন্ন । 
যে নিষ্ধাম, আঁত্মকাম ও. আপ্তকাম, সে ত্রন্ম হুইয়াই 
ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় নাঁ। 
এখানেই তাহা সম্যক্রূপে নীত হয় ইত্যাদি শ্ৰুতি তাহার 
প্রতিপাদক ৷ এই পর্য্যন্ত বলিয়া আচাৰ্য্য চরমবেদাস্ত 
মতের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । স্থধীগণ বুঝিতে 
পারিতেছেন যে, আচাৰ্য্য অবস্থাভেদে অন্যান্য সমস্ত দর্শনের 
মতের উপাদেয়ত| এবং হেয়ত! প্রদর্শন করিয়াছেন ৷ তাঁহার 
মতে একমাত্র চরম বেদান্তের মত কেবলই উপাদেয় । 
উহ! কোনকালে হেয় নহে। চরম বেদাত্তের মত-সিদ্ধ 
নিৰ্ব্বাণ অবস্থা অবলম্বনেই ন্যায় দর্শনের উপসংহার হইয়াছে ৷ 
সুতরাং-উক্ত দর্শন দ্বয়ের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইহাই 


আচার্ষ্যের অভিপ্রায় । কি মুলে কোন্‌ দর্শনের প্রচার . 
হইয়াছে, আচাৰ্য্য তাহাও . দেখাইয়া দিয়াছেন ৷ *ন্যাঁয়দর্শন- 


কার মহধি গোতমের একটা সূত্র এই-- ** 5 
_ লহ যননিতলাহ্যানান্মন্তাৰী মীনান্বাজ্যা্ানিচ্যুদার: | 
, ইহার সাহজিক অর্থ এইরূপ-_অপবর্গ লাভের জন্য 


যম ও নিয়মদ্বার। আত্মার সংস্কার অর্থাৎ পাপক্ষয় ও পুণ্যে- 


_পচয় করিবে । যোগশীল্ত্র" এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ত; বিধি ও 
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উপায় দ্বারা আত্মসংস্কার করিবে। অধ্যাত্মাবিধি শব্দের 
সাহজিক অর্থ__উপনিষনুক্ত' বিধি বা বেদাত্তোক্ত” টি 
গোতম আরও বলেন__ 

স্নানব্মসত্বত্বা্মাৱ্ধাস্বিল্দীন বস্তু বনাব: । 

জপবৰ্গের জন্য অধ্যাত্মবিদ্যা শাস্ত্রের গ্রহণ অর্থাৎ 


অধ্যয়ন ও ধারণা করিবে, এবং আত্মবিদ্যাশাস্ত্রের অভ্যাস 


অর্থাৎ সতত চিন্তনাদি করিবে । এবং তদ্দিদ্য অর্থাৎ আত্ম- 
বিদ্যাশাস্ত্ৰজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত সংবাদ করিবে |: তামা 
পঙ্গিনিল স্বামী বলেন__ 
স্লামবংনলিনি নতি 
আ.ত্মবিদ্যাশাস্ত্রারা আত্মাকে জানিতে পাঁরা- যায়, 
এই জন্য জ্ঞান শব্দের অর্থ আত্মবিদ্যাশাস্ত্র। * টাকাকার 
আত্মবিগ্ঠাশীস্ত্র শব্দের অর্থ আন্বীক্ষিকী শাস্ত্ৰ এইরূপ বলিয়া- 
ছেন বটে, পরস্ত আত্মবিদ্যাশীস্ত্র শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ উপনিষৎ 


শাস্ত্ৰ বা বেদান্তশান্ত্র। শ্লোকবান্তিক গ্রন্থে মীমাংসাবাত্তিক 


কার কুমারিল ভষ্ট বলেন_ ' 
দুজাত্ব নাৰ্ৱিন্মনিবান্দৰ্দ্ম্ববান্দাত্বিনা সাম্মন্ধহন তল, | 
হভ্তলননন্বিসযব্ৰ ভীম; সমানি বহান্মলিঈনহাল | ৩ . 
নার্তিক্য নিবারণ .করিযার জন্য ভাষ্যকার যুক্তিদ্বার! 


আত্মার" অস্তিত্ব বলিয়াছেন। আত্মবিষয়ক বোধ বেদাস্ত 


দৃঢ়তা-প্রাপ্ত হয়। বার্তিককার বিবেচন| করেন 
বেদান্ত-নিষেবণদ্বার৷ আত্মাবোধ দৃঢ় হয়। ভীষ্যকার 
যে Es দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রত্বিপম্ন করিয়া- 


ছেন, তাহ| কেবল নাস্তিক্য নিরাশের জন্য । প্রকৃত আত্ম" 


১৪২ পঞ্চম লেক্‌চর | : 


তত্ব নিরূপণ করা ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য নহে। উহ! বেদাত্ত 
হইতে “্অধিগম্য । আত্ম! দেহাঁদি হইতে অতিরিক্ত, এতা- 
বন্মাত্র প্রতিপন্ন হইলেই নান্তিক্য নিরাস হয়। - এই জন্য 
তাবন্মাত্র প্রতিপাঁদন করিয়া ভাষ্যকার নিরস্ত- হুইয়াছেন। 
অপরাপর দর্শন সংবন্ধেও ,এ কথ! বলা যাইতে প$রে। 
' বল! যাইতে পারে যে, অন্যান্য দর্শনকারগণ নীস্তিক্য নিরা- 
দের জন্য আত্মা দেহাঁদি হইতে ভিন্ন ইহাই প্রতিপাদন করি- 
ঝাছেন। পারমার্থিক আত্মতত্ব নিরূপণ করা তীহাদের উদ্দেশ্য 
নহে। সে যাহা হউক। সাংখ্যবৃদ্ধ তগবান্‌ বাৰ্ষগণ্য বেদান্ত 


মতের সমাদর করিয়াছেন । পন্নবর্তী- সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান. 


ভিক্ষু-_বেদ্বাস্ত মত সিদ্ধ আত্মা পারমার্থিক এবং. সাংখ্যমত 
সিদ্ধ আত্মা ব্যাবহারিক এইরূপ বলিয়া! বেদান্ত মত সিদ্ধ 
আত্মার যাঁথার্ঘ্য স্বীকার করিয়াছেন। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক 
উদয়নাচাৰ্য্য অপরাপর.দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত 
মতের অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । বৃদ্ধ মীমাংসাঁসকী- 
চাৰ্য্য কুমারিল ভট্ট বেদান্ত মতের উপাদেয়ুতা ঘোষণা করিয়া 
ছেন। স্থৃতরাং আত্মার বিষয়ে দাৰ্শনিকদিগের মত ভেদ থাঁকি- 
লেও অপরাপর দর্শনের মতের অনাদর করিয়! বেদান্ত মতের 
ই... আদ্র করিতে হুইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। 
| একটা বিষয় আলোচনা কর! আৱশ্যক, বোধ হইতেছে 

ুমু্ ব্যক্তি বেদান্ত মতের অনুসরণ করিবে--বেদাস্তোপদিষ্ট 

আত্মতত্তে শ্রদ্ধা করিবে, ইহা! স্থির হইয়াছে ।. কিন্তু বেদান্ত 

মতও ন একরূপ নহে। বিভিন্ন আচাৰ্য্য বিভিন্ন মত প্রচার 

করিয়াছেন. জীবাত্মার স্বরূপ. কি, তদ্ধিষয়ে অবচ্ছিন্নবাদ 
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উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ১৪৩ 


প্রতিবিম্ববাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত প্রদশিত হইয়াছে । জীবাত্ম৷ 
এক কি অনেক, তদ্বিষয়েও পূর্ববাঁচার্ধ্যদিগের ওকমত্য নাই । 
বস্তুতে বিকল্প হইতে পারে-না, ইহা! অনেকবার বলা হুই- 
য়াছে। স্থতরাং জীবাত্মা একও হুইবে অনেকও হইবে, ইহা 
যেমন অসম্ভব, সেইরূপ জীবাত্ম| বিকল্পে এক ও অনেক 
হুইবে অর্থাৎ কখনও এক হইবে, কখনও অনেক হইবে, ইহাঁও 
সেইরূপ অসম্ভব | জীবাত্ম হয় এক হইবে, ন! হয় অনেক 
হইবে। অতএব স্বতই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, পরম দয়ালু 
ূর্ববাচার্য্যেরা এক বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ 


করিলেন, ইহার অভিপ্রায় কি? 


পূৰ্ব্বাচাৰ্য্যের৷ কেহ স্পষ্টরূপে কেহ প্রকারান্তরে এ প্রশ্নের 
সমাধান এবং বিভিন্ন মত্বের উপদেশের অভিপ্রায় বর্ণনা "করি- 


য়াছেন তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে । লোক-ব্যবহার = 


অবিবেক-পূর্ববক, ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত। দেখিতে পাওয়া 
বায় যে, অন্ধাদির চক্ষুরাদিতে মমত্বাভিমান নাই, এই জন্য 
তাহাদের . দর্শনার্দদ ব্যবহার হয় না। অতএব সিদ্ধ 
হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়ে মমতাভিমান না থাকিলে প্রত্যক্ষাদি 


ব্যবহার হইতে পারে না - দর্শনাদি ব্যবহারে ‘ইজ্দিয়ের 


উপযোগিতা কেহ ' অস্বীকার 'করিতে পারেন না। অধিষ্ঠান 
বা আশ্রীয়ভূত" শরীর ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয় না। 
ইন্দ্রিয়. শরীরে অধিষ্ঠিত হইলেই ইন্ডরিয়ের ব্যাপার হ্য়, ইহা 
অনুভব সিদ্ধ। আত্মার সহিত দেহের অধ্যাস বা কোনরূপ 
সংবদ্ধ না থাকিলে আত্মা প্রমাতা৷ হইতে পারে না? আত্মা 


অঙ্গ, -দেহাদির সহিত তাহার স্বাভাবিক সংবন্ধ- হইতে, বে 


১৪৪ ' পঞ্চম লেক্‌চর । 


পারে ন|। এ সম্বন্ধ অবশ্য আধ্যাসিক--বলিতে হইবে। 
অধ্যার্স'আর অবিদ্যা এক কথ| | প্রমাতা ভিন্ন প্ৰমাণ-প্রৰ্বতত 
একান্ত অসম্ভব | দেখ| যাইতেছে যে, ইন্দরিয়ে মমত্বাভিমান ও 


.. দেহে আত্মভাবের অধ্যাস প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের হেতু ৷, উহা 
-."অবিদ্যার প্রকারভেদ মাত্র । অতএব লোকব্যবহার আবি- 
" দ্যক। পশ্বাদির ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহা. বিল- 


ক্ষণ প্রতিপন্ন হইতে পাঁরে। এ সকল বিষয় স্থানান্তরে 


আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে বিশেষ ভাবে আলোচিত _ 
হুইল না। লোকব্যবহার লৌক-প্রসিদ্ধই আছে। তাহার 


“সমর্থনের জন্য প্রমাণের উপন্যাস করা নিশ্রয়োজন। উহা 
আবিদ্যক বলিয়া তাহার সমুচ্ছেদ সাঁধনই কর্তব্য । ‘প্রাচীন 


_ আচাৰ্য্যেরা বিবেচনা করেন যে, কি-কারণে, এরূপ ব্যবহার 


হয়, তাহার নিরূপণ করা! বৃথা কালক্ষেপ মাত্র । অদ্বৈত 
আত্মজ্ঞান-সমস্ত লোকব্যবহাঁরের উচ্ছেদের হেতু । এই 
জন্য তীহার| অদ্বৈত আত্মতত্ব সমর্থন করিবার জন্যই যত্ন 
করিয়াছেন। অপ্য দীক্ষিত বলেন-_ 
সাত্বীলল্বনস্াৰবিত্বিনিমযগ়ন্নালীনযবিভ্তী ঘৰ" 
ফনস্মত্বিনাহৰান্‌ বৰ্যম্নী নানানিঘা হুগিনা: | 
প্রাচীন আচাৰ্য্যগণ আত্মার একত্ব সিদ্ধি বিষয়েই নির্ভর 


করিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মার একত্ব প্ৰতিপাদন করিবার " 


জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। কি কারণে.ব্যবহার নিষ্পন্ন 
হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের আদর বা আস্থা ছিল না। তবে 
অল্সধুদ্ধিদের প্রবোধের জন্য ব্যবহার-সিদ্ধি বিষয়ে নানাবিধ 
/ পন্থা বা. রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন এঁ প্রদর্শিত রীতির 


af 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ১৪৫ 
প্রতি. তাঁহাদের আস্থা নাই। মন্দমতিদিগকে প্রবোধ 
দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য । বোদ্ধব্যদিগের রুচি বিভিন্নক্ন্প বা 
বিচিত্র । বোদ্ধব্যদিগের রুচি অনুসারে তাঁহার! নানাবিধ মত 


প্রকটিত করিয়াছেন। বোদ্বব্যদিগের স্থুল সূক্ষ্ম বুদ্ধি অনু- 
সারেও বিভিন্ন মত উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথমত সূক্ষ্ম বিষয় _ 


উপদিষ্ট হইলে তাহ| সকলের বুদ্ধ্যারড় হইতে পারে না। ৰ 
এই জন্য দয়ালু পূৰ্ববাচাৰ্য্যগণ স্থূল বিষয়েরও উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন ৷ অদ্বৈত ত্ৰহ্মসিদ্ধিগ্ুন্থে কাশ্মীরক সদানন্দ: যতি 
বলেন,_ , ২ 
দাঁনন্রিব্নানন্ল্ড হুনাবানী আআ ক্যান নাল্মন্নমায়স্ব: | 
নদা নাৱনীঘনাধলান্‌ । কিন্তু নন্ধা ন স্মনাহিমাযা- 
বান জীনমানমাদন: বন্‌ নিননীন সুম্মন | কর 
স্মঘনীন হ্ৃন্ধজীননাহাজ্ান্তজ্জী বহান্বিত্রান্ন: | দ্থহস্ত 
'ক্মনজজজন্মাজিনস্তজনব্স মবন্রহ্টীধিল লব বহত্তুদ্ধা- 
ভনক্বত্বানিমিভ্তত্স লিহিস্মাঘলবদ্ধিনস্মলব্যাভিবিজ্দল- _ 
জীৰ ব্বিন্দাহুক্ক' মননি।  লন্তব নবান্নস্বনহনানতব্ম :. 
নলিৱিঘাবলয্ন্ঘত্দ দাৰ্ভিন্মনানন্ধানন্ম | * 
ইহার তাৎপৰ্য্য এই ৷ প্রতিবিন্ববাদ: এবং আবচ্ছেদ- 
বাদের ব্যুৎপাদন "বিষয়ে অর্থাৎ, সমর্থন বিষয়ে আমাদের .. 
অত্যন্ত আগ্রহ নাই । যেহেতু, অল্পবৃদ্ধি লৌকদিগের বোধ- 
নার্থ উহ! কথিত হইয়াছে । কিন্তু এক জীববাদ মুখ্য. বেদান্ত 
সিদ্ধান্ত . অনেক জন্মাৰ্জিত পুণ্য তগবানে অপিত হইলে 
. ভগ্ববদনুগ্রহে অদ্বৈত বিষয়ে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হয়৷: তীদুশ _ 


আদ্ধালু ব্যক্তি__শ্রবণঃ মনন ও হিনিাসমািয হইলে এই ৬_ ্‌ 


৯৯ 


বিলি, 


১৪৬ পঞ্চম লৈক্‌চর ৷ 


মুখ্য বেদান্তসিদ্ধান্ত তাহার চিত্তেই সমারূঢ় হয়। অর্থাৎ | 
তাদৃশ ভাগ্যবান পুরুষেই ইহা বুঝিতে সক্ষম হয়। যাহার | 
নিদিধ্যাসন নাই--যে পাণ্ডিত্য মাত্ৰ লাভ অভিলাষে বেদান্ত 
আবণ করে, মুখ্য বেদান্ত সিদ্ধান্ত তাহার বুদ্ধ্যারড় হয় না। 
স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে_ ; ৰু 
ব্ৰাত্বান্‌ মনি নিন নন্ত্ৰয়া: বন্ধত অন্‌ । 
ক্মবিনর্শিনলানন্লাব্সিনা: জনিন: ব্বহা ॥ 
. অল্পবুদ্ধিদের পক্ষে সমস্ত জগৎ ত্রন্মের বিবর্ত। তত্তবজ্ঞ- 
“গণ সর্বদাই অবিবন্তিত আনন্দ স্বরূপ ত্রহ্গ অনুত্তৰ করেন। 
- ভগবান্‌ শঙ্করাচাৰ্য্য অপরোক্ষানুভব গ্রন্থে বলিয়াছেন 
 স্তৃযত্বাদন্ভানান্লীয়া ন্ৰন্নিত্বীনাত্ম বাধিত: | : | 
" বঘ্ৰস্নানিনমা: নূন ড্বলবাৱ়ান্নি মান্নি স্ব ॥ .. 
যাহারা. বৃতিহীন অর্থাৎ নিদিধ্যাসন শূন্য এবং রাগী 
অৰ্থাৎ বিষ্য়াসক্ত, ব্ৰহ্ম বাৰ্তাতে অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্ৰে পাঁণ্ডিত্য- ৷ 
লাভ করিলেও তাঁহারা অজ্ঞানী । তাঁহার! যাতায়াত প্রাপ্ত 7২ 
হয় অর্থাৎ তাহাদের জন্ম মরণের নিবৃত্তি হয় ন| | আপত্তম্ব 
ধৰ্ম্মসূত্ৰের উজ্দ্বলা নামক বৃত্তিতে হ্রদ মিশ্র একাত্মবাদ 
এবং অনেকাত্মবাদ সম্বন্ধে একটা সুন্দর কথা বলিয়াছেন ৷ 
. তিনি বলিয়াছেন__ | | 
কলি স্বলবমলান্লা হজ: স্বাস্বাবিনানা ? ন্মিমলন 
ক্সানল ? জঁ লামহর্নবিঘতিবন্ধব্থী বিল্মলিমন্বঃ জবৃছ- 
ববাঁন্‌ জন্ুদলালিন বান, নঘ্বিয়াহহ্ব নীম: | ‘ভ্ৰমি 
| শি অ্ন্ঠী বন্নি ন ব্ৃৱব্ছ্ৰিন্নি ন্ধা ন নি: ? অঘ ৷ 
4 ২ বন্মি লঘাঘি জ্বী জাম: দুন্যল্তননঘা জবা | _ 


=} পো 


উপদেশ ভেদের অভিপ্ৰায় । '_ ১৪৭, 


ইহার তাৎপৰ্য্য এই শিষ্যের প্রশ্ন হইল যে, জীবাত্মা 
এক কি অনেক? গুরু উত্তর করিলেন থে, ইহা জানিয়া 
কি হইবে? তুমি জীব। “তুমি চিদেকরস, নিত্য, নিৰ্ম্মল 
হইয়াও কলুষ সংসর্গে কলুষতাকেই যেন প্রাপ্ত হুইয়াছ, 
অর্থাৎ অবিগ্তাসংসর্গে যেন পাপ পুণ্য ভাগী হুইয়াছ, তাহার 
বিয়োগ হইলেই তোমার মোক্ষ হইবে। তুমি মুক্ত হইলে 
যদি অন্য জীব থাকে, তাঁহারা সংসারী থাকিবে। তাহাতে 
তোমার ক্ষতি কি? পক্ষান্তরে তুমি মুক্ত হইলে যদি অন্য 
জীব না থাকে, তবেই ব| তোমার লাভ কি ? অতন্রব জীরাত্মা 


এক কি অনেক, এ কথা আলোচনা করিয়া তোমার কোন 


ইফ্ট সিদ্ধি নাই. তদ্দারা বৃথা সময় নষ্ট কর! হয় মাত্র । 

অতএব এ আলোচনা দ্বারা বৃথা কালক্ষেপ ন! করিয়া তোমার 

কর্তব্য শ্রবণ মননাদিতে তুমি এ সময় নিযুক্ত কর। 

তদ্দারা তুমি লাভবান্‌ হইবে পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়াছেন__ 
নন্দ ন্বী হি আন্ত লান্তনস্বনান্‌ দামী লিজ ১০ 

_ লান্ম, জা স্কনিৰ্ন্ম অন্‌ জি ঘৰ অন্ননন্যঘা য় জিনা:] 

মন্থান্দ ন অইস্তবন্লদি নদী ব্বামাত্ম নন্বত্থয়নি: -_, 
স্ব’বামিল্সমিহাঁ মিহাঁ স্ব ন অহ নিমঁন্য নিষিন্মত্ৰ ৷৷. ১৪ 
অর্থাৎ কতিপয় রাজপুক্র দৈবাৎ পিতা মাত! কৰ্তৃক পরি- 


ত্যক্ত হইয়| ব্যাধকুলে প্ৰতিপালিত এবং সংবদ্ধিত হুইয়াছিল।' 


তাহারা জানিত না যে, তাহারা রাজপুত্র । তাহারা আপনা- 
দিগকে ব্যাধজাতি বলিয়াই বিবেচনা করিত। মাতা 
বাঁ অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজনকে বলিল যে, তুমি 
ব্যাধজাতি নহ, তুমি রাজপুত্র! মে এ আপ্তবাক্য শুনিয়! 


৮,৯৯৯ 
খু 23৮ > 


১৪৮ -.. পঞ্চম লেকৃচর | - 


ব্যাধজাতির অভিমান পরিত্যাগ করিল এবং নিজেকে রাজা 
বলিয়া বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ চেষ্টা দ্বারা নিজ বৈভব 
প্রাপ্ত হইল । অন্যের! নিজ বৈভব প্রাপ্ত হইল না। তাহার! 
ূর্ব্বব আপনাদিগকে ব্যাধজাতি বলিয়াই বিবেচনা করিতে 
থাকিল । অন্য রাজপুত্রগণ ব্যাধরূপে. রহিল, ইহাতে নিজ 
বৈভব প্রাপ্ত রাজপুজের কোন ক্ষতি হইল না। পক্ষান্তরে 
যদি একটা মাত্র রাজপুত্র ব্যাধকুলে সংবদ্ধিত হইয়। আপনাকে 
ব্যাধ, বলি বিবেচনা কৰিয়া পরে আপ্তবাক্য অনুসারে নিজ 
‘বৈভৰ প্ৰাপ্ত হয়, অন্য কৌন রাজপুত্র ব্যাধকুলে না থাকে, 
তাহা হইলেও নিজবৈতব প্রাপ্ত-রাজপুজের কোন লাভ হয় 
ন| | জীবাত্মার সম্বন্ধেও এরূপ বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ একটা 
জীবাত্ম৷ ত্রন্ম বিদ্যাদ্বারা মুক্তিলাভ্‌ করিলে. অন্য জীবাত্ম| 
থাকে তাহার৷ সংসারী থাকিবে, তাহাতে মুক্ত জীবের কি 
ক্ষতি- হইতে পারে? , অথবা জীব একমাত্র হইলে এবং 
তাহার মুক্তি হইলে জীবাস্তর নাই বলিয়| মুক্ত জীবের কি 
লাভ ‘হইতে. পারে ? এই জন্য জীবাত্মা-এক কি অনেক, 


নিৰ্ব্বন্ধ সহকারে বা আগ্রহ সহকারে আমরা ইহার নিশ্চয় 


করিতে প্রস্তুত নহি । .. 


—— সপ 


4 
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ষষ্ঠ লেকৃচর। 
উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় ৷ 

আত্মার সংবন্ধে বেদান্ত মত যথার্থ, অপরাপর দর্শনের 
মত যথার্থ নহে। পরস্তু আপরাপর দর্শনকর্তাগণ ভ্রমের 
বশবর্তী হইয়া অযথার্থ মতের উপদেশ করেন নাই। সহসা 
সুন্মবিষয় বুদ্ধিগম্য হয় না, এই জন্য অধম ও মধ্যম 
অধিকারীর উপকারের জন্য তাহার দয়া করিষা , ইচ্ছা- 
পূৰ্ব্বক অবথার্থ মতের উপন্দেশ দিয়াছেন । তাহাদের উপ-. 
দেশের, এমন অদ্ভুত কৌশল যে এ অবধার্থ মতে উপনীত 
হইলে ক্রমে যথার্থ বিষ্য় তাহার বোধগম্য হয়, এসমস্ত _ 
কথ পূৰ্ব্বে বলিয়াছি। এৎসংবন্ধে আরও ছুই একটা কথা 
বলিব। কি লৌকিক বিষয়, কি, শাস্ত্ৰীয় বিষয় সর্বত্রই 
দেখিতে পায়| যায় যে,প্রথমত স্থূলভাবে উপদেশ দিয়| ক্রমে 
সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হয়। শিল্পীরা অগ্ৰে 
স্থুল স্থূল বিষয়ের উপদেশ দেন ৷ উপদিফ্ট স্থূল বিষয়ে, অভি- 
জ্ঞত| লাভ করিলে পরে তদগত সুক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় শিক্ষার্থীকে 
বুঝায় দেওয়া হয়'। ক্ষেত্রের পরিমাণের উপদেশ দেওয়ার . 
সময় প্রথমত স্থুলভাবে. ক্ষেত্র পরিমাণের উপদেশ দেওয়া হয়, 
পরে তাঁহার সূক্ষ্ম বিষয় পরিব্যক্ত কর! হইয়া থাকে। শিক্ষা- 
থাকে প্রথমত-সরল চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের পৰিমাণ প্রণালী উত্তম- 
রূপে বুঝিতে হয়। ত্ৰিকোণ ত্ৰিভুজ প্রভৃতি ক্ষেত্রের পরি- 
মাণ প্রণালী পরে আয়ত্ত করিতে হয়। সরল ক্ষেত্রের পরি- , 


১৫০ ৰ ষষ্ঠ লেক্‌চুর । 


মাণও স্থল সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ ৷ সাধারণত স্থূল পরিমাণ দ্বারাই 
সমস্ত ব্যবহার হইয়া থাকে । সু পরিমাণে রেখা মাত্ৰও ব্যতি- 
ক্রম হয় না বটে ; কিন্তু ব্যবহারের জন্য উহ| তত আবশ্যক 
নহে | এই জন্য ক্ষেত্র পরিমাণকারীদের সৰ্ব্বত্ৰ সূক্ষ্ম পরি- 
মাণ নির্ণয়ে তাদৃশ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। -প্ৰহৃত 
স্থলেও আত্ম দেহাঁদি হইতে অতিরিক্ত, স্ুলভাবে ইহা অবগত 
হইলেই নাস্তিক্য নিরাস হয়৷ তজ্ঞন্ট আত্মার সুক্ষ স্বরূপের 
জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই ৷ নৈয়ায়িক আচাৰ্য্যগণ নাস্তিক্য 

নিরাসের জন্য, আত্মা দেহাদি নহে--আঁত্ম। দেহাদি হইতে 


অতিরিক্ত পদার্থ, এইমাত্র বুব'ইয়া দিয়া নিরত্ত হইয়াছেন ৷ 


নান্তিক্য নিরীস না করিলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ ব্যর্থ 
হইয়া বাইবে। ভিত্তিতে বা কোন উপযুক্ত আধারেই “চিত্র 
রচনার সফলতা। হইয়া থাঁকে। জলে বা আকাশে শত 
শত বার চিত্র রচনা করিলেও ক্ষণকালের জন্যও তাহ৷ স্থায়ী 


হইবে না, তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়! যাইবে ৷ নাস্তিক্য _ 


নিরান হইলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ স্থায়ী হইবার 
আশা কর! যাইতে পারে। নান্তিক্য নিরাস ন! হইলে 
শত শত বার আত্মতত্ব উপদ্বিষ্ট হইলেও, উহ। ক্ষণকালের 
জন্যও স্থায়ী হইবে না। উয্নর ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত বারি- 
বিন্দুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যাইবে । এই অভি- 
প্রায়ে অপরাপর দর্শনকারগরণ নাস্তিক্য নিরাসের জন্য যত্ন 
করিয়াছেন । আত্মার বার্থ স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করেন 
নাই। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে নাস্তিক্য নিরাস হইলে 


_ গুভবৰ্ম্বের , অনুষ্ঠান ও অশুভকর্তের প্ররিবর্জন হুইবে ৷ 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ১৫১ 


এইরূপে চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলে তখন বেদাল্তো- 
পদবি যথার্থ আত্ম্বরূপ বুঝিবাঁর ক্ষমতা জন্মিবে। অপরাপর 
দার্শনিকের! নাস্তিক্য নিরাস করিয়৷ বেদান্তের কিরূপ সহায়ত! 
এবং লোকের কত উপকার করিয়াছেন, স্ুুধীগণ তাহা 
বুঝিতে পারিতেছেন। প্রথমত স্থুলভাবে শিক্ষা না হইলে 
সুক্ষ্ম বিষয়ের ধারণাই হইতে পারে না। বালক একদা আকা 
বাদদি যুক্ত ব্যঞ্জনবৰ্ণ বা পরস্পর সংযুক্ত ব্যঞ্জনবৰ্ণ আয়ত্ত করে 
না। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবৰ্ণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে পরিচিত হইলে 
পরে তাহাদের যোগ উপদেশ করা হয়। ব্যঞ্জনব্্ণগুলি 


যদিও অকার যুক্ত নহে, তথাপি কেবল ব্যঞ্জন্বর্ণের উচ্চারণ ' 


দুঃসম্পাঁদ্য বলিয়া অকার যুক্ত করিয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণগুলির 
উপদেশ দেওয়া হয়। এ উপদেশ বিশুদ্ধ বা ঠিক ‘নহে 
সত’, কিন্তু এঁ অবিশুদ্ধ উপদেশের সাহায্যেই বালকের 
বর্ণ পরিচয় হয়। প্রথমত বিশুদ্ধ উপদেশ দিনে বালকের 
বর্ণ পরিচয় হওয়া! অসম্ভব তীক্ষু বুদ্ধি ও অলৌকিক প্রতিভা- 
শালী কোন বালক বিশুদ্ধ উপদেশের পাত্র হইতে পারে 


বটে, পরস্ত-তাদৃশ বালক কয়জন আছে বা আছে কিনা, 


সুধীগণ তাহা বিবেচনা! করিবেন। অবিশুদ্ধ উপদেশের 


মাহাষ্যে,বালকের বর্ণ পরিচয় হইলে এবং ক্রমে ব্যুৎপত্তির , 


গাঢ়তা হইলে বালক প্রকৃত ব্যঞ্জন বর্ণগুলি চিনিয়! লইতে 
পারে। প্রক্ৃতস্থল্রেও ' জন্মজন্মান্তরার্জিত পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা! 


ধাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাদৃশ মহাত্বা একেবারেই 


বেদান্ত সন্মত যথাৰ্থ আত্মতত্বের উপদেশের পাত্র হইতে 


পারেন।. কিন্তু সাধারণের পক্ষে তছুপদেশ নিষ্ফল হইবে ৰ 


১৫২ ষষ্ঠ লেক্চর। 


সন্দেহ নাই। সাধারণ বালকের ন্যায় তাহাদের 
পক্ষেও প্রথমত অবিশুদ্ধ উপদেশ সমধিক কার্ধ্যকর 
হইবে! বালকের ন্যায় কালে তাঁহাদেরও প্রকৃত আত্ম- 
তত্ব অবগতির ক্ষমতা জগ্মিবে। বিন্দুর ব্যাস বা পূরিধি 
কিছুই নাই ৷ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে একটা সরল রেখা টানিলে 
তাঁহার পরিণাহ নাই। কিন্তু, প্রথম শিক্ষার্থী এ সকল 
কথ। বুঝিতে পীরে না ৷ দেহাত্মবাদ-বিমুগ্ধ ব্যক্তিও বেদান্ত 

." সম্মত প্রকৃত আত্মতত্ব বুঝিতে পাৱে না । আত্মা দেহাতি- 

'_ রিক্ত, এই কথাই প্রথমত তাহাকে বুৰাইয়| দেওয়া উচিত । 
: . সহস| দ্বিতলে আরোহণ করিতে পারা যায় না। সোপান- 
_ পরম্পরার সাহায্যে ক্রমে দ্বিতলে আরোহণ করিতে হয়।' 
সুক্ষ বিষয়ও সহসা! বোধগম্য হয় না স্থল বিষয়ের সাহায্যে 
ক্রমে উহা বুঝিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যোগের কথা 
বলা যাইতে পাঁরে। " যোগশান্ত্রে দ্বিবিধ সমাধি উক্ত 
হইয়াছে সবিকল্প ও নিৰ্ব্বিকল্প বা! সম্প্ৰজ্ঞাত ও অসম্প্ৰজ্ঞাত ৷ 
সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বা ধ্যাত৷, 
ধ্যান ও ধ্যেয় এই তিনটা পদার্থ ভাসমান হয়। নিৰ্ব্বিকল্প | 
সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞান বা ধ্যাত৷ ও ধ্যান ভাদমান . ৷ 


হয় না। কেবল জ্ঞেয় বা. খ্যেষ বস্তুই ভাসমান হয়। 

' বুঝ! যাইতেছে যে, সবিকল্প সমাধি অপেক্ষা নিবিকল্প সমাধি 
সূক্ষ্ম ও দুঃসম্পাদ্য। এই জন্য প্রথমত সবিকল্প 'সমাধি 
অনুষ্ঠেয় নির্ববিকল্প সমাধি মুক্তিদাধন হইলেও সহস| / 
তাহ! হইতে পারে না বলিয়া অগ্ৰে সবিকল্প সমাধি অবলম্বন ঠা 


1 করিতে হয়। সদানন্দ যোঁগীন্দ্রের, মত জার ুলত 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়। ১৫৩ 


সবিকল্প ও নিৰ্বিকল্প সমাধির স্বরূপ বল! হইল । পাতঞ্জল- 
দর্শনে এ বিষয়ে কিছু বৈলক্ষণ্য দেখিতে * পাওয়া যায়। = 
পাতঞ্জলদৰ্শনের মতে নির্বিবিকল্প সমাধিতে চিত্ত_সংস্কার- 
' মাত্রাবশিষ্ট হয়। চিত্তের কোব রূপ বৃত্তিই তৎকালে 

অনুভূত হয় না । পূৰ্ব্বানুভূতৰ্বত্তি সকলের সংস্কারমাত্র চিত্তে 
অবস্থিত থাকে। সবিক্ল্প সমাধি_-সালম্বন, নিৰ্বিকল্প 
সমাঁধি__নিরালম্বন। সালম্বনের অভ্যাস রূপ বিকল্প 
সমাধি__নিরালম্বন নিৰ্বিকল্প সমাধির কারণ হইতে পারে না। -. 
পরবৈরাগ্যই . অর্থাৎ জ্ঞান-প্রসাদ মাত্রই তাঁহার কারণ। 
ভাষ্যকাঘ্ন বলেন,_ 

না বলে ন আকল ছবি বি 

দন্মমীনিনন্তবন্দ আব্ধৱননীন্দিযন । বব স্বাধ্ৰসুন্ম: ৮ 

নবম্নাঘদুলদ' স্বিন্ম লিব্াৱব্দনমমানমামমিন মননী- 

ভ্রদ লিনঁজ: স্বমাঘিব্বদত্নান: । * 

সবিকল্প সমাধি--সালম্বন । কোন | বা বস্তু এ 
সমাধির অর্থাৎ বিকল্প সমাধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে । 
নিরিকল্প সমাধি__নিরালম্বন. বা .নিবিয়য়। স্তরাং 
সবিকল্প সমাধি__নিধিকল্প সমাধির কারণ. হইতে পারে 
না। এই' জন্য বিরাম-প্রত্যয় অর্থাৎ সর্ববিধ-চিত্তরৃত্তির 
অভাবের" হেতু” পরবৈরাগ্য বাঁ ধর্ম্মমেঘ-সমাধি নিধিকল্প _ 
সমাধির আলম্বনীকৃত হয়। উহ অৰ্থশূন্য অর্থাৎ উহার কোন 
বিষয্ন বা আলম্বনীভূত, বস্তু নাই। ধৰ্ম্মমেঘ সমাধির. বা 
পরবৈরাগ্যের.অভ্যস. যাহার কারণ, তাদৃশ চিত্ত, নিরালম্বন 
স্থৃতরাং পরা পান গা 


২০ ০ গহ 
4:55 ৰ দম ন 


১৫৪ ষষ্ঠ লেক্‌চর | ৷ ব্‌ 
সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । সবিকল্প সমাধি দ্বারা ব্যুত্থানের 


নে নিৰোধ হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক নানা-বিষয়িণী চিত্তৰৃত্তি নিরুদ্ধ ৷ 
ৰ 'হয়। সবিকল্প সমাধির অপর নাম প্রসংখ্যান ৷ প্রসংখ্যানও 

ই চিত্রের বৃত্তি:বিশেষ। উছাতেও পরিণামিত্বাদি দোষ আছে। 

তত সুতরাং কালে প্রসংখ্যান বিষয়েও যোগীর বৈরাগ্য উপস্থিত 

কিঃ হয়। উক্ত রূপে প্রসংখ্যানেও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যোগী . 

A তাহাকেও যখন নিরুদ্ধ করেন, তখন সৰ্ব্বথা বিবেকখ্যাতি- " 

কথ. মাত্রই সম্পন্ন হয়। তখন ধৰ্ম্মমেথ সমাধি বা পরবৈরাগ্য 

সম্ম উপস্থিত হয় পর বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে নিধিকল্প সমাধি 

রিং . হইযাথাকে। সবিকল্প সমাধি--নিৰ্ব্বিকল্প সমাধির কারণ না 

ৰ হইলেও পরম্পরা নিৰ্ব্বিকল্প সমাধির উপকারী বটে। 


সবিকল্প “অবস্থা অতিক্রম করিলে তবে নির্ব্বিকল্প সমাধি 
হুইবে। পঞ্চদশী গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি বলেন__ 
৷ জন্তু ঘন্ম লন্বীহাভত্র লিনিজব্দবলাঘিল: | 
স্তৱন্দাহ: নদমান্‌ ব্বীংদি বনিজন্মবলাঘিলা ॥ 
নিবিকল্প সমাধিদ্বার| মনোরাজ্য জয় করিতে পারা যায়। 
সবিকল্প সমাধি দ্বার! ক্রমে নিবিকল্প সমাধি সুসম্পাদ্য হয়। 
সে যাহীহউক। বিকল্প সমাধি চারি প্রকার-_সবিতর্ক, 
. নির্বিতর্ক, সবিঢার ও নির্বিচার'।- তন্মধ্যে সবিতর্ক ও নির্বি- 
তর্ক সমাধি-স্থুল ব্ষিয়ক এবং সবিচার ও "নির্বিচার সমাধি 
সূক্ষ্ম-বিষয়ক । স্থুল বস্তু অবলম্বনে যে সমাধি হয়, অবস্থা 
ভেদে তাহা .সবিতর্ক ও নিবিতর্ক নামে, এবং সূক্ষ্ম বস্তু 
অবনুদ্বনে (যে সমাধি হয়, অবস্থাভেদে তাহা সবিচার ও 
, নিধিচার নামে কথিত হইয়াছে। সমাধিগ্রজ্ঞার আলন্বনী- : 
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ভূত স্থূল বস্তু সন্কীর্ঘরূপে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা 
তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা সঙ্ধীর্ণ হইলে এ সমাধির নাম বিতর্ক 
সমাধি। সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনীভূত স্থুল বস্তু অসন্থীর্ণরূপে 
অর্থাৎ শুদ্ধরূপে সমাধি প্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা তাদৃশ সমাধি 
প্রজ্ঞা 3সন্কীর্ণ হইলে এ সমাধির নাম নিবিতর্ক সমাধি। 
এইরূপ, সমাধিপ্রজ্ঞার আলন্বনীভূত সুন্মম বস্তু সন্কীর্ণরূপে 


সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা! তাঁদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা সঙ্ধীর্ণ 


হইলে ওঁ সমাধি সবিচার নামে এবং সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনী- 
ভূত সূক্ষ্মবস্তু অসন্বীর্ণরূপে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা 


তাদৃশ সমাধিপ্ৰজ্ঞ৷ অসঙ্কীর্ণ হইলে এ সমাধি. নির্বিচার . 


নামে কথিত হয়। 

বস্তুর বা জমাধিপ্রজ্ঞার সঙ্ধীর্ণতা ও. অসন্বরর্ণতা 
কি, সংক্ষেপে তাহা! বলা উচিত হইতেছে । আমরা যে 
কিছু বস্তু দেখিতে পাই বা জানিতে গাই, তাহাদের সাধারণ 
নাম পদাৰ্থ । কেননা, এ সকল বস্তু কোন না কোন পদের 
কিংবা শব্দের প্রতিপাদ্য ৷ উহাদিখকে পদার্থ না বলিয়া 
সংক্ষেপত “অর্থ” বলিলে ক্ষতি নাই। অর্থ ও বস্তু এক-কথা ৷ 


অর্থ_শব্দের প্রতিপাদ্য, শব্দ_অর্থের প্রতিপাদক ৭ অর্থের . 


জ্ঞান আবার ইন্দ্ৰিয়-সাধ্য। " প্রতিপাদক শব্দ, প্রতিপাদ্য 


অর্থ এবং অর্থবিধয়ক জ্ঞান, ইহীরা এক, পদার্থ নহে, ভিন্ন 


ভিন্ন পদাৰ্থ ৷ ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং 
ইহাদের বিভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষভাবে যুক্তির 
উপন্যাস করিয়া সুখীদিগের সময় নষ্ট করা উচিত হইঢুতছে 


না। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বন্তগত্যা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সচরাচর, 


আমরা তিনটিকে জড়াইয়া ব্যবহার করি । অর্থাৎ শব্দ, অর্থ 
ও জ্ঞান এই দিনকে এক বিবেচনা করিয়া! ব্যবহার করিয়া, 
.থাকি। এ তিনের একত্ব বিবেচনা ‘বিকল্প’ বলিয়া কখিত। 
গৌর্শব্দ, -গৌঅর্থ, গোল্পান, এইরূপে শব্দ, অর্থ ও 
জ্ঞানকে সন্ধীৰ্ণ করিয়া লই। যোগীর স্থুলবিষয়ক নসমাধি- 
প্রজ্ঞাতে গবাদি অর্থ যদি সন্ধীৰ্ণননপে ভাসমান হয়, অর্থাৎ শব্দ | 
ও জ্ঞানের সহিত মিলিত হহয় বা একীভূত হইয়া ভাসমান {_ [ 
হয়, তাহ। হইলে সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনীভূত বিষয় বা তাদৃশ 
সমাধিপ্রজ্ঞা, সন্বীর্ণ বলিয়৷। কথিত হয়। এওঁ সমাধি সবিতর্ক 
নামে অভিহিত হইবে । ক্রমে চিত্তের অর্থপ্রবণতা এবং 
অর্থ মাত্রের প্রতি সমাদর পরিবর্ধিত হইলে তাহার পুনঃ পুনঃ 
আন্দোলন বা অভ্যাস দ্বারা কালে শব্দ ও জ্ঞান পরিত্যক্ত 
বা বিস্মৃত হয়। তখন আর শব্দ ও জ্ঞান দ্বারা অর্থ বিকল্পিত 
হয় না। অর্থ বস্তুগৃত্যা যেরপে অবস্থিত, সেইরূপেই 
“সমাধি প্রজ্ঞার গোচরীতূত হয়। তখন অর্থের পরিশুদ্ধ >= 
আকার প্রকাশ পায়। বিকল্পিত আকারের লেশ মাত্ৰও 11) 
থাকেনা । উহাই বস্তুর বাসমাধিপ্রজ্ঞার অসন্কীৰ্ণত| তথ্বিষয়ক . 
সমাধিরণনাম নির্বিতর্ক সমাধি। সূক্ষ্ম বিষয়ক সবিচার ও 
নির্বিচার সমীথিও এঁরূপে বুঝিতে হইবে। 
সুধীগণ বুঝিতে 'পারিতেছেন যে যোগশাস্ত্ৰে 
উপাসককে ক্ৰমে সূক্ষ্ম তত্বে উপনীত করা হইয়াছে। 
প্রথমত স্থুলালম্বন, পরে সুন্গমালন্বন, ক্রম নিরালম্বন, 
সমাধি উপুদিউ হইয়াছে । তন্মধ্যে স্থুলালম্বন সমাধিতে 
_, প্রথমত মিটারে স্থূলবস্তুকে আলম্বন কর! হইয়াছে, 
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পরে স্থূল বস্তুর প্রকৃত যথার্থ স্বরূপকে আলম্বন করা 
হইয়াছে.। প্রথম প্রথম শব্দ ও জ্ঞানের সহিত সঙ্ধীৰ্ণ 
স্থূল বস্তু, পরে অসঙ্কীৰ্ণ স্থূল বস্তু সমাধির, আলম্বনীভূত 
হইবে, ইহা স্পষ্ট ভাষায় বলা হুইয়াছে। সবিকল্প সমাধির 
উপদ্রেশের সময় সূত্ৰকার স্বত্বীন্ৰ-মনস্বত্য-দ্বাস্ব্দসু এইরূপ বলিয়া- 
ছেন। ইহার অর্থ এই যে গ্রহীতা পুরুষ, গ্রহণ-সাধন ইন্দ্ৰিয় 
ও গ্রাহম বস্তু সমাধির আলম্বন হইবে । সূত্রের নিৰ্দ্দেশ ক্রম 
ধরিলে অগ্রে গ্রহীতা পুরুষ, পরে গ্রহণসাধন ইন্দ্ৰিয় এবং 
সর্ববশেষ খ্রাহ বিষয় আলম্বন হইবে বলিয়া বোধ হয়। তাহা 
সম্ভবপর নহে । এইজন্য ভাষ্য গ্রন্থে প্রথমত এহ বিষয়»পরে- 
গ্রহণ স্নাধন ইন্দ্ৰিয় এবং সর্ববশেষে এহীত্‌ পুরুষ সমাধির 
আলম্বনরূপে প্রদর্শিত ,হুইয়াছে। তত্ববৈশারদী টীকাতে 
বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, . _ | 
ন্ৰত্বীত্ৰযস্থঘয়াস্বীান্দিনি বীন: ‘নাতনালীঃশন্ূমনিবী- . 
ঘানাবলন্ম: | = 
যদিও সুত্রে * গ্রহীতা পুরুষ, গ্রহণ সাধন ইন্দ্ৰিয় এবং 
গ্রাহুবিষয় ক্রমে পঠিত হইয়াছে, তথাপি অর্থক্ৰমের সহিত 
বিরোধ হয় বলিয়া এ পাঠক্রম আদরণীয় নহে।* প্রথমত 


স্থুল বিষয়, ক্রমে সূক্ষ্ম সুশ্মতর বিষয় সমাধি প্রজ্ঞার আঁল-, 


স্বন হইবে, ইহীই অর্থক্রম অৰ্থাৎ ইহাই,সম্ভবপর ৷ 
আত্মতত্্বের সংবুন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে | প্রকৃত 

আত্মতত্ব নিতান্ত ছুরধিগম্য ৷ আত্মার প্রকৃত তত্ত্বের অধিগম ত 

দুরের কথা। আত্মা দেহাঁতিরিক্ত, এই সাধ্যরণ জ্ঞানও 


; অনেকের নাই। দেহে আত্মজ্ঞান নাস্তিক্যের হেতু। আত্ম, _ 


ৰ ৯০. 
০ 
[ >? 


১৫৮ __ ষষ্ঠ লেক্‌চর | 


দেহ হইতে ভিন্ন পদাৰ্থ, ইহ স্থির না হইলে_আত্মা সগুণ কি 
নিগুণ”আত্ম৷ কর্তীকি অকর্তা, এ সকল জ্ঞান বা বিচার 
হইতে পারে না। সণ্ডণত্ব, নিগুণিত্ব, কর্তৃত্ব, অকৃর্তৃত্ব আত্মার 
ধৰ্ম্ম "আত্মা ধৰ্ম্মা ধর্মীরজ্ঞান ভিন্ন ধর্মের বিচার কিরূপ 
হইবে। ধৰ্ম্ম নিরাশ্রয় হইবে, ইহা অসম্ভব । পক্ষান্তরে দেহ 
সগুণ ও কর্তা, পশুপালকও ইহা অবগত আছে। পরম সুসম 
তত্ব সহসা বোধগম্য হয় না, এইজন্য স্থুলভাবে, সূন্মমভাবে এবং 
সূক্ষ্মতর ভাবে দর্শন শাস্ত্ৰে আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে। দর্শন- 
কারের! জানিতেন যে, সকলে সমান বুদ্ধিমান নহে, সকলের 
ধারণাশক্তি সমান নহে। স্থৃতরাঁং সকলের পক্ষে একরূপ 
উপদেশ হইতে পারে না। পান্রভেদে অধিকারি-ভেদে 
উপদেশ-ভেঁদ অবশ্যন্তাবী । সাধারণ ব্যবহারেও ইহার প্রচুর 
উদাহরণ দেখিতে পাওয়| যায় । তোমার নাম কি, আপনার 
নাম জিজ্ঞাস! করিতে পারি কি, অনুগ্রহ করিয়া আপনার 
নামটি বলিবেন কি, আমার আবণেজ্দিয়ের কি এত সৌভাগ্য 
আছে’ যে, আপনার নামটি শুনিয়া ক্ৃতার্থ হইবে, কোন্‌. 
বর্ণাবলী আপনাতে সঙ্কেতিত হইয়| ধন্য হইয়াছে, আপনি = 
কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোন্‌ দেশ গৰ্ব্ব করিতে পারে যে, 
. আপনার মত রত্ব তাহার আছে, কোন্‌ দেশ আপনার বিরহ 
যাতনা অনুভব করিতেছে ইত্যাদিরূপে -পাত্রীভেদে ব্যবহার 
ভেদের শত শত নিদর্শনের অভাব নাই । 
সে যাহ! হউক । দেহ হইতে অতিরিক্ত আত্মা নাই, অধি- 
_ কাংশ,লোকের এইরূপ বিশ্বাস এবং তদনুরূপ নাস্তিক্য দেখিতে 
পাওয়া যায় । কোন কোন দর্শনে তাহাদের তাদৃশ বিশ্বাস 
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দ্ুরীকরণের জন্য-_আঁত্বা দেহ নহে, আত্মা দেহ হুইতে অতি- 
রিক্ত পদার্থান্তর, ইহ প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে" পরন্ত্আত্মার 
সগুণত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব লোকসিদ্ধ অর্থাৎ সকলেই অত্মাকে : 
গুণবাঁন্‌, কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া "বিবেচনা করে। প্রথমত 
তাদৃশ্ব বিবেচনার ভ্রমত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা 
4. লোকের অধিগম্য হইবে না। এইজন্য প্রথম প্রথম উহা 
টু স্বীকার করিয়া লওয়| হইয়াছে । ইহা অভ্যুপগম-বাদ মাত্র ৷ 
দর্শনকর্তার অভিপ্রায় এই যে, মানিলাম আত্মা সগুণ, কৰ্তা 
ও ভোক্তা । পরস্ত ও আত্মা দেহ নহে, দেহ হইতে ভিন্ন 
পদাৰ্থ { লোকে বিবেচনা! কলে যে, ইজ্দ্ৰিয়াদির সাহায্যে সময়ে. 
সময়ে আত্মীতে চেতনার উৎপত্তি হয়। লোকের এই বিশ্বাসের 
প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইল না। লোকে যেরূপ -€বাঝে 
তাহাকে সেইরূপ বুঝিতে দিয়া, তাদৃশ আত্মা দেহ নহে এই 
মাত্র বুঝাইয়। দেওয়া হইল। এইক্লপে দেহাঁত্রিক্ত আত্মা 
বুদ্ধি-গৌঁচর হইলে, দর্শনান্তরে প্রতিপন্ন করা হইল যে, আত্মা 
সগুণ বটে পরম্ত আত্মার যতগুলি গুণ আছে বলিয়া 
লোকে বিবেচনা করে, প্রকৃত পক্ষে ততগুলি গুণ আত্মার নাই৷ 
সংযোগ বিভাগ প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ গু আত্মার 
. আছে, জীন ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ গুণ আত্মার নাই ৷ এগুলি, 
বুদ্ধির গুণ। আত্ম বুদ্ধিতে প্রতিবিস্বিত হয় বলিয়া, দর্পণ 
প্রতিবিশ্ষিত মুখে যেমন দর্পণগত মালিন্যের প্ৰতীতি হ্য়, সেই 
রূপ বুদ্ধিপ্রতিবিদ্বিত আত্মাতে বুদ্ধিগত জ্ঞান সুখাদির, প্রতীতি 
হয় মাত্র । আত্মার কর্তৃত্বও এরূপ বুঝিতে হইবে । আত্মার 
চেতনা আগন্তক নহে। আত্মা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ ৷, 
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১৬৪ ষষ্ঠ লেকৃচর | 
এই দর্শনেও লোকসিদ্ধ আত্মার নানাত্ব অভ্যুপগত হইয়াছে। 
তাহা হইলেও” জিজ্ঞীন্ুব্যক্তি উত্তরূপে আত্মতত্ব বিষয়ে 
অনেক দুর অগ্রসর হয়, সন্দেহ নাই। এরূপ অগ্রসর 
হইলে'অপর দর্শন প্রতিপন্ন করিলেন যে, আত্মার কোনও 
গুণ নাই। আত্মার কর্তৃত্ব, ভোক্ত্ত্ব ও নানাত্ব নাই। “আত্মা 
বস্তগত্য। এক ও অদ্বিতীয় । আত্মার সগুণত্ব,কৰ্তৃত্ব,ভোক্ত্ত্ব ও 
নানাত্ব বাস্তবিক নহে। উহা উপাধিক মান্র। __ 
দেহাতিরিক্ত আত্ম! সুন্ষম,অকর্ত। আত্মা সুন্মমতর এবং এক 
ও অদ্বিতীয় আত্ম। সূক্ষ্মতম | স্ধীগণ বুঝিতে পাঁরিতেছন 
যে, যোগ শাস্তের ন্যায় দর্শন শাঃস্ত্ৰও ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষমতর ও 
সুক্মতম আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তে বা উপ্রনিষদে 
যে প্রণালীতে আত্মার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রতি 
লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আত্মতত্ব উপদেশের 
প্রণালীই এই যে, স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়! ক্রমে সুক্ষ্ম 
আত্মতন্বের উপদেশ প্রদান করিতে হয়। সুতরাং দার্শনি- 
কেরা আচার্্য-পরম্পরাগত চিরন্তন বৈদিক-রীতির অনুসরণ 
করিয়া অন্যায় করেন নাই। 

'ছান্্যোগ্যউপনিষদের একটা আখ্যায়িকাতে শ্রুত হয় 
যে, এক সময়ে মহষি নারদ আত্মতত্ব জিজ্ঞাস হইয়। ভগবান্‌ 
সনৎুকুমারের নিকট উপস্থিত হইলে ভগবীন্‌ সনৎকুমার 
‘নাম’ হইতে আরম্ভ করিয়া “বৈষয়িক সুখ’ পৰ্য্যস্তকে আত্মা- 
রূপে উপদেশ করিয়| পরিশেষে ভূমাখ্য প্ৰকৃত অত্মতত্বের 


উপদেশ দিয়াছেন। ছান্দোগ্যউপনিষদের ভাষ্যে ভগবান্‌ 
শঙ্করাঁচাধ্য বলেন, ? 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়। ১৬১ 
ৰ ীদালাবীদ্বযানন্‌ ব্.ব্বাৱাবথ্য বন্দৰ স্তদ্মনব্স্ত 
বৃষ্ধিবিম্ স্নাঘযিলা নহনিৰিনী ভ্াবাজ্ঞঃশিমছ্মানীনি 
লালাহীলি নিহ্হিছলি ৷ | 
সেপানারোহণের ন্যায় স্থূল, হইতে আরম্ভ করিয়া 
ক্ৰমে সক্ষম ও সূক্ষ্মতর যাহ! বোধগম্য হইতে পারে, তাহা 
বুৰাইয়| পরিশেষে প্ৰকৃত আত্মতত্বের উপদেশ করিব) এই 
বিবেচনায় শ্ৰুতি নামাদির নির্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্য 
টীকাতে আনন্দ গিরি বলেন» 
স্মদলীঃসিন্দাবী লালাহীলি লন্কালীঘাহ্ম নন্‌দ্ধৱবস্ব 
স্তুজা ননবা ববাব্বাল্নস্ধানান্ দামীনি | ; 
অধয় অধিকারী ব্রহ্মরূপে নামাদির উপাসনা করিয়া 
তাহার ফল-ভোগান্তে ক্রমে সাক্ষাৎ ব্ৰহ্মভাঁব প্রাপ্ত হয়। 
আনন্দ গিরির এই ইঙ্গিতের প্রতি মনোযোগ করিলে স্বধীগণ 
বুঝিতে পারিবেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে যে ভিন্ন ভিন্ন আত্মতত্ব 
উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোনও উপদেশ ব্যর্থ নহে। 
অধিকারি-ভেদে লেই দেই আত্মতত্বের উপাসনা করিলে 
তাহার ফলভোগান্তে উপাসক ক্রমে প্রকৃত অত্মতত্ব অবগত, _ 
হইতে সক্ষম হন। এতদ্বারা! দর্শনপ্রণেতৃ-মহধিদিখের অপার 
করুণ! প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এজন্য তীহাদিগের 
. নিকট কৃতজ্ঞ ও" প্রণত হওয়া! উচিত। ০তীহাদিগকে ভ্রান্ত 
বিবেচনা করিয়া অপরাধী হওয়া উচিত নহে। উপনিষদের 
অনেক স্থলে অমুখ্য-ত্রহ্ম-বেতীর,ও মুখ্য-ভৰহ্ম-বেত্তার .সংবাদ 
দেখ|” যায়। যাহারা অমুখ্য ত্রহ্মবেত্ত! তীহাৰ্বাও, গুরুর 
নিকট হইতে তদ্বিষয় উপদেশ লাভ করিয়াছেন। অবশ্য , 
ত ২১ ০ 
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তাহাদের উজ অদুনায়েইত তীহাঁদিগের সংবন্ধে 
অমুখ্য ব্রন্মতত্বের উপদেশপ্রদত হুইয়াছে। এই সকল 


আখ্যার়িকা ছারা শ্রুতি বুঝাইতেছেন যে, আত্মতত্ব পরম = Al 


গম্ভীর । সহসা তাহা বোধগম্য হয়ন|। ক্রমে ক্রমে, প্রকৃত 
আত্মতন্বে উপনীত হইতে হয়। স্থানান্তরে ভগবান্‌ "শহ্করা- 
চর্ধ্য এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহ| উদ্ধৃত করিবার 
লোভ সংবরণ করিতে পাঁরিলাম না। পুজ্যপাদ আচার্য্য 


_, বলিয়াছেন” 


ব্যস হিব্ইসন্ধান্রাহিসিহমৃত্' দস্তা বহুদদলনা- 
স্বিনীষঁ আবী মিনি দন্বমললীতিবল,নঘাদীন্ 
মন্হনূত্বীনা হিম্হ্ঘাহিলহ্যদ্বক্িনরলানিনা ভৃত্বিন 
"সমন বহুৱা! দব্লাধনিস্মা জন্টৃজিব্মনঘিবাকয স্ব নন্থা- 
ল স্তৰ্মাধুঘিত্বিতিনি নহুম্বিনমাম স্বহ্মত্ব্ভবীন্দইম- 
ভদইচন্ম: | যন্যদি অন্‌ বৰ্যন্্‌স্মমননিময নিযৃতস্বা- 
জনন, নঘাদি লন্ূত্বীলাঁ যঘবানন্লব্ত ভলান্‌ বল্ম- 
জানাহিহ্যিহানন্বত্ব ননূন্মম্‌ । % ক % নঘা, যত্যোন- 
জ্মবিহাঁ বন্তুঘলনবন্াজ্মালানাহনিত্যাহিনব্সিলি- 
_ নির্দল্য নবানবুৰ নিন্ম ভৃত্তজুনছন নাহ ব্মন্পল- 
, ছুনাৰ্নি: ব্লান্দন্মন লিনিত্বীঘাি বনুযনলাবিনাবিন- 
বৃদ্বীনা স্বব্যইমন্তব্বনিমিভনস্ধীঘাবন্দানী ভুল 
নাজমা ননিনন্পন্ম'জ্ৰগুম: মদাতন্ধ জ্যব্ব্ঘন | 
: ইহার তাৎপৰ্য্য এই । ব্ৰহ্ম--সৎ, এক ও অদ্বিতীয় । 
ব্ৰহ্মই আত্মা, আত্মাই সমস্ত জগৎ । অ্ৰহ্ম- দিক্‌, দেশ ও 
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উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়। "১৬৩ 
নাই। ইহা যদিও ষষ্ঠ প্রপাঠকে এবং সপ্তম প্রপাঠকে 
অধিগত হইয়াছে। তথাপি মন্দবুদ্ধি দিগ্ের বিশ্বাস যে, 
বস্তুমা!ত্ৰই দিপ্দেশাদি-ভেদ-যুক্ত। এতাদৃশ সংস্কার বা 
ধারণা, তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে | মন্বুর্ধিদিগের 
তাদৃশ্টবাসনা-বাঁসিত বুদ্ধি--সহসা পরমার্থ বিষয়ে নীত হইতে 
পারে না। অথচ অ্ৰহ্মতত্বের অবগতি ন! হুইলে পুরুষার্থ 
সিদ্ধ হয় না। এই জন্য ভ্ৰহ্ধের উপাসনার্থ হৃদয় পুণ্ডৱীক 
রূপ দেশের উপদেশ করিতে হইবে ৷ যদিও আত্মতত্ব_স২, 
একমাত্ৰ সম্যক্‌-প্রত্যয়ের বিষয় ও নিগুণ, তথাপি মন্দবুদ্ধির৷ 
আত্মতত্ব সঁগুণ বলিয়া বিবেচনা করে। তাহাদের কচির, 
অনুসরণ করিয়া, আত্মার সত্যকামাঁদি গুণ বল| হুইবে। 
সত্যবটে যে, যাঁহার! আত্মার একত্ব অবগত হইয়াছেন, তীহা- 
দের সংবন্ধে গন্তা, গমন ও গন্তব্য কিছুই হইতে পারে না। 
কেননা, এ সমস্তই ভেদ-সাপেক্ষ ৷ একাত্ম-বেত্তার পক্ষে 
ভেদ্‌--একান্তই অসম্ভব ৷ তীহাদের শরীর-স্থিতির হেতুভূত_ 
অবিদ্যালেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বিদ্যুৎ ও সমুদ্ভ,ত বায়ু যেমন 
গগনে উপশান্ত হয়, দগ্ধেন্ধন ‘অগ্নি যেমন স্বয়ং শান্ত হয়, 
টাহীদেরও সেইরূপ আত্মাতেই নির্বৃতি বা শান্তি ল্লাভ হয়। 
কিন্তু মন্দমতিদিগের বুদ্ধি--গম্তা, গন্তব্য ওজীমনাদি-বাসনা- 
বাঁসিত।" এইজন্য হৃদয় রূপ দেশে সত্যকীমাদি রূপ গুণযুক্ত 
্রন্মের উপাসনাঁকারি মন্দমতিদিগের মুর্ধন্য নাড়ীদ্বারা 
অর্থাৎ সুযুন্না- নাড়ীদ্বার৷ গতি বলিতে হইবে। উক্ত সমস্ত 
বিষয়গুলি বলিবার জন্য অস্টম প্রপাঠকের আরম্ভ । আনন্দ- | 
জ্ঞান বিবেচনা। করেন যে, পূর্বের নির্বিশশেষ আত্মতত্ব বলা, 


তে + ১2১ 
সি... 


১৬৪... ষষ্ঠ লেকচুর। 
হইয়াছে । তাহা উত্তমাধিকারীর অধিগম্য । মন্দবুদ্ধি দিগের 
জন্য বিশেষবব্রন্মের উপদেশ প্রদত্ত হওয়া উচিত। এই 
দু জন্য অইম প্রপাঁঠকে তাহা প্রদত্ত হইবে। আচার্য্য আরও 


বলন)_- ৰ ৰ 
রা বিন্মনঘনলিধনীতমন্ সবি মহা দ্ধ 
টি মন্বহৃজীনানন্ববিন দনিমানি ৷ বন্মাবব্জাব্ৱানভবনন্ত | 
লা নন: ঘন: ঘহলাধীবহদি ত্নাত্বমিঘামীনি অন্ন স্কুনি:.। 
না ব্ৰহ্ম অদ্বিতীয় ও পরমার্থ স। তাহাতে দিক্‌ নাই, 


দেশ নাই, গুণ নাই, গতি নাই, ও ফল ভেদ নাই। কিন্ত 
মনদবুদ্ধিরা বিবেচনা করে যে/যাহাঁতে দিগ্দেশীদি নাই ও 
ই গুণাঁদি নাই, তাহা অসৎ । এই জন্য তাহাদের উপকারার্থ 
-দিগ্দেশাদিযুক্ত গুণাদি বিশিষ্ট ব্ৰহ্ম উপাম্তরূপে উপদিষ্ট 
. হুইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, ইহারা প্রথমত সৎপথে 
আস্মক, পরে পরমার্থ সৎ আত্মতত্ব ক্রমে ইহাঁদিগকে বুঝান 
যাইতে পারিবে । আনন্দ গিরি বলেন, 
নস্থি নমা বলাদীদ্বা্ দৰ্মাঘ্ৱহুদ্বল নন্থা স্নাস্থমি- 
নন্ম' ন্ধিমিল্সন্মস্নাদবিহ্ঘন, নপ্দাস্ব যন্মাবব্সা হুনি | 
তাহা হইলে মন্দবুদ্ধিদের ভ্রম দুর করিবার জন্য অদ্বিতীয় 
_ পৰমাৰ্থ সৎ ত্রন্মের উপদেশ" করাই উচিত। অন্যথারূপে 
উপদেশ করা হইতেছে কেন ? ইহার উত্তর দিবাঁর জন্য ভাষ্য- 
কার শ্রুতির উক্তরূপ অভিপ্রায় বৰ্ণন করিয়াছেন। কেননা, 
সহস| অদ্বিতীয় পরমার্থসৎ ব্রন্মের উপদেশ করিলে তদ্দারা 
তাহাদের ভ্ৰমাপনোদন হইবে না, উহা! অসম্ভাব্য বলিয়া 
তাহাদের বোধ হুইবে। সবিশেষ ব্ৰহ্বের উপাসনাদ্বারা 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ‘১৬৫ 
তাহারা সৎপথে ‘আসিলে ক্রমে-নির্বিশেষ ব্রন্দের উপদেশ 
দ্বারা তাহাদের ভ্রমীপনোদন, করা যাইতে পারিবে।” ইহাই 
শ্রুতির অভিপ্রায় । সুধীগ্ণণ বিবেচনা! করিয়া দেখুন যে, দর্শন 
প্রণেতার! শ্রুতির অভিপ্রায়ের "অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র । 
পু্বচারয্য বলিয়াছেন, 

নিিঘিজ অহ ক াদ্ালম্টুননীত্বহা: | 
সর মন্ছাব্ধীব্তৃন্দন্দ্যন্নী স্বনিগ্নীদলিব্ধদনী: ॥ 
যহারা নির্বিবিশেষ পরত্ৰহ্ধের সাক্ষাৎকার করিতে অক্ষম, 
সবিশেষ ব্ৰহ্ম নিরূপণ করিয়া তাদৃশ মন্দবুদ্ধিদের- প্রতি দয়া 
প্রকাশ করা হয়। তগবতীগীতাতে ভগবতী বলিয়াছেন,৮_-* 
বাব অহন নী যত্ততস্থা দীন্বলাম্জননূ । 
'নন্মান্‌ জব স্বি ন হৃদঁ স্বন্তুভ: দুললনাস্মৱন্‌ ॥ 
আমার যে সুক্ষরূপ দর্শন করিলে মোক্ষলাভ হয়, 
| তাহা মন্দবুদ্ধিদের অগম্য । এই জন্য মন্দবুদ্ধি মুমুক্ষু প্রথমত 
৮. আমার স্থুলরূপ আশ্রয় করিবে। প্রায় সমস্ত উপনিষদেই 
|" দ্ধের দ্বিবিধ* রূপ উপনিষ্ট হইয়াছে ; সবিশেষ ও 
নির্বিবশেষ। ৰৃহদারণ্যক উপনিষদে মূর্ত ও অসূর্ত ভেদে 
ব্রন্মের দ্বিবিধ রূপ নিৰ্দেশ করিয়া পরে নির্বিশেষ ভ্ৰন্ধৈর 
উপদেশ করিবার সময় বলা হইয়াছে 
অন আইছী নিলি ললি সহি ৷ 
ননি ননি অর্থাৎ জাগতিক কোন বস্তই আত্মা নহে, 
ইহাই পরক্রক্মের আদেশ অর্থাৎ উপদেশ । জনকয়াজ্ঞবন্ধ্য 
সংবাদে সর্বেশবরত্ব তৃতাধিপতিত্ প্ৰভৃতি ধৰ্ম ছারা সবিশেষ 
আত্মার কথা বলিয়া সর্বশেষে, _ এ 


ড় ৰ 
ফা মি 
৭... 


১৬৬. ষষ্ঠ লেক্‌চর। = 
বল হম পনি নব্যান্লাংবৌ নস্বি. ব্যস্সন । 

দ্‌ আত্মা ইহ নহে, ইহ নহে, আত্মা অগ্রহণীয়, আত্মা গৃহীত 

1. হয় না। ইত্যাদিরপপে নির্বিবশেষ আত্মতত্তবের উপদেশ 
নব দেওয়া হইয়াছে। ননি .ননি এতদ্বারা প্রসত্ত সমস্ত 
লে বিশেষের নিষেধ করা হইয়াছে । সমস্ত বিশেষের নিষেধ 
ৰ 3 হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকিতেছে না বলিয়া আপাতত বোধ 
নত হইতে পারে বটে। কিন্তু নিরধিষ্ঠান বা নিরবধি অৰ্থাৎ অবধি 
নট শূন্য নিষেধ হইতে পারে না বলিয। নিষেধের কোন অধিষ্ঠান 

( অর্থাৎ অধিকরণ বা অবধি কিনা সীম! অবশিষ্ট থাকিতেছে ৷ 
ও ত অর্থাৎ নিরবধি নিষেধ হইতে পারে না। নিষেধ “করিতে 
করিতে ঈদৃশ স্থানে উপস্থিত হইতে হয় যে, তাহার, নিষেধ 
হইতে পারে না। সাবয়ৰ পদার্থের অবয়বের বিভাগ করিতে 
করিতে এমন অবয়বে উপনীত হওয়া যায় যে তাহার বিভাগ 
হইতে পাৱে না। বিভাগের অযোগ্য বা বিভাগের অবধি = 
_ ভূত তাঁদৃশ অবয়ব যেমন পরমাণু, সেইরূপ যাহা, নিষেধের 
অযোগ্য-_সমস্ত উপাধির নিষেধের অবধিভূন্, তাহাই আত্মা! ৷ 
পঞ্চকোষবিবেকে বিগ্ভারণ্য মুনি বলেন, 
__ «ক্মদলীনন্ লু আলু মিজ্মন নিৱন্‌ | 

ৰ সু বনী ঘু নাঘিনন্দন্দ মিছন অন্মহুন নন্‌ ॥= 
0 বন্দ ন ন্িত্তিন্ন্‌ অল বিস্িন্নইবী নন্‌ । 
রি টু দার মিল্মন্দ্‌ নিনীদ নানহুৰ্বি'স্থি ॥ 
সুষ্ঠ _ ঘ্ট,পটাদি মূর্ত পদাৰ্থ অপনীত হইলে মূর্ভশৃন্য-_-অপনয়- 
[ [ তেতাঅযোগ্য- আকাশ দেমন অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ 
8 দেহেজ্ৰিয়াদি সমস্ত বস্তু বাধিত হইলে অন্তে বাধের = 
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উপদেশ তেদের অভিপ্রায়। ১৬৭ 
অযোগ্য--সমস্তবাধার অবধিভূত বে সাক্ষী চৈতন্য অবশিষ্ট 
থাকে, তাহাই আত্ম৷ ৷ সমস্ত বাধিত হইলে কিছুই থাকে 
না, এক্ল্প বলিতে পারা যায় না । কার্ণ, তুমি যাহাকে কিছুই ্‌ 
থাৰ্বে না বলিতেছ, আমি তাহাকেই আত্মা বলি] তোমার ও 
আমার ভাষা-ভেদ হইতেছে মাত্র । অর্থাৎ তুমি ন ন্দিস্তিন্‌ 
এই শব্দ ব্যবহার করিতেছ, আমি তাহার পরিবর্তে সাক্ষী 
চৈতন্য শব্দ ব্যবহার করিতেছি । এইরূপে অভিধায়ক শব্দের 
ভেদ হইতেছে বটে, পৰন্ত সর্বববাঁধ-সাক্ষী অথচ স্বয়ং বাধরহিত 
অভিধেষের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবাদ থাকিতেছে না। ট্রীকাকাঁর 
রামরু্ণ "বলেন যে লর্দিত্বি্ এই শব্দ প্রযোগ দ্বারা 
তঘ্ধিষস্বক বোধ প্রতিপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কেননা, 
বোধ না থাকিলে কিরূপে শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে? 
বলিতে পারা যায় যে, ন দ্ধিত্বিন্‌ বলিতে যে বোধ বা! চৈতন্য 
ভাসমান হয় অর্থাৎ সমস্ত-নিষেধের সাক্ষীরূপে্‌ যে চৈতন্য _- 
ভাসমান হয়, তাহাই আত্ম! ৷ 

রি 
পদার্থের ন্যায় আত্মাও জ্ঞেয়। স্থৃতরাং আত্মা শব্দ-প্রতিপাদ্ি 
হইবে, তদ্বিষয়ে কৌন বাধা নাই। কিন্তু বেদান্ত মতে - 
আত্মা জ্ঞেয় নহে । বেদ্বান্তমতে যাহ৷ জ্য়, তাঁহ| ,জড়, 
পদাৰ্থ ৷ জড় পদার্থ জেয, আত্ম! জড়পৃদাৰ্থ নহে। এইজন্য 
আত্মা অজ্ঞেয়। আত্ম| স্বএকাশ। স্বপ্রকাশ গন্র্থ জ্ঞেয় বা 
জ্ঞানপ্রকাশ্য ‘হইবে, ইহ অসঙ্গাচ | যাহা জ্ঞেয়, তাহার নিষেধ 
হইতে পারে। যাহা জ্ঞেয় নহে, 'তাহার নিষেধ হওয়া! অসম্ভব 
এই জন্য সৰ্ব্ব নিষেধের অবধিরূপে আত্মার ই শ বা 


:_;অ্বশিষ্ট থাকে, তাঁহাই আত্মা । অর্থাৎ উত্তরূপে অতদ্যা-. 
._ বৃত্তিদ্বার৷ যাহ প্রতীয়মান হয়, তাহাই আত্মা । এতাদৃশ রূপে : 
.*" আত্মার উপদেশ হইতে পাঁরে। 
আপত্তি হইতে পাঁরে ঘে, আঁত্ম।--শব্দ-প্ৰতিপা্ 

ন হইলে আঁত্মন্‌ শব্দ, অন্ধ শব্দ এবং সত্যাদি শব্দছারা 
কিরূপে আত্মার প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হইতেছে? নিষেধ মুখে 

: ও বিধি মুখে আত্মার প্রতিপাদন বেদান্তবাক্যে দেখিতে 
পাওয়| যায়। নিনি নীনি ইত্যাদি বাক্য-_নিষেধ মুখে এবং 
আত্মন্‌ শব্দ ব্ৰহ্মশব্দ ও সত্যাদি ‘শব্দ বিধিমুখে আত্মার 


উক্ত আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। তিনি" বলেন, আত্মা 
বাক্যের অগোচর। আত্মন্শব্দ ও ব্ৰহ্মশব্দ প্ৰভৃতি 
| দে আত্মার প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু তদ্বারা আত্মা 
[ (আত্ম প্রভৃতি ‘শব্দের বাচ্য, ইহা বলা যাঁইতে পারে না। 
ৰ: _ কারণ, দেহাঁদিবিশিক্ট প্রত্যগাত্ম| আ'জ্বন্শব্দের বাচ্য অর্থ | 
_ দেহাদিবিশিই্ট প্রত্যগীত্ম সোপাধিক আ্মাত্ম৷। নিরুপাধ্ক 
বিশুদ্ধ আত্মা নহে। সুতরাং নিৰ্ব্বিশেষ আত্মা-আতবন্শব্দের | 
বাচ্য মহে।- পরস্ত আত্মন্‌ দারা দেহাদিবিশি্ট আত্মার 
‘প্ৰতীতি হইলে এবং উত্তরকাঁলে দেহাদিরূপ উপাধি প্রত্যা- 


৮২৯১৭ 


‘উপদেশ ভের্দের অভিপ্রায় । ১৬৯ 


খ্যাত হইলে যাহা! “অবশিষ্ট থাকে, তাহ! আত্মন্শব্দের বাচ্য 
না হইলেও আত্মন্শব্দ দ্বার! তাহার প্রতীতি হয় একটা 


৯৪) কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত বিবে- 
_ চন করিয়! আচাৰ্য্য বন্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিয়াছেন ৷: 
রাজধিষিত সেনা দৃষ্ট হইলে এবং ধ্বজপতাকাদিব্যবহিত রাজা: : 


দৃশ্যমান না হইলেও যদ বালা ভম্ষধন অর্থাৎ এই রাজা "- 
দেখা যাইতেছে, লোকে এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 

তৎপরে কে রাজা, এইরূপে রাঁজবিষয়ে জিজ্ঞাসা হইলে. 
সাক্ষাৎ সংবন্ধে রাজ! পরিদৃশ্যমান না হইলেও দৃশ্যমান _ 
জনতাঁতে রাজার ইতর সেমাপতি প্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তি. . 
প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যমান রাঁজব্যক্তিতেও _ 
: প্লীজ প্রতীতি হইয়৷ * থাকে । প্রকৃত স্থলেও এইরূপ 

' বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ দেহাদিবিশিষ আত্মা আত্মন্শব্দের | 
বাচ্য হইলেও দেহাঁদি উপাধির প্ৰত্যাখ্যান করিলে প্রত্যা- 


* অ ন্দন্বীঘ নন বাক লি আহঃ ॥ 
অন্তঃকরণে একরূপ প্ৰত্যা[ভাব অর্থাৎ আন্তরত্ব আছে৷ 
কেননা, অন্তঃকরণ দেহাঁদি অপেক্ষা আন্তর। পএত্যাগত্মাতে 
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১৬৮ ষষ্ঠ লেক্‌চর | = 
সমীচীন হইয়াছে ৷ ইহা আত্ম), এইরূপে আঁত্মার উপদেশ 
হইতে "পারে ন ৷ কিন্ত ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্ম 
নহে, এইরূপে প্রতীয়মান পদাৰ্থাবলীর নিষেধ করিলে যাহা 

: ,অবশি্ থাকে, তাহাই আত্মা ৷ অর্থাৎ উক্তরূপে অত্ধ্যা- 

_বৃত্তিদবার! যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহাই আত্ম ৷ এতাদৃশপ্রূপে 

_-* আত্মার উপদেশ হইতে পারে ৷ 

আপত্তি হইতে পীরে ঘে, আত্মা _শব্ব-প্রতিপাস্ভ 
না, হইলে আত্মন্‌ শব্দ, ত্রন্ধ শব্দ এবং সত্যাঁদি শব্দছারা 

__ কিরূপ আত্মার প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হইতেছে? নিষেধ মুখে 

- ও বিধি মুখে আত্মার প্রতিপাঁদন বেদীন্তবাক্যে দেখিতে 

পাওয়| যায়। নিনি ননি ইত্যাদি বাক্য-_নিষেধ মুখে এবং 

আত্মন্‌ শব্দ ব্ৰহ্মশব্দ ও সত্যাদি ‘শব্দ বিধিমুখে আত্মার 

- প্রতিপাদন করিতেছে । আত্মা অজ্ঞেয় হইলে বিধি মুখে 

আত্মার প্রতিপাদন কিরুপে সঙ্গত হইতে পারে ? ছান্দোগ্য : 
/ উপনিষদের তাঁষ্যে ভগবান্‌ . শঙ্করাচাধ্য বক্ষ্যমাণরূপে 

উক্ত আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। তিনি" বলেন, আত্মা! 
বাক্যের অগোচর | আত্মন্শব্দ ও ব্ৰহ্মশব্দ প্ৰভৃতি 
শব্দ আত্মার প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু তদ্বার| আত্মা 

২২ আত্মন্‌ প্ৰভৃতি ‘শব্দের বাচা, ইহা বলা যাইতে পীরে ন| । 

কারণ, দেহাঁদিবিশিক্ট প্রত্যগাত্মা অ'ত্ন্শকোঁর বাচ্য অর্থ | 
দেহাদ্বিশ্লিউ এত্যগাঁত্মা_সোপাধিক আমাত্ম৷ ৷ নিরুপাধ্কি 
বিশুদ্ধ আত্মা নহে। স্থৃতরাঁং' নিৰ্ব্বিশেষ আত্মা'আত্মন্শব্দের : 
বাচ্য মহে।- পরস্ত আত্মন্‌ গৰ্দদ্বারা দেহাদিবিশিউ আত্মার 
নিইুজিহইলে এবং উত্তরকাঁলে দেহাদিরূপ উপাধি প্রত্যা- 


উপদেশ ভের্দের অভিপ্রায় । ১৬৯ _ 


খ্যাত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আত্মন্শব্দের বাচ্য 
না হইলেও আত্মন্শব্দ দ্বার! তাহার প্রতীতি হয়। একটা 


Co কথাটা বুঝিবার চেষ্টা কর! উচিত বিবে- 
চন করিয়। আচার্য্য বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিয়াছেন |: 
রাজধিষ্ঠিত সেনা দৃষ হইলে এবং ধ্বজপতাকাদি ব্যবহিত রাজা: : 


দৃশ্যমান না হইলেও হম হালা ক্বারী অর্থাৎ এই রাজা -- 
দেখা যাইতেছে, লোকে এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 
তৎপরে কে রাজা, এইরূপে রাজবিষয়ে জিজ্ঞাস! হইলে. 
সাক্ষাৎ সংবন্ধে রাজা পরিদৃশ্যমান না হইলেও, দৃশ্যমান _ 
জনতাঁতে রাজার ইতর সেনাপতি প্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তি , 
প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যমান রাজব্যক্তিতেও 
রাজ প্রতীতি হইয়া . থাকে। প্রকৃত স্থলেও এইরূপ 
বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ দেহাদ্িবিশিষ আত্মা আত্মন্শব্দের 
বাচ্য হইলেও দেহাঁদি উপাধির প্ৰত্যাখ্যান করিলে প্রত্যা- . 


৩ ন্ম্‌ ল্দন্দয় নন বাকা লি ভজ্হং ॥ 
অন্তঃকরণে একরূপ প্ৰত্য[ভাৰ অর্থাৎ আন্তরত্ব আছে। 
কেননা, অন্তঃকরণ দেহাঁদি অপেক্ষা আন্তর। এত্যাগত্মাতে 

হা ০ 


৬৮ ১৭০ ষষ্ঠ লেঁক্‌চর ৷; 
সীট অন্যরূপ প্রত্যগ ভাব অৰ্থাৎ আন্তরত্ব আছে। কেননা, প্রত্যা- 
হইতে গাত্ম৷ সৰ্ব্বান্তর--প্রত্যাগাত্ম৷ অপেক্ষা আন্তর অন্য কোন পদার্থ 
নহে, নাই। অর্থাৎ অন্তঃকরণের আন্তরত্ব আপেক্ষিক, আঅত্যুগাত্মার 
অবশ আন্তরত্ব অনাপেক্ষিক ৷ এই উভয় প্রত্যগ্ ভাব বা আস্তরত্ব 
বৃত্তিৰ ভিন্ন ভিন্ন সন্দেহ নাই । তথাপি অজ্ঞানবশত লোকে উভয়বিধ 
আত্মা  প্রত্যগভাঁব বা আন্তরত্ব এক বলিয়া বিবেচনা করে। ভিন্ন 
২ ভিন্ন পদাৰ্থদ্বয়ের একত| ‘শবলত|” নামে অভিহিত হইয়াছে। 
নাহ এতাদৃশ শবলতীপন্ন প্রত্যগ-ভাব আত্মপদ বাচ্য । প্রত্যাগাত্বার 
কির নিবিশেষ প্রত্যগ্তীব আত্মপদবাচ্য নহে। তথাপি অন্তঃকরণের 
ও £ প্রত্যগতাব অপনীত হইলে প্রত্যাগাত্মার প্রত্যগ্ভাব বা, 
ও.  সর্ববান্তরত্ব আত্মশব্দের বাচ্য না হইলেও আত্মশব্দ দ্বারা 


আকাশাদিতে একরূপ অর্থাৎ আপেক্ষিক ব্যাপকতা, প্রত্যা- 
গাত্মাতে অন্যরূপ অৰ্থাৎ অনাপেক্ষিক ব্যাপকতা, তছ্ুভয়ের 
একীকরণরূপ শবল ব্যাপকতা আবার অন্যরূপ। তাদৃশ 
ব্যাপক পদার্থ আত্মশব্দের বাচ্য ৷ ব্ৰহ্মশব্দ, সত্যশব্দ ও 
আনন্দশব্দ শুদ্ধব্রন্মের বাচক না হইলেও উক্তক্রমে গুদ্ধ- 
ব্রন্মের প্রতিপাদক হয় সন্দেহ নাই। ‘ব্ৰহ্ম’ শব্দের অর্ধ 
.. বৃহ । বৃহৎ ফিনা পরিপূর্ণ অর্থাৎ অদ্বিতীয় ।' কেননা, 
দ্বিতীয় থাকিলেই তাহা AS পাঁরে না। সর্বব- 
জ্াত্মমুনি আর 
নন্ত্যাত্মান নী দস্যব্্বাদ্িনীমজনহৰ | 
ধিন্মন্দক্কাহ্মন স্বাম্বননান্‌1 ন্ম্‌ঘন্নীঘ নস্বামহ্হন্ত নন ॥ 
ব্ৰহ্মাত অজ্ঞানে অর্থাৎ মায়াতে এক প্রকার অছি- 


উপ 
শব্দ 
-.আতু 
বিশু 
প্রত 


প্রতীয্বমান“হইতেছে। ব্যপকতা 'আত্মশব্দের অর্থ ইহলেও ' 


৷ ত * নি 
1৯, উপদেশ ভেদের অভিপ্ৰায় . ১৭১ 


তীয়ত্ব আছে। কেননা,-এঁ অজ্ঞান সমস্ত প্রপঞ্চের বিবর্ভের 
আশ্রয়। প্রপঞ্চ যদি অজ্ঞানের বিবর্ত হইল, তাহা হইলে 
প্রপঞ্চদা! অজ্ঞানের সদ্বিতীয়ত্ব বল! যাইতে পারে না ৷ কারণ, 
বাদে অজ্ঞানের অতিরিক্ত প্রপঞ্চ বস্তগ্রত্যা সিদ্ধ হয় ন| । 
রজ্জুর বিবর্ত সর্প যেমন রজ্জুমাত্র, অজ্ঞানের বিবর্ত প্ৰপঞ্চ 
না অজ্ঞানমান্র। । ব্ৰহ্ম ও অজ্ঞান এতদুভয দ্বারাও 
সদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, অজ্ঞান ত্রন্ষমে অধ্যস্ত 
স্থৃতরাং উহা! ব্রদ্ষের অন্ত্'ত। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, 
অজ্ঞানের একরূপ অদ্বিতীয়ত্ব আছে। গুদ্ধত্রন্মের অদ্বিতীয়ত্ব 
অন্যরূপ | কেননা, ব্ৰহ্ধের ‘অতিরিক্ত সমস্তই মিথ্যা | জীব-= 
ব্ৰহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। জীব--ত্ৰহ্মমাত্ৰ ৷ স্থতরাং 
. ব্রহ্ম__সজাতীয়াঁদি-ভেদ-শুন্য বলিয়া অদ্বিতীয় । " এই-উভয়- 
বিধ অদ্বিতীয়ত। ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উভয়ের একীকরণ দ্বার! 
অদ্বিতীয়-দ্বয়াত্মক অপরবিধ অদিত্তীয়তার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন 
হুইতেছে। অজ্ঞান ও ভ্ৰহ্বের একীকরণ হইলেও অদ্বৈত 
হানি হইতে পারে না। কেননা, উক্ত রূপে অজ্ঞান ও ভ্রচ্ধ 
উভয়েই অদ্বিতীয় । যাহা অদ্বিতীয়-দ্বয়াত্নকক তাহ! অবশ্য . 
অদ্বিতীয় হইবে ৷ বেদান্তশান্ত্রে জগৎ-কারণে ন্ৰহ্মশকোর 
প্রয়োগ দেখিতে পীওয়া যায়'। শুদ্ধ ব্ৰহ্ম--জগংকারণ হইতে, . 
পারেন না।” মাযোপহিত বা মায়াশবলিত ব্ৰহ্ম জগৎ 
কারণ । তবেই বুঝা যাইতেছে যে, শবল-দক্ই ত্রহ্মশব্দের 
বাচ্য অর্থ । গরন্ত শবল ব্ৰহ্ম রহ্মশব্দের বাচ্য হইলেও শুদ্ধ _ 
ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মশব্দের লক্ষণ! হইতে; | আনন্দজ্ঞান ও মধু 
সূদ্বন রহ প্রভৃতি ৰ এইরূপ রি প্রকাশ্‌ ৰ 
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চী; করিয়াছেন। আকাঁশাদিতে ব্যাবহাব্লিক' সত্যতা, প্রত্যগা- 
তে ত্বাতে পীরমার্থিক সত্যতা আছে। এই উভযুবিধ সত্যতা ভিন্ন 
হ,৫  ভিন্ন। উভয়ের অভেদারোপদ্বার| অন্যবিধ সত্যতাখ্যৃদ্ধ হয়। 
বশি! &শবল সত্যতাই সত্যশব্দের বাঁচ্য অর্থ। তন্মধ্যে ব্যাব- 
উদ্ধা হাঁরিক সত্যের প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যাগাত্ম৷ প্রতীয়মান 
[আবার হয়। চক্ষুরাদি জন্য অন্তঃকরণ বৃত্তি এক প্রকার জ্ঞান । 

অ প্রত্যগাত্ম। অন্য প্রকার জ্ঞান উহার! অর্থাৎ উক্ত দ্বিবিধ ৰ 
{ হাঁ জান যথাক্রমে চৈতন্যের অভিব্যপ্তক ও স্বপ্ৰকাশ। বুদ্ধি | 
কিন বৃত্তেই চৈতন্য অভিব্যত্ত হয়। & উভয়ের অভেদারোপ- = | 
ও বি “মুলক অন্য রূপ জ্ঞান পদার্থ সিদ্ধ হয় ৷ তাহাই জ্ঞানশব্দের 
বাঁচ্য অর্থ । বুদ্ধি ৰৃত্তিতে একরূপ আনন্দত! আছেঃ প্রত্য- 
গাত্মাতে অন্যরূপ আনন্দত৷ আছে-। উভয়ের মিশ্রণে তৃতীয় " 
প্রকার আনন্দতী নিষ্পন্ন হয়। তাহা আনন্দশব্দের বাচ্য 
অর্থ। পূর্ব্বের ন্যায় ইতরের প্রত্যাখ্যান হইলে জ্ঞানশব্দ ও 
আনন্দশব্দ দ্বার| প্রত্যাগত্নার প্ৰতীতি হয়। আত্মবৌধক 
শুদ্ধ প্ৰভৃতি শব্দেও এই রীতির অনুসরণ করিতে হইবে ৷ 

সে'যাহা হউক। পরম সূক্ষ্ম আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইলেও 
মন্দাধিকাঁরী ও মধ্যমাধিকারী তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ 
, হযু,ন| | প্রত্যুত বিপরীত ভাবে উহা! গ্রহণ করে, ছান্দোগ্য ' 
উপনিষদের একটা আখ্যায়িকার প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা 
বুঝিতে পালপ্বায়। আখ্যায়িকাটীর , তাৎপৰ্য্য সংক্ষেপে 
প্রদর্শিত হইতেছে। এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্ৰ’ ও অস্বররাজ 
বিরৌচন সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া- 


প্রত ছিলেন। ভীহীরা অহ্মচধ্য অবলম্বন পূৰ্ব্বক দ্বাত্ৰিংশদৰ্য 


তি 


Ns 
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তথায় বাস করিয়াছিলেন প্রজাপতি তীহাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন যে, কি অভিলাষে তোমরা ব্ৰহ্মচৰ্য্য অবলম্বন 
পূৰ্ব্বক বাস রুরিতেছ ? ইন্দ্ৰ ও বিরোচন.বলিলেন, আত্মাকে 
জানি লোক ও সমগ্র কাঁম্‌ লাভ হয়, আপনার’ এই 
বাক্য প্রিষ্যেরা অবগত আছেন। তাহা শুনিয়া আত্মাকে 
জানিবার জন্য আমরা এখানে বাস করিতেছি। প্রজাপতি 
বলিলেন, চক্ষুতে যে দ্ৰষ্টা পুরুষ পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই আত্মা ৷ 
প্রজাপতি, ইন্দ্ৰও বিরোচনের নিকট প্রকৃত আত্মতত্বই উপদেশ 
করিলেন। কেননা, চক্ষুরুপলক্ষিত দ্রষ্টা পুরুষ আমাদের 
দৃষ্ঠিগোচন্ন নী, হইলেও বাহার পাপ পরিক্ষীণ হইয়াছে, , 
বুদ্ধির নৈর্মল্য সম্পাদিত হইয়াছে, ইন্দ্ৰিয় সকল বিষয়বিমুখ 
হইয়াছে, যাহার! সমাধিনিষ্ঠ এবং অন্তরদ্টিসম্পন্ন হইয়াছেন, 


বুঝিতে পাঁরিলেন না। প্রত্যুত তাহার! বিপরীত বুবিলেন ৷ 
তাহারা বুঝিলেন মে, চক্ষুতে পরিদৃষ্ট চ্ছায়াপুরুষ আত্মা, ইহাই 
প্রজাপতি বলিয়াছেন। তাঁহার! এইরূপ বুঝিয়া নিজবোধের 
দৃঢ়ীকরণের জন্য প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। “হে 


* ভগবন্‌, জলে, আদৰ্শে এবং খড়গাঁদিতে যে প্রতিবিশ্বাকার পুরুষ 


দৃষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যে কোন ছায়াপুরুষ আত্মা ই অথবা, : 
ইহারা সমস্তই আত্মা? তাঁহাদের প্রশ্ন শুনিয়া প্ৰজ্মাপ্ৰতিপপূৰ্ব্বোক্ত 
চক্ষুরুপলক্ষিত"পুরুষকে লক্ষ্য নু রঃ বলিলেন, এই পুরুষই: 
সকলের মধ্যে জ্ঞাত হন |” প্রজ(পতি বিবেচনা কুরিলেনন'য়ে, 
ইন্দ্ৰ ও বিরৌচনের যথেষ্ট পঁ ত্যাঁভিমান, মহত্বাভিমান 


তত 


২ 
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ও বোদ্ধ্‌ত্বাভিমান আছে। এ অবস্থায় মদি তাহাদিগকে বলা 
যায় যে, তোমরা মূঢ় ! তোমরা আমার উপদেশ বিপরীতভাবে 
গ্রহণ করিয়াছ, তরে তাহাঁদের চিত্তহুঃখ হইবে নিও 
চিত্তাবসাদ হইবে। তাহা হইলে প্রশ্ন করিবার এবং , উতর 
শুনিবার উৎসাহ ভঙ্গ হইবে | এইজন্য প্রজাপতি তাহাদিগকে 
সেরূপ বলিলেন না । প্রজাপতি বিবেচনা! করিলেন যে,আমার 
উপদেশ ইহারা বিপরীতভাব গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্ত 
উপায়ান্তরে ইহাদের বিপরীততীব অপনীত করিতে হইবে । 
এই বিবেচন| করিয়| প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন যে, 


৬ 


_ উদ্দশরাবে অর্থাৎ জলপূৰ্ণ শরাহ্বব নিজেকে দেখিয়া’ আত্মার 


বিষয় যাঁহ৷ বুঝিতে না৷ পারিবে, তাহা! আমাকে বলিবে। 
তাহারা উদশরাবে নিজেকে দেখিলেন প্রজাপতি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কি দেখিতেছ? তীহার| বলিলেন, হে ভগবন্্‌;আমর| 


যেরূপ লোমনখাদি-যুক্ত, সেইরূপ লোমনখাদিসহিত আমা-" 


দের প্রতিরূপ উদশরাবে দেখিতেছি। প্রজাপতি পুনর্ববার 


তাহাদিগকে বলিলেন, লৌমনখাদি চ্ছেদন*করিয়! উত্তম বস্ত্র . 


পরিধান করিয়া উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া উদশরাবে নিজেকে 
দর্শন কব্র। তাঁহার! তাহ! করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 


কি দেখিতেছ? তাহার! পূর্বববৎ উত্তর করিলেন যে, আমর! ' 


যেমন ছিন্ন-লোমনখ, স্থবসন ও অলঙ্কৃত, আমাদের প্রতিরূপও 
সেইরূপ দেখ্যিছি। প্রজাপতি দেখিলেন “যে, তাহাদের, 
বিপরীত প্রতীতি অপগত হুল না। অবশ্য ইহাদের দুরিত 
প্ৰতিবন্ধ বশত বিপরীত গ্র্থা যাইতেছে ন৷ ৷ আমার উপ- 


- দেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিল এবং প্রতিবন্ধক দুরিত অপগত 
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হইলে ইহারা প্রকৃত দ্মাত্মতত্বব বুঝিতে পারিবে । এই বিবে- 
চনা করিয়া পূর্বেবোপদিষ্ট অক্ষিপুরুষরূপ আত্মাকে ' লক্ষ্য 
করিয়৷ প্রক্তা'গতি বলিলেন-_ইহাই আত্মা; ইহাই অমৃত, ইহাই 
অভয় (ইহাই ব্ৰহ্ম প্রজাপতির অভিপ্রায় ছিল যে, উত্তম অল- 
স্কার এরং স্থবসনাঁদির ছায়| উদশরাবে দৃষ্ট হয়৷ পরন্ত অল- 
সকার ও বন্দি আগন্তক বলিয়া উহার! আত্ম! নহে। পূৰ্ব্বে নখ 


_ রোমাদির ছায়া দৃষ্ট হইয়াছিল। নখ লোমাদি ছেদন করিলে 


তাহাদের ছায়া দৃষ্ট হয় না। 'অতএব বস্ত্ৰ, অলঙ্কার ও নখ 
লোমাঁদি যেমন আগমাপায়ী অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশৃশীলী, 
শরীরও * সেইরূপ উৎপত্তিবিনাশশীলী। অতএব উহার! * 
কেহই ,আত্ম নহে। উদশরাবে ছায়াকর নখলোমাদি 
যেমন আত্ম নহে, উদশরাবে ছায়াকর শরীরও সেইরূপ আত্ম! 
নহে ! প্রজাপতি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইন্দ্ৰও বিরোচন _ 
ইহা! বুঝিতে পারিবে । কিন্তু তাহার! ন্তাহ! বুঝিতে পারিলেন 
না । তাঁহাদের ছায়াত্নখহ অপনীত হুইল ন৷ ৷ তাহারা হৃষ্ট- 
চিত্তে কৃতার্থবুদ্ধিতে তথা হইতে স্বস্বস্থানে চলিয়া গেলেন। 
অন্থ্ররাঁজ বিরোচন অস্থরদিগকে উপদেশ দিলেন যে,'ছায়া- 
কর দেহই আত্মা, প্রজাপতি এইরূপ বলিয়াছেন । * অতএব 
দেহই পূজনীয়, দেহই পরিচরণীয়। দেহের পুজা ও পরিচর্যা , 
করিলেই ইহলোক ও পরলোক প্রাপ্ত হুয়া যায়। দেবরাজ 


ইন্দ্র প্রজাপতির উপদেশ পুনঃ পুনঃস্প্ক্ষ্ণ্‌ পূৰ্ব্বক 
যাঁইতেছিলেন অর্ধপথে তিনি বিবেচনা, করিলেন যে, 


| যেমন শরীর নখাদিয়ুক্ত হইলে তাহার ছায়াত নগীদি- .. 
. যুক্ত; শরীর অলঙ্কৃত, স্ববদন ও | ছি্ননখলোম হইলে তাহীর ১ 
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না। এইরূপ বিবেচনা করিয়। ইন্দ্ৰ অর্ধপথ হইতে প্রতিনিৰ্বত Al a 
হইলেন এবং সমিৎপাঁণি হইয়া পুনর্বধার প্রজাপতির 
উপস্থিত হইলেন । প্রজাপতি জিজ্ঞাস করিলেন, হে মঘবন্‌, | 
তুমি হৃইচিত্তে বিরোচনের সহিত এখান হইতে গিয়াছিলে _ 
- কিজন্য পুনৰ্ব্বার আগমন করিলৈ ? ইন্দৰ প্রজাপতিকৈ নিজের 
সন্দেহ জানাইলে প্রজাপতি বলিলেন যে, তুমি যাহা, বিবেচন! 
করিয়াছ, তাহ! যথাৰ্থ । আমি "পূর্বের যে আত্মার উপদেশ ৷ 
করিয়াছি, দেহাদি সে আত্মা নহে ৷ সেই আত্মাই তোমাকে | 
'আবার বুঝীইয়া দিবণ আরও দ্বাত্ৰিংশদ্বৰ্ধ বাস করে।, 3) 
আদি সময় বালের পরে প্রজাপতি বলিলেন যে, যে স্বপে এ 
নানাবিধ বিষয় ভোগ করে, সে আত্ম ৷ "ইহা শুনিয়। ইন্দ্ৰ 
হৃষ্টচিত্তে গমন করিলেন। অর্ধপথ হইতে প্রত্যাগত হইয়া 
প্রজার্পতিকে বলিলেন। শরীর অন্ধ হুইহইলেও স্বপ্নদ্ৰষ্ট! 
_ অন্ধ হয় না, এইরপে স্পষ্ট শরীরের দোষে দুষিত হয় না 
বটে, কিন্ত স্বপ্নটা স্বপ্নে দেখিতে পায় যে তাহাকেও যেন 
অন্বে উনস্করে, সে নিজেও যেন অপ্রিয়বেতা হয় অৰ্থাৎ 
পুত্ৰাদ্বির মরণ নিমিত্ত অপ্ৰিয় বিষয় অবগত ‘হয়, যেন রোদন 
রর করে এইণআত্মার দর্শনেও£কান ফল দেখিতেছি না ৷ ইন্দ্রের 
, তর্ক অবগত হইয়। প্ৰজাপতি বলিলেন ; ভুমি যাহ বলিলে, 
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উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়! ১৭৭ 


তাহা! যথাৰ্থ ৷ আরও দ্বাত্ৰিংশদ্বৰ্ষ ব্ৰহ্মচৰ্য্য আচরণ কর। 
ূর্ব্বোপদিউ আত্মা তোমারে পুনৰ্ব্বার ধুৰাইয়| দিব। 
নির্দিষ্ট, সর্ময়ের পরে প্রজাপতি বলিলেন যে, সুপ্ত পুরুষ 
যখন “কোনরূপ স্বপ্নদর্শন করে মা, তখন তাহাকে আত্মা 
বলা যায় অর্থাৎ ু্তিকালীন পুরুষ আত্মা ইন্দ্ৰ হ্উচিতে 
গমন করিষা পুনর্বধার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রজাপতিকে বলিলেন . 
যে, সেই সৌযুপ্ত পুরুষের দুঃখ নাই বটে, পরস্ত সে 
তৎকালে নিজেকে বা অন্যকে জানিতে পারে না। যেন, 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই আতর সত কোন ফল *দেখি- 
তেছি নাঁ। 
প্ৰজাপতি বলিলেন, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা যথার্থ । আরও 


"পঞ্চবৰ্ষ বাস কর, পূর্বেবাপদি আত্ম! তোমাকে বুঝাহিয়াদিব। 


যথোক্ত সময় অতিবাহিত হইলে প্রজাপতি বলিলেন যে, 


শরীর বিনাশী, আত্মা অবিনাশী, ঘ্িনাশী শরীর অবিনাশী 


আত্মার অধিষ্ঠান-ভাব প্রাপ্ত হয়। সশরীর আত্মার বা 
শরীরাধিঠিত আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান অর্থাৎ রূপ রসাদি 
গোচর বিজ্ঞান হয়। অশরীর আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান 
হয় ন! বলিয়া তাঁহার বিনাশ প্রাপ্তির ভ্ৰম’ হইতে 
পারে। কিন্তু বস্তগত্যা আত্মার বিনাশ "নাই । আইসা * 
নিত্যচৈতন্য _ স্বরূপ । সশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয়- 
সংস্পর্শ অপরিহীর্য্য।* অশরীর আত্মার জিরার, সংস্পৰ্শ = 
নাই প্রজাগতি এইরূপে পূর্ব্বোপদিষ্ট অত্মতত্ব ইন্দ্রকে 
বুঝাইয়া দেন। উদশরাবাদির উপন্যাস দ্বার! জীগ্রদরস্থার 
আত্মার বিষয় বলা হইয়াছে " স্বগ্দ্ৰফীর এবং টি 


১৭৮ ষষ্ঠ লেক্চর। 


পুরুষের উপন্যাস সাক্ষাৎ সংবন্ধে করা হইয়াছে। সর্ববশেষে 
অবস্থাত্রয়াতীত এবং অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী তুরীয় অবস্থার 
উপন্যাস কর! হইয়াছে । স্ুধীগণ দেখিতে স্মইলেন যে, 
প্ৰকৃত আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইলেও মন্দ ও মধ্যম অধিকারী 
তাঁহা বুঝিতে পারে না বরং বিপরীত বুঝিয়! বসেণ এই 
জন্য দৰ্শনকারগণের অযুখ্য ও মুখ্য ভাবে বা স্থুল সুন্মন- 
রূপে বিভিন্নরূপ আত্মতত্বের উপদেশ প্রদান সর্ববথা সমীচীন 
হইয়াছে। অধিকারি-ভেদে উপদেশ-ভেদের ওচিত্য 
সকলেই স্বীকার করিবেন। কোন কোন বেদান্তাচাধ্যের 


- মতে আত্মতত্ব দুবিজ্ঞেয় বলিয়! প্রথমত তাহার উপদেশ 


প্রদান করিলে বিষয়াসক্ত-চিত্তের পক্ষে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তুর 
শ্রবণেও ব্যামোহ হইতে পারে ।»এই জন্য প্রজাপতি প্রথমত 
ছায়াত্মার, পরে স্বপ্রন্্রষ্টার, তৎপরে সৌধুপ্ত পুরুষের উপ- 
'ম্যাস করিযু| সৰ্ব্বশেষে-মুখ্য আত্মতত্বের উপদেশ করিয়াছেন । 
দৃষ্ণান্তস্থলে তাহার| বলেন যে, দ্বিতীয়াতে সূক্ষ্ম চন্দ্র দর্শন 
করাইবার ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি প্রথমত প্রত্যক্ষ কোন বৃক্ষ 
নির্দেশ করিয়া বলেন ইহাকে দর্শন কর, এই চন্দ্র। তৎপরে 
অপেক্ষাকৃত চন্দ্রের নিকটবৰ্ত্তী পৰ্ব্বত মস্তক দর্শন করাইয়া 
বলেন, এই চন্দ্ৰ দ্রষ্টা ক্ৰমে প্রকৃত চন্দ্র দর্শন করে। এই 
মতে অমুখ্য ও মুখ্য আত্মতত্বের উপদেশ সৰ্ব্বথা স্থুসঙ্গত । 
তৈত্তিরীক্টপনিষদে আন্ত হয় যে, ভৃগুন-পিতা-বরুণের নিকট 
ব্ৰহ্ম জানিতে চাহিলে জগ/তর উৎপত্তি স্থিতি লয়ের কারণ 


. অ্ৰহ্ম, পিতা বরুণ পুত্র ভূঙ'কে এই রূপ উপদেশ দিলেন। 
: ভৃগু তপস্তা করিয়া প্রথমবারে, অন্ন_ ব্রহ্ম, এইরূপ জানিয়া 


নান চ উপদেশ ভেদের অভিপ্ৰায়! ১৭৯ 

(- . পিতার নিকট বলিলে পিতা পূনৰ্ঘ্থার তপস্যাদ্বার৷ ব্ৰহ্ম 
জানিতে বলেন । দ্বিতীয়বার তপস্যা করিয়া ভূগু-_প্রাঁণৎ ব্রহ্ম; 
এই রূপ বুঝিলেন। ক্রমে মন ও বিজ্ঞান, ব্ৰহ্মরূপে জানিয়া 
সর্বশেষে প্রকৃত ব্ৰহ্মতত্ব অবগত হুইয়াছিলেন ৷ রী 


| 
এ আর একটি বিষয় বিবেচনা কর! উচিত ন্যায় ও বৈশেষিক 
৯৮ ' দৰ্শনে অস্মার নয়টা বিশেষ গুণ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তাহা 
৮ এই--জ্ঞান, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সংস্কার, ধৰ্ম্ম ও 


অধৰ্ম্ম জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ও প্রযত্ন এই ছয়টা 
গুণ অনুভব সিদ্ধ। আমি জানিতেছি, আমি সখী ইত্যাদি . 
অনুভব সকলেরই হইয়া থাকে । স্বৃতিরূপ কাৰ্য্যদ্বার| সংস্কার - 
এবং স্তখন্ুঃখরূপ কাৰ্য্যদ্বারা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম অনুমিত হয়। আত্মার 
কর্তৃত্ব ও ভোক্ত্‌ত্বও অনুভব্সিদ্ধ। সুখভুঃখাদির ব্যবস্থা দৰ্ননে 
আত্মার নানাত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে । ওঁ সমস্ত অনুভব কেহই 
অস্বীকার করিতে পারেন না। হেতুগুলিও সকলেরই 
স্বীকার্ষা । সুতরাং সাংখ্য ও বেদান্ত মতেও এ সমস্ত স্বীকার 
ন! করিয়! উপায় নাই। সংখ্য ও বেদান্ত মতে উহা! অন্তঃ- 
করণের ধৰ্ম্ম তাহা হইলেও সাংখ্য মতে__আত্মা অন্তঃকরগে 
প্রতিবিদ্বিত হয় বলিয়া, এবং বেদান্ত মতে__অন্তঃকরণের ও 
আত্মার তাৰ্দাত্ম্যাধ্যা্স আছে বলিয়া! অন্তঃকরণ-ধৰ্ম্ম জান খাদি 
'আত্মধর্মরূপে প্রতীয়মান হয়, এই মাত্র বৈলক্ষণ্য । তদ্দারা 
ফলত কোন বিরোধ দুষ্ট হয় না। নৈয়ায়িকস১৪--বৈশেষিক 
আচার্য্য গণের মতেও আত্মতত্ব ফাক্ষাৎকার হইলে এঁ বিশেষ 
গুণগুলি আত্মাতে থাকিবে না এতন্ারা প্রকারান্তরে '_ 
বেদান্ত মতের প্রতি তাঁহাদের পক্ষীত প্রতীয়মান হয় কি না, 


১৮৩ ষষ্ঠ লেক্‌চর ৷ 
স্থধীগণ তাহা বিচার করিবেন। বেদান্তমতে আত্মার কর্তৃত্ব 


ও ভোক্ত্ত্ব ওপাধিক ৷ 
আর এক কথা,। গৌতম ও কণাদ জ্ঞান সুখঁদি আত্মার 


ধৰ্ম্ম, এ কথ। স্পষ্ট ভাষায় বলেন নাই । এ গুলি আত্মার 


অনুমাপক হেতু, এই রূপ বলিয়াছেন । অনুমাপক্‌ হেতু 
অনুমেয়ের ধৰ্ম্ম হইবেই, এরূপ নিয়ম নাই । ধূম যেমন বহ্ছির ' 
ধৰ্ম্ম ন৷ হইয়াও বহ্নির অনুমীপক হেতু হইয়াছে, জ্ঞান স্খাদি 
সেইরূপ আত্মার ধৰ্ম্ম ন! হইয়াও আত্মার অনুমাপক হেতু 
হইতে পারে। আত্ম ভিন্ন জ্ঞান স্তুখাদির প্রকাশ সম্পন্ন 


হয় নাঁ। আত্মা, ইন্দ্ৰিয় ও বিষয়ের সংবন্ধ হইলে জ্ঞাম উৎপন্ন 


হয়। কণার্দের এতাদৃশ উক্তি আছে বটে। কিন্তু তদ্দারা 
বৃত্যাত্মক'জ্ঞানের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে, 
পারে। আত্মা নিত্য জ্ঞান স্বরূপ নহে, বা নিত্য জ্ঞান নাই, 
ইহা ৷গৌতম ও কণাদ,বলেন নাই। টীকাকারেরা তাহা 
বলিয়াছেন। যেরূপ বলা হুইল, তৎপ্রতি মনোযোগ 
করিলে সুধীগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ন্যায্মাদি-দর্শন-কর্তাদের 
মত-__বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ, ইহা বলিবার বিশেষ হেতু নাই। 
বলিতে :পার! যায় যে, বেদান্ত. মতই তাহাদের অভিমত । 


পৰন্ত অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস নিবন্ধন জ্ঞান সুখাদি 


আত্মধন্ম রূপে প্রতীয়মান হয়, ইহা তাহারা খুলিয়া বলেন ' 
নাই। তার বিষয় শিষ্যগণ সহসা! বুঝিতে পারিবেনা। । 
এই বিবেচনাতেই তাঁহার! উহা অস্পষ্ট - রাখিয়াছেন। 
বৈদান্তিকেরাও স্থখছুঃ খাসা জন্য আত্মার উপাধিক 
জেদ স্বীকার করিয়াছেন। * UU না 
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নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই নানাত্ব ওঁপাধিক, _ 
এই কথাটা খুলিয়া বলেন নাই । কণাদের আত্মনানাত্ব = 

বিচারের সূত্ৰগুলি এখানে স্মরণ কর! উচিত। গৌতম 
আত্মার নানাত্ব বা একত্ব বিষয়ে, কোন কথা বলেন নাই ৷ 
আত্মার কর্তৃত্ব বিষয়েও সুত্ৰকারদের কোন সূত্ৰ দৃষ্ট হয় না । 
অতএব সমস্ত দৰ্শন .কর্তাদের তাৎপৰ্য্য বা নির্ভর বেদান্ত 


সন্মত অদ্বৈত বাদে, কাশ্মীরক সদ্দানন্দ যতির এই সিদ্ধান্ত 


অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না। বালক তিক্ত ওষধ পান 


করিতে চাহে না। পিতা তাহার মুখে কিঞ্চিৎ গুড় দিয়া 


পরে তিক্ত ওষধ পান করান। ইহার নাম গুড়জিহ্বিকা” 
ন্যায় |. সাধারণ লোকে দেহের অতিরিক্ত আত্ম৷ জানে না। 
প্রকৃত আত্মতত্ব তাহাদের্‌ পক্ষে পরম ছুত্দে । গুড়জিহ্বিকা 
ন্যায়ের অনুসরণ করিয়! ন্যায়াদিদর্শনে দেহের অতিরিক্ত 
আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে । প্রকৃত আত্মতত্ব অপেক্ষা উহা 
অপেক্ষাকৃত স্নজ্ঞেয়। তছুপদিষ্ট আত্মজ্ঞান দৃঢ়ভূমি হইলে 
ক্ৰমে প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইতে পারিবে, ইহাই ন্যায়াদি দর্শনের 


উদ্দেশ্য । প্রকৃত আত্মাও দেহাতিরিক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। এইজন্য আত্ম! , দেহাঁতিরিক্ত, ন্যায়ার্দ দর্শনে 


এতাঁবন্মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। আত্মার "স্বরূপ কি; তাহা, 
বিশেষ রূপে 'উপদিষ্ট হয় নাই। স্বত্রাং আত্মতত্ব বিষয়ে 
দর্শন সকলের মত,পরম্পর-বিরুদ্ধ, এ “ব্া-্ৰলা| কতদূর 
সঙ্গত, স্থুধীগ্ণ তাহা বিবেচনা করিবেন। 
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ৰ _ বিরাগ্য। 


জীবাত্মার সংবন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থূল স্থূল বিষয় "গুলি, | 
এক প্রকার বলা হইয়াছে। এখন জীবাত্মার পরম পুরু- 4২২ 
বার্থ লাভের উপায় বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত 
বোধ হইতেছে। পুকুষার্থ কিনা, পুরুষের প্রয়োজন ৷ | 
যাহ! পুরুষের অভিলফণীয়, তাহাই পুক্লষাৰ্থ ৷ পুরুষার্থ . 
' ডাঁরি প্রকারে বিভক্ত ; ধৰ্ম্ম, অৰ্থ,*কাম ও মোক্ষ বা অপবর্গ। 
তন্মধ্যে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ। অপর ত্ৰিবিধ পুৰুষাৰ্থ | 
বিনাশী, মোক্ষ অবিনাশী । এই জন্য মোক্ষ পরম পুরুষার্থ । 
মোক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে 
-বন্ধন-মোঁচন--মোক্ষ বলিয়া প্ৰতীত হইবে । জীবাত্বার বন্ধন 
কিনা, সুখ দুঃখ ভোগ ব| সংসার । 
__ জীবাত্মার সংসার বা বন্ধ অজ্ঞান-মুলক |” অর্থাৎ মিথ্যা- 
,_ জ্ঞান সংসারের হেতু। কারণ বিদ্যমান থাকিতে কার্য্যের 
__ সমুচ্ছেদ অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত মিথ্যা জ্ঞান সমূলে উন্মুলিত 
না হয়, সে পর্য্যন্ত সংসার নিৰৃততি বা মুক্তি হইতে পারে না। 
. মুক্তি পরম পুরুধার্থ রূলিয়া যুক্তির জন্য সকলের জমুৎস্থক 
হওয়া উচিত ধন্ধ থাকিবার জন্য লোকের অভিলাষ হয় 
না, বন্ধন--লোকৈ ভাল বাসে, ন| | বন্ধন-মুক্তিই সকলের : 
| ‘অভিলমণীয় ॥ মিথ্যা জ্ঞান বন্ধনের হেতু | তত্বজ্ঞান- মিথ্যা- 
.. 2... জ্ানের'দযুচ্ছেদক বা বিনাশক, ইহ! সহজ বোধ্য । তত্বজ্ঞান 


ন 


« 
৩ ? 


ডু বৈরাগ্য । ১৮৩ 


ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ হি পারে 
না৷ মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ না হইলে যুক্তি হয় না | "অতএব 
তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ। তত্ৰজ্ঞান ছুই প্রকার, পরোক্ষ ও 
প্রত্যক্ষ । যে মিথ্যাজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে অর্থাৎ পরোক্ষ, 
পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই তাহার উচ্ছেদ হয়। কিন্তু যে মিথ্যা- 
জ্ঞান প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ তত্বজ্ঞান দ্বারা তাহার উচ্ছেদ হয় না। 


তাহার উচ্ছেদের জন্য প্রত্যক্ষ তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক । রজ্জুতে 


সর্পভ্রম হইলে,ইহ| সর্প নহে--ইহ| রজ্ছু,অপর ব্যক্তি পুনঃপুনঃ, 


এইরূপ বলিলেও ভ্রান্ত ব্যক্তির সর্প-্রম তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত 


হইবে না । কেননা)ত্রান্ত ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পত্রম প্রত্যক্ষাত্মবক” 


. অন্যের উক্তি মুলে যে তত্ত্বজ্ঞান হয় উহা পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান ৷ 


পরোক্ষ তত্জ্ঞান অপরেক্ষ ভ্রমের নিবর্তক হয় "না ।* ইহা 
রজ্জু এইরূপ প্রত্যক্ষাত্মক তত্ত্বজ্ঞান যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ 


তাহার সর্পভ্রম কিছুতেই বিদূরিত *হইবে না| সে রজ্জুর 


সমীপবর্তা হইতে সাহস করিবে না। দিউমোহ প্রভৃতি স্থলেও 
এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, 
প্রত্যক্ষ মিথ্যা জ্ঞান পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হইবে 
না। প্রত্যক্ষ মিথ্যাজ্ঞানের নিৰ্বভ্তির জন্য প্রত্যক্ষ তত্বজ্ঞান 
আবশ্যক । ও. ও 

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি সংস্থারের হেতু। উহ 
প্রত্যক্ষাত্মক মিথ্যা ,জ্ঞান তাহার নিৰৃভিন্রপ্জন্য প্রত্যক্ষা- 


অক আত্ম-তন্বজ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে। শাস্ত্ৰ এবং 


আচাৰ্য্যের উপদেশ অনুসারে যে আত্মতত্বজ্ঞান হুয়, এ আত্ম- 
তত্জ্ঞান পরোক্ষ উহা! প্রত্যক্ষাত্মক নহে। এইজন্য সাহা 
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বা গুরুর উপদেশে আত্মতত্ব জানিতে পাঁরিলেও তদ্দারা দেহা- 
দিতে আত্ম-বুদ্ধির নিবৃত্তি হয় ন! । আত্মতত্ব সাক্ষাৎকারের 
অপেক্ষা থাকে । আত্মতত্ব সাক্ষাৎকারের নানাবিধ উপায় 
শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তন্মধ্যে 
অভ্যহিত । শ্রবণ কিনা, অদ্বিতীয় ত্রন্মে বেদান্ত বাক্যের ৷ 
তাৎপর্য্যের অবধীরণ ৷ মনন .কনা)যুক্তিদবারা ক্রুত্যুক্ত অর্থের */ 
সন্তাবিতত্বের অনুসন্ধান । অর্থাৎ শ্ৰুতি যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা সম্ভবপর ;যুক্তেদ্বার৷ এইরূপ অবধারণ করার নাম মনন । 
নিদিধ্যাসন কিনা, শাস্ত্ৰে শৰত এবং যুক্তি দ্বারা সম্ভাবিত 
বিষয়ের নিরন্তর চিন্তা। এই সকল গুলি আদর পূৰ্ব্বক 
অবিচ্ছেদে দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত হইলে আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার 
হইবে'। দীর্ঘকাল শ্রবণাঁদির অনুশীলন-__তীব্র বিষয়-বৈরাগ্য " 
ভিন্ন হইতে পারে না । সত্যবটে, নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক, 
ইহামুত্র তৌগ-বিরাগ ব্অর্থাৎ -বৈরাগ্য, শমদমাদি সম্পত্তি 
ও মুমুক্ষুত্ব, এতাঁদৃশ সাধন চতুষটয় সম্পন্ন পুরুষ ত্রহ্ম-জিজ্ঞা- 
সাতে অধিকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে? কিন্তু তন্মধ্যে. 
নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক বৈরাগ্যের হেতু, এবং শমদমাদি 
বৈরাগ্যেয় কাৰ্য্য । স্থতরাং বৈরাগ্য- মুখ্য সাধন রূপে পরি- 
গণিত হওয়া উচিত । বৈরাগ্য ্রহ্ম-বিগ্ভার অধিকারের 
মুখ্যসাধন, এই অভিপ্ৰায়ে মত্ডুকোপনিষদে বলা হইয়াছে--- 
। ঘৰীত্য ব্লীন্মদ্্‌'যধস্বিনান্‌ নান্তাত্বা নিৰ্নৱনায়ানাববান্ধন: জনন 
৷ _ নহ্বিত্নানাধ » ব্যহনবালিনক্ছ ন্‌ ববমিন্দাত্মি: স্বীনিযঁ লন্কালিভল্‌। 
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__ কৰ্ম্মফল সকল অনিত্য, কৰ্ম্ম দ্বারা নিত্যপদার্থ লাভ | 
| “করিতে পার! যায় না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ত্রাহ্মণ _ 
-_ এ | A 2 
হা 


. 
PD 


$ 
বৈরাগ্য । | ১৮৫ 
বৈরাগ্য অবলম্বন'করিবে । বিরক্ত ব্রাহ্মণ নিত্যবস্ত জানি- 
বার জন্য সমিৎপাণি হইয়া ব্রদ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট 
গমন করিবৈ। 0654, গ্রন্থে ভগবান্‌ শঙ্করাচাৰ্য্য 
বলিয়াছেন 
* নিব্াব্যস্ব স্বম্তন্তল নীল যজ্সাদজায়ন | 
নঞ্মিন্বনাঘনন্ন: স্বা: দন্বনন্ন: হলাহ্য: | 
যাহার তীব্র বৈরাগ্য ও তীব্র মুযুক্ষুত্ব হইয়াছে, শমাদি- 
সাধন তাহাতেই সফলতা লাভ করে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, . 
বৈরাগ্য--ব্ৰহ্মবিদ্যার অভ্যহিত সাধন । স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়ের 
চিন্তা, সংসার গতির পর্যালোচনা! এবং বিষয়-দোষ- দর্শনাঁদি- 
বৈরাগ্যের উপায়। সাঁংখ্যকারিকাঁতে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন__ 
্বকদাপ্রল্লানলিক যদ অহনলিত্যা ঘনাজানম্‌। * 
প্বিল্দুন্দপ্িমত্বয়াস্বিন্নান্ন মন ব্ৰুনানান্‌ ॥ 
অর্থাৎ যে পুরুষার্থ সাধন অর্থাগু মোক্ষ জনক জ্ঞানের 
নিমিত্ত--প্রাণীদিগের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয় চিন্তিত হয়, 
সেই গোপনীয় পুক্রষার্থ জ্ঞান পরমধি বলিয়াছেন । এস্থলে 
স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের চিন্তা তত্বজ্ঞানের হেতু বলিয়া 
কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাগ্ৰিবিদ্তা দ্বারা 
সংসারগতি বলিয়া উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, ৭ » 
ৰ নন্মাজ্মুযু্ধান 3২ 
অর্থাৎ সংসার গতি এইরূপ বিচিত্ৰ,” অতণ্র _ বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিবে । প্রথমত "্থপ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিষয়, 
কিঞ্চিৎ আলোচন! করা যাইতেছে। স্ৃষ্ঠি বিজয়ে তিনটা _ 
মত সমধিক প্রসিদ্ধ। আরম্ভ বীদ, 7 ডা রি 
২৪ 3 
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_ হইলেও কারণক্লপে সৎ, ইহ! বল! যাইতে পাঁরে | কারণের 


বাধ ব| অনিৰ্ব্বচনীয় বাদ। রজ্জুতে সৰ্পত্ৰম, শুক্তিকাতে 
. রজত ভ্রম প্রভৃতি বিবর্তবা'দের দৃষ্টান্ত । রজ্জুতে পৰিকল্পিত 


১৮৬ সপ্তম লেক্‌চর । ; 

বাদ। আরস্তৰাদ_নৈয়াঁয়িক ও বৈশেষিকের, পরিণাম বাদ 
_ সাংখ্য ও পাতঞ্জলের এব বিবর্তবাদ-_বেদাস্তীর অনুগত ৷ 
আরন্তবাদে__কারণ লত, কাৰ্য্য অসৎ ৷ এই মতে সৎ-কারণ 


_ হুইতে অসৎ-কার্্যের উৎপত্তি হয়। কারণ--কাৰ্ধ্যোৎপাতর 
পূৰ্ব্বে বিদ্যমান । কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে কাৰ্য্যের অস্তিত্ব 
নাই ৷ পরমাণু আদিকারণ, তাহা নিত্য সুতরাং তাহা 


দ্ব্যণুকাঁদি কাৰ্য্যের উৎপত্তির পূৰ্ব্বে বিদ্যমান ছিল। দ্যধুকাদি 


কাৰ্য্য উৎপত্তির পূৰ্ব্বে বিদ্যমান ছিল না। এইজন্য 


আরস্তবাদের অপর নাম অসৎকাধ্যবাদ। পরিণামবাদে 
* অমতের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয় নাই । এই মতে “উৎপত্তির 
পূৰ্ব্বেও কার্ধ্য__সু্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। কারণের 
ব্যাপার দ্বারা কার্য্যের অভিব্যক্তি-হয় মাত্ৰ তিলে তৈল” 
আছে, নিগীড়ন করিলে তাহ! প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 
দুগ্ধ দধিরূপে, মৃত্তিকা_ঘটরূপে, স্থবর্ণ_কুগডলরূপে পরি- 


“ত হয়। এইরূপ সন্বাদি গুণত্রয়_মহত্তত্বরূপে, মহত্ত্ব . 


অহঙ্কাররূপে পরিণত হয়। এই পরিণামবাদের অপর নাম 
সগকার্ধ্যবাদ । পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ কতকটা কাছাকাছি । 
বিবর্তবাদে কারণমাত্র সৎ, কাৰ্য্য অসৎ । কাৰ্য্য স্বরূপে অসৎ 


স্থান মাত্রই কাৰ্য্য। কারণ হইতে ভিন্ন কাধ্য নাই। 


‘কারণের “যেমন নির্ব্বচন করা যায়, কার্য্যের সেরূপ নিৰ্ব্বচন 
কর! য়ায় না। এই জন্য বিবর্তবাদের অপর নাম অনন্যত্ব- 
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' সৰ্প এবং শুক্তিকাতৈ পরিকঙ্লিতরজত যেমন রজু ও শুক্তিকা 


হইতে ভিন্ন নহে এবং অনিৰ্ব্বুচনীয়, সেইরূপ ব্ৰন্ধে৷ ৷ কল্পিত 
বিয়দাদি প্র্পঞ্চও ভ্ৰহ্ম হইতে ভিন্ন নহে এবং অনিৰ্ব্বৃচনীয় । 
যাহা নির্বাচ্য, তাহা সত্য । যাহা অনির্বাচ্য, তাহ। মিথ্যা । সত্য 
বস্তুরৰ্ণনৰ্বচন অবশ্যাস্তাবি, মিথ্যা বস্তুর নির্বচন অসম্ভব ৷ ব্ৰহ্ম 
নির্বাচ্য, এই জন্য ব্ৰহ্ম সত্য । জগৎ বা: বিষদাদি প্রপঞ্চ 
অনির্বাচ্য, এই জন্য জগৎ মিথ্যা । পরস্ত জগতের পারমার্থিক 


সত্যত্ব না থাকিলেও ব্যাবহারিক সত্যত্ব আছে । যে পর্য্যন্ত . 


রজ্জুতত্ব সুক্ষাৎ কৃত না হয়, সে পৰ্য্যন্ত রজ্জুতে পরিকল্পিত 


সর্প সত্য বলিয়াই বোধ হয়? যে পর্য্যন্ত শুক্তি-তত্ব সাক্ষাৎ» 
কৃত না হয়,সে পৰ্য্যন্ত শুক্তিতে পরিকল্পিত রজত সত্য বিষ ' 
* বোধ হয়। রজ্জুতত্ব এবং গুক্তিতত্ব সাক্ষা্কৃত হইলে _ 


পরিকল্পিত সর্পের এবং রজতের মিথ্যাত্ব বোধ হুইয়া থাকে । 


সেইরূপ যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্বের সাক্ষাৎকার না হয়, সে পর্য্যন্ত 


জগৎ সত্য বলিয়াই বোধ হয়। অ্ৰহ্মতত্বের সাক্ষাৎকার 
হইলে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে ৷ জগৎ যখন 
বাস্তবিক. সত্য নহে উহু! মিথ্যা__রজ্ছুসর্প গুক্তিরজতাদির 
ন্যায় কিয়ৎকাল সত্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র, তখন জগতের 
মায়ায় মুগ্ধ হই হইয়া "প্রমাৰ্থ সত্য বস্তু হইতে অর্থাৎ ব্ৰহ্ম 
হইতে দুরে : অবস্থান করা কতদুর জঙ্গত, স্ুধীগণ তাহার 
বিচার করিবেন । নঅঞ্চলস্থকাঞ্চনের প্রতি উপেক্ষা, প্রদর্শন 
করিয়া শুক্তিরজতের প্রতি ধাবমান হইলে যেমন তত্বদর্শীদের 
উপহাসাম্পদ হইতে হয়, ত্রহ্মুতত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়া জগতের মায়ায় মুগ্ধ হইযা আমরা কেবল সেইরূপ, 


| 


১৮৮ সপ্তম লেক্চর । 


উপহাসাল্পদ হইতেছি না; হুষ্টচিতে অধোঁগতির সোঁপীন- 
পরম্পরা প্রস্তুত “করিতেছি ।” কিছুতেই আমাদের চৈতন্য 
হইতেছে ন৷ ৷ ইহা, অপেক্ষা মোহ আর কি হইতে 
পীরে। ন 
সেযাঁহ৷ হউক্‌। বেদাত্তমতে মীঁয়া-সহিত পরমেশ্বর_-জগৎ, 
তির কীরণ। মীয়ার শক্তি অপরিমিত ও অনিরূপণীয়। 
প্রপঞ্চ__বিচিত্র। কারণ-গত বৈচিত্র্য না থাকিলে কাধ্যের 
বিচিত্রতা হইতে পাৱে না ৷ সুতরাং কার্য্যবৈচিত্রের হেতুভূত 
প্রণিকর্ম্ম সৃষ্টির সহকারি কারণ। স্থজ্যমান পদার্থ 
নামরূপাত্মক। সৃষ্টির প্রাৃক্ষণে ছুজ্যমীন সমস্ত নাম ও রূপ 
পরমেশ্বরের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। প্ৰতিভাত হইলেই ‘ইহা 
করিব! এইরূপ স্বল্প করিয়া তিনি জগতের সৃষ্টি করেন। " 
পরমেশ্বর প্রথমত আকাশের স্থষ্টি করেন, আকাশ হইতে 
বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের, এবং জল, 
হইতে পৃথিবীর স্থষ্টি হয়। এই আঁকাশাদি--বিশুদ্ধ ভূত, 
অর্থাৎ অপঞ্ষীকৃত বা অবিমিশ্র ভূত। “ইহাদের একের 
সহিত অন্যের মিশ্রণ নাই। এই বিশুদ্ধ আকাশাদি পাঁচটা 
ভূতের অপর নাম পঞ্চতন্মাত্ৰ কেন না এই পাঁচটার 


প্রত্যেকটাই তন্মাত্ৰ - আকাশ--আকাশমাত্ৰ, , বায়ু : 


: বায়ুমাত্ৰ ইত্যাদি। . আকাশও ভূতান্তর মিশ্রিত নহে। 
বায়াদিও, স্ভৃতান্তর মিশ্রিত নহে। ম্নায়া-মহিত পরমেশ্বর 
জগতের. স্থপতি করিয়াছেন ৷ মায়া ত্রিগুণাত্বক ৷ তৎ- 
স্উনআঁকাশাদিও-ভ্রিগুণাত্মক হইবে, ইহা! বলাই বাহুল্য ৷ 
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পরস্ত আকাশাদি ত্ৰিগুণাত্মক হইলেও তমোগুণই তাহাতে =_ Al 


৷ 
| 
৷ 
| 
|; 


[5 বৈৱাগ্য। ১৮৯ 
| অধিক। এই জন্য" সত্বাদি গুণের কার্ধ্য প্রকাশাদি ধৰ্ম্ম 
আকাশাদিতে পরিলক্ষিত হয় ন| তন্মধ্যে আকাশের গুণ-- 
শব্দ। বায়ুর গুণ--শব্দ ও স্পর্শ । স্পর্্_বায়ুর নিজ গুণ, 
শব্দ--কারণ-গুণ ক্রমে বায়ুতে সফ্ুজূত হইয়াছে। তেজের 
নিজগুণ্রূপ। শব্দ ও স্পর্শ কারণ গুণ ক্রমে সমায়াত। 
)| ৬ জলের নিজগুণ. রস। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ কারণ গুণ ক্রমে 
রি সমাগত। পৃথিবীর নিজগুণ গন্ধ । শব্দ? পর্ন, রূপ ও রস 
৷ কারণ গুণক্ৰমে পৃথিবীর গুণ হইয়াছে। ক 
৷ আকাশীদি পঞ্চ তন্মাত্রের এক একটীর সাত্বিকাংশ 
৷ হইতে "এক একটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থষ্টি হইয়াছে। = 
' আকাশের সাত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্বিকাংশ | 
হইতে ত্বক, তেজের সাত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের, সাত্বি- 
ংশ হইতে রসন এবং পৃথিবীর সাত্বিকাংশ হইতে আঁণের 
উৎপত্তি হইয়াছে । শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা দিক্‌, 
ত্বকের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা বায়ু, চক্ষুর অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা 
সুৰ্য্য, রসনের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা বরুণ ও আগে অধিষ্ঠাত্ৰী 
দেবতা অশ্বিনীকুমার। আআত্রাদি পাঁচটা জ্ঞানেন্জরিয় 
যথাক্ৰমে দিক্‌ প্রভৃতি পাঁচটা দেবতা কর্তৃক ধিঠিত 
হইয়া শব্দাদি বিষট়্র গ্রহণ বা. জ্ঞান সম্পাদন করে। 
আঁকাঁশীদি প্রঞ্চতন্মাত্রের সাত্বিকাংশ, গুলি মিলিত . 
হইয়| মন ও "বুদ্ধির ক্ষ্তি করে। সঙ্কল্সবিকঙ্গাত্বক্‌ অন্ত 
করণ বৃত্তির * নাম মন এবং নিশ্চয়াত্মক অন্তুঃকরণ 
বৃত্তির নাম বুদ্ধি! অহঙ্কার ও চিত্ত যথাক্রমে মুনের এবং _ 
বুদ্ধির অন্ততূর্তি। গৰ্ব্বাত্মক আন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ অহঙ্কার _ ৰ 


গু 


১৮৬ | সপ্তম লেক্চর ৷ । A ঢ় 
বাদ। আনুম্ভবাদ-_নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের, পরিণাম বাদ ৷ 
_ সাংখ্য ও পাঁতঞ্জলের এবং"বিবর্তবাদ-_বেদান্তীর অনুমত ৷ | 
আরন্তবাদে__কারণ সৎ, কাৰ্য্য অসৎ । এই মতে সৎ-কাঁরণ ৷ 

. হইতে অসং-কাৰ্যধ্যের উৎপত্তি হয়। কারণ--কাঁধ্যোৎপতির | 

পূৰ্ব্বে বিদ্যমান ৷ কিন্ত উৎপত্তির পূৰ্বেৰ কাধ্যের অস্তিত্ব _ 


|| 
/ 


{1 ] 


_নাই। পরমাণু আদিকাঁরণ, তাহা নিত্য সুতরাং তাহা } ট 
দ্যণুকাদি কাৰ্ধ্যের উৎপত্তির পূৰ্ব্বে বিদ্যমান ছিল। ্যগুকাদি ! | 
_কাঁ্য উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান ছিল না। এইজন্য ৷ 
আরস্তবাদের অপর নাম অসৎকার্য্যবাদ । পরিণামবাদে ৷ 
. অসতের উৎপত্তি অঙ্নীকৃত হয় নাই। এই মতে“উৎপতির ৷ 
পূর্বেও কাৰ্ধ্য--সূক্ষক্মপে কারণে বিদ্যমান ছিল। কারণের ৃ 
ব্যাপার দ্বার! কার্ষ্যের অভিব্যক্তি-হয় মাত্ৰ । তিলে তৈল” 
আছে, নিগীড়ন করিলে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। . 
হুগ্ধ-_দধিক্ূপে, মৃত্তিকাঁ_ঘটরূপে, নুবর্ণ__কুণ্ডলরূপে পরি- ৷ | 
ণত হয়। এইরূপ সাদি গুণত্রয়_-মহভত্বরূপে, মহভত্ব_ ll 
অহঙ্কাররূপে পরিণত হয়। এই পরিণামবাদের অপর নাম .. 
সৎকাৰ্য্যবাদ | পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ কতকট| কাঁছাকাঁছি। 
বিবিৰ্ত্তবাদে কারণমাত্ৰ সৎ, কাৰ্য্য অসৎ । কার্য্য_ স্বরূপে অসৎ 
হইলেও কারণরূপে সৎ, ইহা বলা যাইতে পারে | , কারণের 
সংস্থান মাত্ৰই কাৰ্ধ্য। কারণ হইতে ভিন্ন কাৰ্য্য নাই। 
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‘কারণের “যেমন নিৰ্ব্বচন করা যায়, কার্হ্যের সেরূপ নির্ববচন 
কর! যায় না। এই জন্য বিবর্তবাদের অপর নাম অনন্যত্ব | 
বাদ বা অনিৰ্ব্বচনীয় বাদ। রজ্জুতে সৰ্পত্ৰম, শুক্তিকাতে 1 
_! 5 রজত ভ্রম প্রভৃতি বিবৰ্তবাদের দৃষ্টান্ত । রজ্জুতে পরিকল্পিত _} 


ক. ax 


a 1 
ট ' বৈরাগ্য। । ১৮৭ 


সৰ্প এবং শুক্তিকাতৈ পরিকল্পিতরজত যেমন রজ্জু ও শুভিকা 
হইতে ভিন্ন নহে এবং অনির্বুচনীয়, সেইরূপ ত্রন্ধে কল্পিত 
বিয়দাদরি গঁপঞ্চও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে এবং অনির্ববচনীয় । 
যাহা নির্বাচ্য, তাহা সত্য । যাহা অনির্বাচ্য, তাহ। মিথ্যা ৷" সত্য 
বস্তুর*নির্বচন অবশ্যস্তাবি, মিথ্যা বস্তুর নির্বচন অসম্ভব ৷ ব্ৰহ্ম 
নির্বাচ্য, এই জন্য ব্ৰহ্ম সত্য । জগৎ বা. বিষদাঁদি প্রপঞ্চ 
অনির্বাচ্য, এই জন্য জগৎ মিথ্যা । পরস্ত জগতের পারমার্থিক 
সত্যত্ব না থাকিলেও ব্যাবহাঁরিক সত্যত্ব আছে। যে পর্য্যন্ত . 
রজ্জু-তত্ব সুক্ষাৎকৃত ন! হয়, সে পর্য্যন্ত রজ্জুতে পরিকঙ্সিত 
সর্প সত্য বলিয়াই বোধ হয়? যে পৰ্য্যন্ত শুক্তি-তত্ব সাক্ষাৎ” 
কৃত না হয়,সে পর্য্যন্ত শক্তিতে ত পরিকল্পিত রজত সত্য বলিয়া : 
” বোধ হয়। রজ্জুতত্ব এবং শুক্তিতত্ব সাক্ষাৎরুত হইলে _ 
পরিকল্পিত সর্পের এবং রজতের মিথ্যাত্ব বোধ হইয়া থাকে । 
সেইরূপ যে পর্য্যন্ত ব্রন্মতত্বের সাক্ষাৎকার না হয়, সে পর্য্যন্ত 
জগৎ সত্য বলিয়াই বোধ হয়। ব্ৰহ্মতত্বের সাক্ষাৎকার 
হইলে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে ৷ জগৎ যখন 
বাস্তবিক সত্য নহে উহা! মিথ্যা_ রজ্জুসর্প শুক্তিরজতাদির 
ন্যায় কিয়ৎকাল সত্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র, তখন জগতের 
মায়ায় মুগ্ধ হইয়া "পৰমাৰ্থ সত্য বস্তু হইতৈ অর্থাৎ ব্লহ্ম, 
হইতে দুরে অবস্থান করা কতদূর সঙ্গত, সথধীগণ তাহার 
বিচার করিবেন ৷ এঅঞ্চলস্থকাঁঞ্চনের প্রতি উপেক্ষা, প্রদর্শন 
করিয়। শুক্তিরজতের প্রতি ধাঁবমীন হইলে যেমন তত্দর্শীদের 
উপহাঁসাম্পদ হইতে হয়, ব্রহ্মৃতত্বের প্রতি উপেক্ষা! প্রদর্শন 
করিয়া" জগতের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা কেবল সেইরূপ; _ 
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১৮৮ সপ্তম লেক্চর । 


উপহাসাস্পদ হইতেছি না; হৃষ্টচিত্তে অঁধোগতির সোপান- 
পরম্পরা প্রস্তুত করিতেছি ৷" কিছুতেই আমাদের চৈতন্য 
হইতেছে না। ইহা" অপেক্ষা মোহ আর “কি হইতে 
পারে৷ I ডু 
সেষাহা। হউক্‌। বেদান্তমতে মাঁয়া-সহিত পরমেশ্বর-_জগং 
সৃষ্টির কারণ ৷ মীয়ার শক্তি অপরিমিত ও অনিরূপণীয়। 
প্রপঞ্চ__বিচিত্র । কারণ-গত বৈচিত্র্য না থাকিলে কাধ্যের 
.বিচিন্রত। হইতে পাঁরে না। স্থতরাং কার্য্যবৈচিত্রের হেতুভূত 
প্রণিকৰ্ম্ম হ্থষ্ঠির সহকারি কারণ। স্থজ্যমান পদাৰ্থ 
=নামরূপীত্মক । স্থষ্তির প্রাকৃক্ষণে হজ্যমান সমস্ত নাম ও রূপ 
পরমেশ্বরের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। প্রতিভাত হইলেই ‘ইহ৷ 
করিব’ এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি জগতের সৃষ্টি করেন। " 
পরমেশ্বর প্রথমত আকাশের স্থষ্টি করেন, আকাশ হইতে 
বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের, এবং জল 
হইতে পৃথিবীর স্থষ্টি হয়। এই আকাশীদি__বিশুদ্ধ ভূত, 
অর্থাৎ অপঞ্ষীকৃত ব| অবিমিশ্র ভূত। ‘ইহাদের একের 
সহিত অন্যের মিশ্রণ নাই। এই বিশুদ্ধ আকাশাদি পাঁচটা 
ভূতের অপর নাম পঞ্চতন্মাত্র । কেন না, এই পাঁচটার 


প্রত্েকটাই তন্মাত্ৰ : আকাশ--আকাশমাত্ৰ, বায় : 
: বায়ুমাত্ৰ ইত্যাদি । . আকাশও ভূতাত্তর মিশ্রিত নহে। 


বাযাদিও, সুতান্তয় মিশ্রিত নহে। য়ায়|-মহিত পরমেশ্বর 
জগতের স্থ্ঠি করিয়াছেন।' মায়া_ ত্ৰিগুণাত্মক ৷ তৎ- 
স্থউ'আকাশাদিও-ত্রিগুণাত্মক হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য । 
পরস্ত আকাশাদি ত্ৰিগুণাত্মক হইলেও তমোগুণই তাহাতে 


৪ 
2 ৰ 


এ বৈরুগ্য । ১৮৯ 


অধিক ৷ এই জন্য'সত্বাদি গুণের কার্ধ্য প্রকাশাদি ধৰ্ম্ম 
আঁকাশীদিতে পরিলক্ষিত হয় ন! ? তন্মধ্যে আফাশের ৭ 
শব্দ। বায়ুর গুণ_ শব্দ ও স্পর্শ । স্পর্শ__বায়ুর নিজ গুণ, 
শব্দ-একারণ-গুণ ক্রমে বায়ুতে সমন্ধত হইয়াছে। তেজের 
নিজগুণরূপ। শব্দ ও স্পর্শ কারণ গুণ ক্রমে সমায়াত। 
জলের নিজগুণ- রস। শব্দ, স্পৰ্শ ও রূপ কারণ গুণ ক্রমে 


সমাগত। পৃথিবীর নিজগুণ গন্ধ । শব্দ, স্পর্ল, রূপ ও রস. 


কারণ গুণক্রমে পৃথিবীর গুণ হুইয়াছে। 


আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্রের এক একটার সাত্বিকাংশ ত 


হইতে 'এক একটা জ্ঞানেজ্দিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। 
আকাশের সাত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্বিকাংশ 
হুইতে ত্বক, তেজের সাত্বিকাংশ হইতে, চক্ষু, জলের, সাত্বি- 

ংশ হইতে রসন এবং পৃথিবীর সাত্বিকাংশ হইতে দ্াণেরে 
উৎপত্তি হইয়াছে । শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্‌, 
ত্বকের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা বায়ু, চক্ষুর অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা 
সুৰ্য্য, রসনের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা বরুণ ও আগের অধিষ্ঠাত্ৰী 
দেবতা অশ্বিনীকুমার ৷ শ্রোত্রাদি পাঁচটী জ্ঞানেক্জিয় 


হইয়া মন ও "বুদ্ধির ক্ষ্তি করে। সঙ্ক্পনিকল্লাত্মকৃ অন্তঃ- 
করণ বৃত্তির * নাম মন এবং নিশ্চয়াঁত্বক অস্তুঃকরণ 
বৃত্তির নাম বুদ্ধি। অহঙ্কার ও চিত্ত যথাক্ৰমে মুনের এবং 


০ 


বুদ্ধির অন্তভূৰ্ত। গৰ্ব্বাত্মক আন্লিঃকরণ বৃত্তি রূপ অহঙ্কার _ ণ 


গু 


2) 


যথাক্ৰমে দিক্‌ প্রভৃতি পাঁচটা দেবতা কর্তৃক ম্মধিঠিত 
হুইয়া শব্দাদি বিষটয়র গ্রহণ বা.জ্ঞান সম্পাদন করে। 
আঁকাশাদি প্রঞ্চতন্মাত্রের সাত্বিকাংশ. গুলি মিলিত , 


১৮৮ সপ্তম লেক্চর । 


উপহাসাম্প্দ হইতেছি না, হুষ্টচিত্তে অঁধোগতির সোপীন- 
পরম্পরা প্রস্তুত করিতেছি ৷" কিছুতেই আমাদের চৈতন্য 
হইতেছে না। ইহা অপেক্ষা মৌহ আর কি হইতে 
পাঁরে। ক টু 
সেযাঁহ৷ হউক্‌। বেদান্তমতে মায়া-সহিত পরমেশ্বর-জগৎ 
সৃষ্টির কারণ । মাঁয়ার শক্তি অপরিমিত ও অনিরূপণীয়। 
প্রপঞ্চ--বিচিত্ৰ কারণ-গত বৈচিত্র্য না থাকিলে কাৰ্ধ্যের 
বিচিত্রতা হইতে পাৱে না ৷ সুতরাং কার্য্যবৈচিত্রের হেতুভূত 
প্রণিকৰ্ম্ম স্থষ্টির সহকারি কারণ। স্জ্যমান পদার্থ 
_ননামন্লপাত্মক | স্থষ্টির পররৃক্ষণে ুজ্যমান সমস্ত নাম ও রূপ 
পরমেশ্বরের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। প্ৰতিভাত হইলেই ‘ইহা 
করিব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি জগতের স্থপ্তি করেন। ? 
পরমেশ্বর প্রথমত আকাশের স্থষ্টি করেন, আকাশ হইতে 
বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের এবং জল 
হইতে পৃথিবীর স্থষ্টি হয়। এই আকাশাদি__বিশুদ্ধ ভূত, 
অৰ্থাৎ অপঞ্চীকৃত বা অবিমিশ্র ভূত। ‘ইহাদের একের 
সহিত অন্যের মিশ্ৰণ নাই। এই বিশুদ্ধ আকাশাদি পাঁচটা 
ভূতের অপর নাম পঞ্চতন্মাত্র। কেন না, এই পাঁচটার 
২: প্রত্যেকটাই তন্মাত্ৰ । ‘ আকাশ--আকাশমাত্ৰ, ৷ বায়ু-_ 
ই: বায়ুমান্র ইত্যাদি।. আকাশও তুতাত্তর মিশ্রিত নহে। 
বাহিত ৮৬৮৪ মিশ্রিত নহে। য়ায়া-সহিত পরমেশ্বর 
ূ জগতের স্বষ্ঠি করিয়াছেন।' মায়৷--ত্ৰিগুণাত্নমক ৷ তৎ- 
___  স্ষ্ট'আকাশাদিও-ত্ৰিগুণাত্মক হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য ৷ 
ৰ ৷ |_ পরস্ত আকাশাদি ত্ৰিগুণাত্মক হইলেও তমোগুণই তাহাতে 


3 
ণ 


সা বৈরুগ্য । ১৮৯ 


অধিক । এই জন্য*সত্বাদি গুণের কার্ধ্য প্রকাশাদি ধৰ্ম্ম 
আঁকাশাদিতে পরিলক্ষিত হয় ন| তন্মধ্যে আঞ্কাশের গুণ-_ 
শব্দ । বায়ুর গুণ--শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শ_বায়ুর নিজ গুণ, 
শব্দ-“-কারণ-গুণ ক্রমে বায়ুতে সফুভূত হইয়াছে। তেজের 
নিজগুণরূপ। শব্দ ও স্পর্শ কারণ গুণ ক্রমে সমায়াত। 
জলের নিজগুণ. রস। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ কারণ গুণ ক্রমে 
সমাগত । পৃথিবীর নিজগুণ গন্ধ । শব্দ, স্পর্শ রূপ ও রস 
কারণ গুণক্রমে পৃথিবীর গুণ হুইয়াছে। ্‌ ত 
আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্ৰের এক একটার সাত্বিকাংশ 
হইতে "এক একটী জ্ঞানেজ্দ্িয়ের কৃষ্টি হইয়াছে। = 
আকাশের সাত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্বিকাংশ 
হইতে ত্বক, তেজের সাত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের, সাত্তি- 
ংশ হইতে রসন এবং পৃথিবীর সাত্বিকাংশ হইতে স্রাণেরে 
উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রোঁত্রের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা দিক্‌, 
ত্বকের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা বায়ু, চক্ষুর অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা 
সূৰ্ধ্য, রসনের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা বরুণ ও আগের অধিষ্ঠাত্ৰী 
দেবতা অশ্বিনীকুমার। আত্রাদি পাঁচটা জ্ঞানেজ্িয় 
যথাক্রমে দিক্‌ প্রভৃতি পাঁচটা দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত 
হইয়! শব্দাদি বিষটয়র গ্রহণ বা.জ্ঞান সম্পাদন করে। - 
আঁকাশাদি = গঁঞ্চতন্মাত্ৰের সাত্বিকাংশ. গুলি মিলিত . 
হইয়া মন ও "বুদ্ধির সৃষ্টি করে। সম্বল্পবিকল্পাত্মকু অন্তঃ. 
করণ বৃত্তির নাম মন এবং বিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ 
বৃত্তির নাম বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত যথাক্রমে মুশের এবং _ 
বুদ্ধির অন্তভূ'ত। গৰ্ব্বাত্মক আন্লিংকরণ বৃত্তি রূপ অহঙ্কার -_ 


ATES 
RAS ET 


বচন, আদান, বিহরণ, (উৎসৰ্গ ও আনন্দ। আকাশাদি 


? 


১৯৩ সপ্তম লেরুচর ৷ 
মনের অন্তর্গত। অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ চিত্ত, 
বুদ্ধির অন্তর্গত। পূরববাচা্ধ্য বলিয়াছেন, 
মলীনৃ্ ত্বিবস্বত্বাবস্বিন্ন ন্ধৰ্তঘমান্নব্ম । j 
বঁঘ্মী লিস্বঘী বলী! আব্বা নিসা হুল । 
অন্তঃকরণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও 


চিত্ত । যথাক্রমে ইহাদের বিষয় বা কার্য্য_সংশয়, নিশ্চয়, : 


গর্বর ও স্মরণ ॥ মনের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির অধি- 


_ ্ঠান্রী দেবতা চতুমুখ, অহস্কীরের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা শঙ্কর 


এবং চিত্তের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা অচ্যুত | মন প্রভৃতি অন্তঃ- 


করণ তত্তদ্দেবত| কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া তত্ৃদ্বিষয়ের ভোগ 


সম্পাদন করে। শ্রোত্রাদি পাঁচটা জ্ঞানেক্দ্িয়” শব্দাদি 
বহিধিষযের প্রকাশ বা ভোগ সম্পাদন করে বলিয়া বহিরিক্দ্রি 
বা বহিঃকরণ রূপে এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত 
অন্তর্বিষয়ের প্রকাশ" করে বলিয়া অন্তরিন্দ্রিয় বা 
অন্তঃকরণরূপে কথিত হইয়াছে। ইহারা প্রকাশাত্মক, 
এই জন্য ইহারা আকাশাদির সাত্বিকাঁংশের কাৰ্য্য, ইহা 
পূৰ্ব্বাচাৰ্য্যেন| অবধারণ করিয়াছেন। আকাশাঁদির পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ রজোহংশ হইতে পাঁচটি কৰ্ম্মেত্দিয়ের উৎপত্তি হই- 


_ যাঁছে। আকাশের রজোহংশ হইতে বাক্‌, বায়ুর রাজোইংশ _ ৷ 
_ হইতে পাণি, তেজের রজৌহংশ হইতে পাঁদ,জলের রজোহংশ 


হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজোহংশ,হইতে উপস্থ সমুদ্ভ,ত 
হইয়াছে। যথাক্রমে ইহাদের অধিষ্ঠাত্ৰী " দেবত৷|--অগ্ৰি, 
ইন্দ্ৰ, উপেন্দ্ৰ, যম ও প্রজাপতি ৷ যথাক্ৰমে ইহাদের কাৰ্য্য-- 


১.) 


ভট 


বৈরায | ১৯১ 


গত ্রজোহংশগুলি মিলিত হইয়া প্রাণাদি বায়ু পঞ্চকের সৃষ্টি 
সম্পাদন করিয়াছে প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক যথা-=প্রাণ, অপান, 
ব্যান, উদান ও সমান । উৰ্দ্ধগমনশীল বায়ুৱ নাম প্রাণ, উহা 
নাঁসাগ্র-স্থান-বর্তী' । অধোগমনশীল বায়ুর নাম অপান, উহা পায়ু 
প্রভৃত্স্থান-বৰ্্তা ৷ সৰ্ব্বতোগামী বায়ুর নাম ব্যান। উহা 
সমন্ত-শরীর-বর্তাঁ । কণ্ঠস্থানবর্ভী উৎক্ৰমণ বায়ুর নাম ব্যান। 
ভুক্তগীত-অন্নজলাঁদির পরিপাককারী অর্থাৎ ভুক্ত গীত বস্ত_ 
বে বারুর সাহায্যে রস রক্ত শুক্তাদিরূপে পরিণত হয়, , 
তাহার নাম সমান, উহ! নাভিস্থানবর্তা। কর্ম্মেন্ড্রিয় সকল 
ও বাঁযু' সকল ক্রিয়াত্মক বলিয়া উহার! রজোইংশ “কার্য, 
পূৰ্ব্বাচাৰ্য়্গণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ৷ * তমোগুণযুক্ত 
“আঁকাশাদি হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের " উৎপত্তি 
হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চীকৃত হইলেই তাহারা স্থূল ভূত 
বলিয়া অভিহিত হয়। পঞ্চীক্রণ প্রকার পূৰ্ববীচাৰ্য্য 
বলিয়াছেন__ 
ত্বিঘ্য নিণায় ববী স্বন্তুমা স্ৰম দ্বল: | 
ব্লক্ধীনবন্তিনীয়াযীযাঁজন।ন্‌ মস্ত ত্য ন ॥- 
অর্থাৎ আকাশাদি এক একটি সূক্ষ্মভূতকে প্রথমত ছুই 
ভাগে বিভক্ত করিতে হইবৈ ৷ . তাহার পরে ভাগদয়ের . 
মধ্যে প্রথম ‘ভাগকে চারিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। 
এই চাঁরিতাগের এক এক ভাগ অপর ‘ভূত চতুউয়ের 
দ্বিতীয়ভাগে *যোজন| করিতে হইবে। তবেই: পঞ্চী- 
করণ সম্পন্ন হইবে। আকাশের প্রথম অর্ধাংশকে চারি 
অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার এবং বায়ুর অর্ধাংশে, অপর "_ 


, টা রি. 
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ংশ তেজের অৰ্দ্দাংশে; অন্য অংশ জলের অর্দাংশে (এবং 
অবশিষ্ট অংশ পৃথিবীর অর্দাংশে যোজিত করিতে হয়। 
এইরূপ বায়ুর প্রথম অংশ চারি অংশে বিভক্ত করিয়া 
তাহার এক অংশ আকাশের, এক অংশ তেজের, এক "অংশ 
জলের এবং এক অংশ পৃথিবীর অগ্াংশে যৌজিত করিতে 
হয়। তেজ, জল ও পৃথিবীর প্রথমার্ঘকে চারিভাগে বিভক্ত 
করিয়া তাহাদের এক এক ভাগ অপর ভূত চতুষ্টয়ের অর্দাংশের 
সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে । ' তাহা হইলে দাড়াইতেছে 
যে, পঞ্চভূত আকাশে অর্দাংশ আকাশ, দুই আনী পরিমাণ 
বাবু, ছুই আনী তেজ, দুই অ!নী জল ও দুই আনী পৃথিবী 
আছে। বায়ু প্রভৃতি অপরাপর সৃতেরও অ্ধাংশু নিজের 
এবং অপর অর্ধীংশ অপরাপর ভূতচতুষ্টয়ের বুঝিতে, 
হইবে। উক্তরূপে প্রত্যেক ভূতে তন ভূতের সমাবেশ 
থাকিলেও যাহাতে য়ে ভূতের অংশ অধিক, তাহা সেই 
ভূত বলিয়া কথিত হয়। 
এই পঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে যথাক্রমে 

উপরি. উপরি অবস্থিত ভূর্লোক বা ভূমিলোক) 
ভূবর্লোক বা অন্তরীক্ষ লোক, মহর্লোক, জনোলোক, 
তপোলোক ও সত্যলোৌক এই র্দন্থ সপ্তলোকের এবং ' 
- যথাক্রমে অধোধভাঁবে অবস্থিত_-অতল, বিতল, স্ৃতল, 
রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল নামক অধঃস্থ 

| সপ্তলোকের, ব্রহ্মাণ্ডের, এবং অন্তৰ্গত জরায়ুজ, অণ্ডজ, 
5855 উদ্ভিজ্জ নামক চতুৰ্ব্বিধ স্থূল শরীরের এবং তদ্তোগ্য 
| ॥ . অন্ন পানাদির তি হয় ? ' স্থূল শরীরের অপর নাম অন্নময় 
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কৌষ। কর্মেন্দ্িস্কের সহিত প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের নাম প্রাণ- 
ময়কোষ। কৰ্ম্মেত্দ্ৰিয়েন সহিত, মনের নাম বনোময়*কোষ। 
জ্ঞানেজ্দিয়ের সহিত বুদ্ধির বিজ্ঞানময়কোষ ৷ সংসারের মূলী- 
ভূক্ত' অজ্ঞান আনন্দময় কোষ। এই পঞ্চকৌষ আত্মা নহে, 
আত্মা তাহা হইতে অতিরিক্ত ইহা অবধারণ করা কর্তব্য । 
সদানন্দ বলেন যে, বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিমান্‌, উহা 
কর্তরূপ। ইচ্ছাশক্তিমান্‌ মনোময় কোষ, করণ রূপ। 
ক্রিয়াশক্তিমান্‌ প্রাণময় কোষ কার্য্যরপ । মিলিত প্রাণময়, 
মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষত্ৰয়কে লিঙ্গ শরীর বা সুক্ষ 
শরীর বলা খায় । পূৰ্ব্বাচাৰ্য্য বলিয়াছেন__ ৷ 
5 দ্রস্বসায্মমনীনৃত্বিহগ়ন্ছিয়বমন্দিনম্‌ । 
= অনস্বীজনবুনীন্য' স্তল্্বাক্ন" মীমৱাঘনন্‌ ॥ 
অৰ্থাৎ পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়, ইহা ভোগ 
সাধন সূক্ষ্ম শরীর। অপক্ষীকৃত ভুত হইতে ইহা উখিত 
হইযাছে। এই সূক্ষ্ম শরীর মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী। পূৰ্ব্বাচা-- 
ধ্যের| সংসারের মূলীভূত অজ্ঞানকে কারণ শরীর বলিয়া- 
ছেন। এই প্রত্যেক শরীর ব্যঞ্ঠি ও সমষ্টির্ূপে ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছে । জীব ব্যস্্িকারণশরীরাভিমানী, ঈশ্বর 
সমষ্টিকারণশরীরাভিমানী ৷ " সমষ্টিকারণ শরীর বা সমষ্টি 
অজ্ঞান "বিশুদ্বসত্ব-প্রধান। তছুপহিত চৈতন্য- সর্বজ্ঞ 
সর্কে্বর, সর্বমনিয়ন্তা, জগৎকারণ ও ঈশ্বর নলামে অভিহিত । 
সমষ্টি সুন্ষশীর্ভিমানী বা সমন্নি সুক্ষ্ম-শরীর-উপহিত্‌ চৈতন্য 
_ সৃত্রাত্ম। হিরণ্য গর্ভ ও প্রাণ বলিয়া কথিত। হিরণ্যগর্ভ 
আদি জীব ৷ ১, জেরার চৈতন্য তৈজস নামে: 
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কৃথিত। সমষ্টিক্ূলশরীরোসহিত চৈতন্য--বৈশ্বানর ও বিরাট 
নামে এবং ব্যত্িস্থলশরীরোপহিত চৈতন্য বিশ্বনামে কথিত 
'হুইয়াছে। স্থধীগণ বুঝিতে পাঁরিতেছেন যে, একমাত্র 
চৈতন্য বিভিন্ন উপাধি যোগে বিভিন্ন শব্দে অভিহিত 
হইয়াছে। বন্তগত্যা ইহাদের কৌন ভেদ নাই। = 
সৃষ্টি সংক্ষেপে বলা হইল। এখন প্রলয়ের বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ আলোচন! কর! যাইতেছে । প্রলয় কি না, ত্ৰৈলোক্য 
বিনাশ বা স্থষট পদার্থের বিনাশ প্রলয় চতুৰ্ব্বিধ; নিত্য, 
নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক ৷ স্বযুণ্ডির নাম নিত্য প্ৰলয়। 
. স্ৃযুপ্তিকালে স্বযুপ্ত পুরুষের পক্ষে সমস্ত কার্ধ্য প্রলীন হয় । 
শ্রুতি বলিয়াছেন যে, স্তযুপ্তি অবস্থায় দ্রষ্টা 'হইতে বিভক্ত 


এইজন্য দ্রন্টা নিত্যচৈতন্য স্বরূপ হইলেও বাহ্য বিষয়ের 
অভাব হয় বলিয়া স্বমুপ্তিকালে বাহ্বস্তুর জ্ঞান হয় না। 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম প্রভৃতি তৎকালে কারণ রূপে অবস্থিত থাকে । 
অন্তঃকরণের ছুইটী শক্তি আছে" জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। 
স্থবুপ্তিকালে জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণের বিলয় হয় 
বলিয়া স্থযুণ্ত পুরুষের গন্ধাদি জ্ঞান হয় না। ক্রিয়াশক্তি- 
বিশিষ্ট অন্তঃকরণ বিলীন হয় ন| ৷ এই জন্য স্যুপ পুরুষের 
প্রাণনাদি ক্রিয়া বা শ্বাস প্রশ্বাস পরিলুপ্ত হয় মা 
কার্ধ্য-ব্রহ্গের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের দিবসের অবসান 
হইলে ভ্রেলোক্যের যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক 
প্রনয়। ব্ৰহ্মর দিবম ও রাত্রি চতুর্যগ্র সহজ, পরিমিত 


৷ " কাল। বিয়া দিবসংবসানে সমস্ত জগৎ আত্মসাৎ ' 


বা. ‘পৃথগ্‌ভূত অন্য কোন দ্রব্য পদাৰ্থ থাকে না” ৷ 
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কিয়া শয়ন করেন। তাঁহার শয়নকাল স্যষ্টপদার্থের 
প্রলয় কাল। নিশাবসানে প্ৰধুদ্ধ হইয়া তিনি পুনর্ববার 
সমস্ত জগৎ তৃপ্তি করেন। এই * নৈমিত্তিক ,প্রলয় 
' মন্ুু্মংহ্থিত| ও পুরাণে পরিকীর্ভিত"হইয়াছে। | 
কার্ধ্যত্রহ্মের বিনাশ হইলে সমস্ত কাৰ্য্যের যে 
বিনাশ হয়, তাহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। ব্ৰহ্মার 
আযুক্ধাল দ্বিপরাৰ্্ধ পরিমিত। এই আয়ুদ্ধালের অবসান . 
হইলে কাৰ্্যব্রহ্মের বিনাশ হয়। কাৰ্ধ্যত্ৰহ্মের বিনাশ হইলে * 
তদধিঠিত ব্ৰহ্মাণ্ড, তন্তবর্তী চতুর্দশ লোক, তদন্ত্বী! স্থাবর 
জগ্গমাদি' প্রাণিদেহ, ভৌতিক ঘটপটাদি এবং পৃথিব্যার্দি = ডু 
ভুতবৰ্গ "সমস্তই প্রলীন হয়। মূল কারণরুপ প্রকৃতিতে অর্থাৎ 
“মায়াতে সমস্ত গ্রলীন হয় লিয়া ইহার নাম প্রাকৃত প্রলয় । 
এই প্রলয় মায়াতে সম্পন্ন হয়, পরত্রন্মে হয় না। কেননা, 
প্রধ্বংসরূপ প্রলয় ব্ৰহ্মনিষ্ঠ নহে, উহা মায়ানিষ্ঠ চত্রন্মে পরি- 
কল্পিত জগৎ তত্বজ্ঞান দ্বারা ত্রন্মে বাধিত হয়| এই বাধরূপ _ 
প্রলয় ব্রহ্মনিষ্ঠ বটে। দিপরার্দকাল পূর্ণ হইবার পূর্বে 
কার্য্যব্রন্ষের ব্রন্মসাক্ষাৎকার হইলেও ব্রহ্মাণ্ডাধিকাররূপ - 
প্রারন্ধ কর্মের পরিসমাপ্তি হয় নাই বলিয়া অধিকার কাল 
পৰ্য্যন্ত অৰ্থাৎ দ্বিপরারদ্ধকাল পর্যন্ত কার্য ব্রদ্মের বির্নেহ - 
কৈবল্য ব| পরম যুক্তি হইবে ন|। নধিকার পরিসমাপ্ত ' 
হইলে তাঁহার বিন্বেহ কৈবল্য হইবে। ব্রদ্মীলোকরারীদের 
ব্ৰহ্ম-সাক্ষাৎকঁর হইলে তীহাদেরও বিদেহ কৈবল্য হইবে। 
্রন্ম-সাক্ষীৎকীর-নিমিত্তক: সর্ববজীবের মুক্তির * নাম 
আত্যন্তিক প্রলয় । এক জীব) বাদে উহা এক সময়েই: _ 
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সম্পন্ন হইবে। নান| জীববাঁদে ক্রমে হহঁবে। একটি ছুটি 
করিয়| জীব মুক্ত হইয়াছে, "হইতেছে ও হইবে। এইরূপে 
ক্রমে এমন সময় আসবে ; যে সময়ে সমস্ত জীব মুক্ত হইবে 
একটি জীবও বদ্ধ থাকিবে না । ইহাই আত্যন্তিক প্ৰলয়। 
নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত প্রলয়ের হেতু করৰ্ম্মোপরম। 
& সকল গ্রলয়ে ভোগহেতু কর্মের উপরম হয় বলিয়া 
ভৌগমাত্রের উপরম হয়, সংসারের মূলকারণ অজ্ঞান এ 
সকল প্রলয়ে বিনষ্ট হয় না। কিন্তু আত্যন্তিক প্রলয়ের 
হেতু ত্ৰহ্মসাক্ষাৎকার বা৷ তত্বজ্ঞানের উদয়। তত্ুজ্ঞান হইলে 
“ ঈমথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান থাকিতে পারে না। অতএব আত্য- 
স্তিক প্রলয়ে সংসারের মূলকারণ অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। 
সুতরাং আত্যন্তিক প্রলয়ের পরে আর স্ষ্টি হয় না। আত্য- 
স্তিক প্রলয়__মহাপ্রলয় নামেও অভিহিত হয়| : 
নিত্য, ‘নৈমিত্তিক প্রাকৃত প্রলয়ের ক্রম স্ষ্টিক্রমের ৷ 
বিপরীত ক্রমে বুঝিতে হইবে। সৃত্টিক্রমে প্রলয় হইলে অগ্রে 
উপদান কারণের বিনাশ, পরে তছুপাদেয় কাৰ্য্যের বিনাশ 
বলিতে হয়। ইহা একান্ত অসম্ভব । উপাদান কারণ বিনষ্ট 
হইলে কীহাকে আশ্রয় করিয়া কার্ধ্য অবস্থিত থাকিবে? 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্তিকা হইতে জাত ঘটশরাবাদি _ 
বিনষ্ট হইয়া মৃত্তাব প্রাপ্ত হয়। আগ্রে মৃত্তিকার বিনাশ পরে _ 
' তদারন্ব ঘটশরাবাদির বিনাশ | অদৃষ্টচর | যেক্রমে সোপান 
আরোহণ করিয়া উর্দ্ধে উঠা যায়, তাহার বিপরীত ক্রমে , 
- অবরোহণ করিতে ত হয়। অতএব বলা উচিত যে, টড | 
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| ৰণ ণ ৰণ ৰ 
A ৰ্‌ বৈৰাগ্য ১৯৭ 
| আকাশ অহঙ্কারে "এবং অহঙ্কার অজ্ঞান বা অবিদ্যাতে 
| 

| 


. লীন হয়। গু 


প্রলয়বিধয়ে দার্শনিকদিগের মতভেদ পরিদৃষ্ট, হয়। 
শীর্মাংসক আচার্ধ্গণ প্রলয় স্বীকার করেন না। অদ্বিতীয় 
|  নৈয়ায়িক উদ্বয়নাচার্ধ্য নানাবিধ অনুমানের সাহায্যে প্রলয়ের 

এ) অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পুরাণ শাস্তে মুক্তকণ্ডে প্রলয় 

৷ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তথাপি মহাপ্রলয় বা আত্যন্তিক প্রলয় 
বিষয়ে আচাৰ্য্যদিগের একমত্য নাই । কোন কোন নৈযায়িক , 
আচাৰ্য্য মহাপ্রলয় স্বীকার করেন নাই ৷ তাঁহার! বলেন যে, __ 
মহাপ্রলয়ে প্রমাণ নাই । পাওঁঞ্জল ভাষ্যকার আত্যন্তিক প্ৰলয় = 
স্বীকার"করেন না বলিয়াই বোধ হয়। তিনি বলেন যে, সমস্ত 

প্রশ্ন নির্বিরশেষে উত্তরযোগ্য হয় ন! | কতকগুলি এশ্ন আছে, 
যাহার উত্তর সহজে করা যাইতে পারে ৷ যদি প্রশ্ন হয় যে, 
যাহাদের জন্ম আছে, তাহারা সকলেই মরিবে কি ন ? ইহার 

' উত্তর সহজে করা! যায় যে, হী যাহাদের জন্ম আছে, তাহারা 
সকলেই মরিবে |” যদি প্রশ্ন হয় যে, যাহাদের মৃত্য হয় 

/ তাহাদের সকলেরই পুনর্জন্ম হয় কি না, সহজে . বা সোঁজা- 
সৌজি এ প্রশ্নের উত্তর করা৷ যাইতে পারে না।” বিভাগ 
করিয়া ইহার উত্তর করিতে হয়ু ৷ উত্তর করিতে হয় যে,. 

, . যাহার বিবেক্খ্যাতি প্রত্যুদিত হইয়াছে, যাহার, তৃষ্ণা! ক্ষীণ 
হইয়াছে, যে কুশল” স্বত্যুর পর তাঁহার" জন্ম হইবে না। 
যাহার বিবেকখ্যাতি হয় নাই, যাহার তৃষ্ণা ক্ষীণ, হয়. নাই, _ 
যে কুশল নহে, মৃত্যুর পর তাহার পুনর্জন্ম হইবে ৷ এন্ষ্য 
জাতি উত্তম কি না, এইরূপ প্রশ্থ হইলে বিভাগ করিয়া এই. 
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প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। উত্তর দিতে হয় যে, মনুষ্যজাঁতি 


পশ্বাৰ্দি অপেক্ষা উত্তম, দেবত| ও খষি অপেক্ষা উত্তম নহে ৷ 
যদি প্রশ্ন হয় যে, এই সংসারের অস্ত আছে কি না, 
তাঁহ| হইলে সোজামোঁজি ও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা যায়না । 
বিভাগ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। উক্ত প্রশ্নের 
এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, কুশল ব্যক্তির পক্ষে 
সংসারের অন্ত বা পরিসমাপ্তি আছে অন্যের পক্ষে সংসারের 
 পরিদমাপ্তি ব| অন্ত কি বিনাশ নাই। তত্ববৈশারদী গ্রন্থে 
পুজ্যপাঁদ বাঁ্পতি মিশ্র বলেন বে, শ্ৰুতি, স্থৃতি,ইতিহাস ও 
= পুরাণে সর্গ-প্রতিসর্গ পরম্পরার 'অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব শ্রুত 
হইয়াছে । প্রকৃতির বিকারদকলের নিত্যতীও শীন্ত্রসিদ্ধ। 
সুতরাং আঁত্যস্তিক প্রলয় শাস্তানুষত বল! যাইতে পারে না 
ক্রমিক বিবেক খ্যাতি দ্বারা ক্রমে সমস্ত জীব মুক্ত হুইবে 
সুতরাং এক সময়ে সংসারের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে,এ কল্পনাও 
সমীচীন বল! যাইতে পারে না। যেহেতু জীবসকল অনন্ত ও 
অসংখ্য । এইরূপে তত্ববৈশারদী গ্রন্থে বাঁচস্পতি মিশ্ৰ 
আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার করেন নাই। বৈদান্তিক 
আচার্য্য কিন্তু নিৰ্ব্বিবাদে আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার 
করিয়াছেন। ' ট টু 
সৃষ্টি ও প্রলয় বলা হইল। এখন স্থিতিকা'লীন সংসার- 
| গতি সুংক্ষেপে বল৷ যাইতেছে। যাহার! পুণ্যশীল, তীহীরা 
৮1 উত্তরমার্গ বা দেবযান অথব| ঈক্ষিণমার্গ বা পিতৃষাঁণ এই মার্গ- 
111, বের কোন একটা মাগার! পরলৌকে গমন করিয়া 
| পুণ্যানুরূপ ফলভোগ করেন্‌। ফলভোগের অন্তে পুনর্ববার 
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ইহটলাঁকে আগমন ফরেন এবং সঞ্চিত গুভকর্ম্োর তারতম্যা- 
নুসারে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ভুইয়া! জন্মগ্রহণ করেন অথবা 
সঞ্চিত পাপকর্ম্মের তারতগ্যানুসারে, কুকুর শুকর ও 
চণ্ডালাদি যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ কুরে। পঞ্চাগ্রিবিছ্োপাসক, 
সণ্ডণ ত্রহ্মোপাসক বা গ্রতীকোপাঁসনাঁনিরত পুণ্যানুষ্ঠানশীল 
গৃহস্থগণ উত্তরমার্গে বা দেবযানে গমন করেন। কেবল 
কর্ধানুষ্ঠানশীল গৃহস্থগণ দক্ষিণমার্গে বা পিতৃযাণে গমন 
করে। নৈঠিক ত্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সংন্যাসাশ্রমীর পক্ষে 


উত্তরমার্গই বিহিত। উত্তরমার্গগামীরা প্রথমত অর্চি- | 
দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অর্চি-দেবতী হইতে অহৰ্দেৰত|/---- 


অহৰ্দেবত| হইতে শুর্লপক্ষদেবতা, গুক্লপক্ষদেবত| হইতে 
“উত্তরায়ণ দেবতা, উত্তরাযূণ দেবতা হইতে সংবৎসর দেবতা, 
বৎসর দেবতা হইতে আদিত্য দেবতা, আদিত্য দেবতা! 

হইতে চন্দ্র দেবতা, চন্দ্র দেবতা হইতে বিদ্যুদ্দেবতাকে 
প্রাপ্ত হন। দ্বেবযানগীমী জীব বিভ্যুদ্দেবতাকে প্রাপ্ত 
হইলে ত্ৰহ্মলোক-হইতে কোন অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়া 
উত্তরমার্গণামি জীবকে সত্যলোকে লইয়া যায় এবং. কার্য্য- 
্রন্মকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। এই' উত্তরমার্গ দ্রেবপথ ও 
ব্ৰহ্মপথ "নামে অভিহিত । বুঝা যাইতেছে যে, যাহার! 
কাৰ্য্যত্ৰহ্ম-প্ৰাণ্ডির উপযুক্ত, তাঁহাদের উত্তরমার্গে গতি হইয়া 
থাকে। ছান্দোগ্য , উপনিষদে উক্তরূপ্প দেবযান কথিত 
হইয়াছে। কোন কোন উপনিষদে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্যও 
পরিলক্ষিত হয়। কৌধীতকি উপনিষদে শ্ৰুত হইয়াছে 
যে ॥ | টং F< 
1 | 


9 


২০০ সপ্তম লেক্‌চর | £ f এই 


স্ব ঘন সাল ঘানলাঘআব্নিভীজলাবাজ্জলি সঃ 

ৰ ন্ৰাযন্ধীন্দ বৰ নানী ব্‌ সুন্দুব্ধীনী য মজাদঘনিত্বীনদ য | 

জি রন্তাীবন্‌। = ঠ " ৷ 
| অৰ্থাৎ সেই জীব দেবযান পন্থাকে প্রাপ্ত হইয়। অগ্নিলোকে | 

হে আগমন করে। দে বাযুলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে | 


গ্রজাপতিলোকে ও ত্ৰহ্মলোকে আগমন করে । এই ক্রুতিতে 4) 
বায়ুলোক, বকুণলোক, ইন্রলোক ও প্রজাপতিলোক + 
ছান্দোগ্য উপনিষদ অপেক্ষা, অধিক শত হইতেছে ৷ রীজ- 


ৰ গু " সনেয়ু শ্ৰুতিতে-- | 
পু - নাহব্দী ইল্নীর্জ হ্নৱীনাবাহিল্লম্‌ | _ 
হ্‌ অর্থাৎ মাস হইতে দেবলোক ও দেবলোক হইতে আদি- 


তকে প্রাপ্ত হয় । স্থলে দেবলেক অধিক ক্রুত হইতেছে ৷ 
এবং সংবৎসর শ্রুত হয় নাই। শ্ৰুতি সকলের এইরূপ 
পরস্পর বিরোধের উপন্যাস করিয়া গুণোপসংহার-ন্যায়ানু- __ 
সারে বেদাস্তদর্শনে বিরোধের সমাধান করা হুইয়াছে। শাল 
সমান বিষয়ে একস্থাঁনে যাহা অধিক বল! হয়, স্থানান্তরে 
তাহার উপসংহার করাই সংক্ষেপত গুণোপসংহার ন্যায়ের 
ফল। প্রকৃত স্থলে এক উত্তরমার্গ বা দেবযাঁন বিভিন্ন' 
_ শ্রুতিতে বিভিন্ন রূপে কীৰ্ত্তিত হইযাছে:। দেবযান অবশ্য 
একরূপ হইবে ৷ স্থতরাং শ্রত্যন্তরোক্ত বিশেষ শ্রত্যন্তরে 
: উপসংহত হওয়া” উচিত। এই যুক্তি অবলম্বনে বেদান্ত 
দর্শনে ‘কৌষীতকি শ্ৰুতি ও বাঁজসনেয় শ্রুতি অনুসারে 
ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও দেব- 
“লোকের এবং ছান্দোগ্য শ্ৰুতি অনুসারে বাজসনেয় ক্রুতিতে ৃ 


৩ 


SAME 


/ 


IC) 


i বৈৰ 
সংবংসরের উপসংহীর করা হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনে 
£বৎসরের পরে দেবলোক ; গতৎপরে বায়ু’ ও তপরে 
আদিত্যকে সন্নিবিষ্ট করা হ'ইয়াছে। এবং বিছ্যুতের পরে বরুণ, 
বরুণের পরে ইন্দ্র, ইন্দ্রের পরে প্রজাপতি সন্নিবেশিত" হই- 
য্বাছে।‘যুক্তির ছারা এরূপ সন্নিবেশের সমর্থন করা হইয়াছে। 


বাহুল্য ভয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইল না। বেদান্ত দর্শনানুমত _ 


দেবযাঁন বা উত্তরমার্গ বক্ষ্যমাণরূপে পৰ্য্যবসিত হইতেছে । 


বৈরাগ্য । ২০১ 


প্রথম অর্চিঃ) অর্চিঃ হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ, 


শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ, উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসর, 


বৎসর" হইতে দেবলোক? দেবলোক হইতে বায়ু, বায়ু ---- 


হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ হইতে বিদ্যুৎ, 
বিদ্যুৎ হইতে বরুণ, বরুণ হইতে ইন্দ্ৰ এবং ইন্দ্র হইতে 
প্রজাপতিকে প্রাপ্ত হইয়া উপাসক পরে ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্ত 
হয়। রখ র্‌ 

অর্টিরাদি শব্দের অর্থ__অর্চিরাঁদির অভিমানিনী দেবতা, 
ইহ! প্রকারান্তরে পূর্বেই বল! হইয়াছে। অৰ্চ্চিরাদি--পথের 
চিহ্ন নহে, ইহাও বেদান্ত দর্শনে মীমাংসিত হইয়াছে ৷ অর্ছিরাদি 
পথের চিহ্ন হইলে রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মৃতব্যজির অহ্ম- 


লোক গুন হইতে গীরে না কেননা, রাত্রিতে ও দক্ষিণী য়ে, 


মৃতব্যক্তির পক্ষে দিব! ও উত্তরায়ণ প্রাপ্তি অসম্ভব | 


= 


কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, বিদ্যার ফল প্রতিনিয়ত ও অব্যভি-. 


চাঁরী হইবে ৷ বভ্ৰহ্মলোক-গমনের’উপযুক্ত বিদ্যাশালী হইলেও 
রাত্রিতে বাঁ দক্ষিণায়নে মরণ হইয়াছে এই অপরাধে তাহার 


ব্ৰহ্মলোকে গমন হইবে না, এতীদৃশ কল্পনা কেবল অমঙ্গত_ 


২৬ 
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নহে, এরূপ কল্পনা করিলে বিদ্যার অনুষ্ঠান-বিষযে লোকের 
ৰল নিষ্কম্প প্রবৃত্তি হইতে পারে ন| ৷ কেননা, মরণ স্বাধীন 
রর ব্যাপার. নহে, এবং মরণের কোনরূপ কালনিয়ম লোকের 
যদি. ইচ্ছাবীন নহে। বিদ্যার অনুশীলন করিলেও বদি, দৈবাৎ 
রাত্রিতে বা দক্ষিণীয়নে মরণ হয়, তবে বিদ্যার ফল-লাভ হইবে 
বি না, এরূপ হইলে কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি বহুতর আয়াস 
এই, স্বীকার করিয়! বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে পারে ? 
, অতএব অর্জিবাঁদি মার্গচিহ্ন নহে, অর্চিরাদি শব্দের 
‘পা অৰ্থ--অৰ্চ্চিরাদি দেবত|। স্বতরাং রাত্রিতে ব| দক্ষিণায়নে 
পূহ _, অক্লিলেও বিদ্ধাবানের ভ্ৰহ্মনোক প্রাপ্তির কোন ব্যাঘাত 


হইবে না, বেদান্ত দর্শনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 
রহ অর্জিরাদ্যভিমীনী দেবতা সকল মৃত বিদ্বানের অতিবাহন 
করে অর্থাৎ মৃত জীবকে একস্থান হইতে অন্স্থানে লইয়া _ 
যায়। দেখিতে পাওয়| যায় বে, মত্ত বা মূৰ্চ্ছিত ব্যক্তির 
করণ-গ্রাম সংপিণ্ডিত অর্থাৎ কার্য্যের অক্ষম হইয়া পড়ে । এ 


ডু! অবস্থায় সে নিজে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে 
= না। অন্য লোকে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যায়। যে সকল 
সি উপাসক অৰ্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন, তাহাদের করণ-এমও 


তৎকালে সংপিপ্তিত বা কার্ধ্যাক্ষম বলিয়া তাঁহার! অস্বতন্ত্ 
ৰ অর্থাৎ স্বয়ং গমন করিতে অসমর্থ । স্নৃতরাং অৰ্চ্চিরাদি দেবতা 
| ভীহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যায়। প্রথমত অৰ্চ্চিৰ্দেবত| 
ডি অহর্দেরতার নিকট উপস্থিত করে, অহর্দেবতা শুক্লপক্ষ দেব- 
তার নিকট, শুক্লপক্ষ দেবতা উত্তরায়ণ দেবতার নিকট 
 ইত্যাদিরূপে তত্তদ্দেবত! কর্তৃক অতিবাহিত হইয়া পরিশেষে 


বৈরাগ্য |. ২০৩ 


বিছা ব্যক্তি ব্রহ্মলোৌকে উপস্থিত হন্‌ । যদিও বিদ্যুদ্দেবতার 
নিকট হইতে অমানব পুরুষ বিদ্ধধন্‌কে ভ্ৰহ্মলোকে লইয়া যান্‌, 
স্থতরাং বরুণ, ইন্দ্ৰ প্রজাপতি স্বয়ং বিদ্বানের অতিবাহন 
করেন না, তথাপি তাহার! স্বয়ং, অতিবাহন না করিলেও 
বিদ্বানের ব্রহ্মলৌক-নয়ন কাৰ্য্যে বা ভ্ৰন্মলোকে অতিবাহন 
কার্যে তাঁহার! অমানব পুরুষের সাহায্য করিয়া থাকেন। 
এই অভিপ্ৰায়ে ইন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতি৪ আতিবাহিক 


দেবতাগণের মধ্যে পঠিত হুইয়াছেন। উত্তরায়ণে মরণ , 


প্রশস্ত এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে বটে। পৰন্ত প্রাশস্ত্য-প্রসিদ্ধি 


অবিদ্বানের পক্ষে, বিদ্বানেরণ্পক্ষে নহে। ভীষ্ম উত্তরাঁযণের” ---- 


গ্রতীক্ষা.করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহ! কেবল আচার 
পরিপালনের জন্য । পিতার্ব অনুগ্রহে তিনি যে স্বেচ্ছামৃত্যুতা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লোকে তাহার প্রখ্যাপন ছার! পিতার 
অসাধারণ প্রভাব এবং সত্য-বাক্যত।» প্রচার করাও তাহার 
অন্য উদ্দেশ্য ছিল। একটা আপত্তি হইতেছে যে, 
ভগবদগীতীতে শ্রীভগ্রবান্‌ বলিয়াছেন__ 

অল জ্বাল ন্ৰনান্তন্বিমান্তন্নিত্বন জীমিল: | 

দমানা আন্লি ন জাল নছ্মালি সবনদম । ও 

অর্থাৎ যে কালেস্বত যোগিগণ অনাৰ্বত্তি আঁপ্ত হন্‌ এবং 

যে কালে মৃত যৌগিগণ আবৃতি প্রাপ্ত হন্‌ সেইকাল বলিব, 
এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অনাবৃত্তির জন্য” উত্তরমার্থ এবং 
আবৃত্তির জন্য * “দক্ষিণমাৰ্গ ভগবান্‌ বলিয়াছেন ৷ অতএব 
অহরাদি-কালের অপেক্ষা নাই, এই সিদ্ধান্ত ভগ্বদ্বাক্যের 


সহিত বিরুদ্ধ হইতেছে। এতছু্তরে বক্তব্য এই যে ভগব- _ ও 


॥ 


লি ১১৯৮১ 
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রঃ দুক্ত কাঁল-গরতীক্ষা স্মৃত্যুক্ত। উহ! স্মীর্ভ-যোগীদিগের পক্ষে 1 
পথ হুইবে । আ্োত-যোগীদিগেক্স পক্ষে অর্থাৎ শ্রত্যুক্ত দহরাছ্ _ 
দি পাকের পক্ষে কাঁল-প্রতীক্ষা নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে ৷ 
তারা ভা ব্য বিরুদ্ধ হইতেছে না। কেন? না, | 
বিত ্রত্যুক্ত বিদ্বোপাদকের পক্ষে কাল প্রতীক্ষা ” নাঁই। 

এই স্মৃত্যুক্ত যোগীদিগের পক্ষে কাল প্রতীক্ষ। আছে। এইরূপ 


এ! বিষয়তেদে নিধিরোধে বাক্যঘয়ের উপপত্তি হইতে পারে। 
. শীরীরক ভাষ্যকার ভগবান্‌ শ্করাঁচীর্য্য বলেন»_- 
 বীজ্ান্র নহ্মালি ছনি ভ্বনী জানরগনিত্মালাঘ্িৰী- 
অলাঘক্লাধ দবি্দ্থার ভর। অহা স্তন: জ্মুনাংমি 
ন্মাত্যাইবনা থনানিনাস্বিব্মী ব্ৰদ্মানী, নহা ন ন্ব্বিন্‌ 
‘ নিৱীঘ: । | ৮ ্‌ ৰ J 
অর্থাৎ সেইকাল বলিব, এই স্থৃতিবাঁক্যে কাল বলিবার 
প্রতিজ্ঞা থাকাতে বিরাখের আশঙ্কা করিয়া বিষয় ভেদে 
অবিরোধের সমর্থন করা হইয়াছে। যদি স্মৃতিবাক্যেও 
কাল শব্দের অর্থ কালাভিমাঁনিনী দেবত। ‘অৰ্থাৎ অতিবাহিকী 
অৰ্চ্চিরাদি দেবতা পরীগৃহীত হয়, তাহ| হইলে কোন বিরোধ 
হয়না ৃ 
উত্তরমার্গ'বলা হইল । এখন দক্ষিণমার্গ বলা যাইতেছে । _ 
যাহারা গ্রামে__ইউ, পূর্ত ও দান করে অর্থাৎ যাহারা কেবল _ 
কর্মানুষ্ঠান তৎপর, তাহারা মৃত্ হইলে প্রথমত ধুমাভি- 
" মানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূম দেবতা হইতে রাত্রি- 
দেবতা, রাত্রি দেবতা হইতে কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা 
হইতে দক্ষিণায়ন দেবতা, ্দক্ষিণীয়ন দেবত| হইতে পিতৃলোক, 


Le 
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পিত্‌লোক হইতে আঁকাশ, এবং ‘আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে : 
প্রাপ্ত হয়। এ স্থলেও বুঝিতেৎহইবে যে মৃত জীবন্তুক ধুম- 


_ দেবত| রাত্রি দেবতার নিকট লইয়া, যায়। রাত্রিদেবতা 


কৃষ্ণপক্ষ দেবতার নিকট লইয়া, যায়। কৃষ্ণপক্ষ দেবতা 
দক্ষিণ্দঁয়িন দেবতার নিকট, দক্ষিণায়ন দেবতা পিতৃলোক 
দেবতার নিকট এবং পিতৃলোক দেবতা আকাশ দেবতার নিকট 
লইয়া! যায়। আকাশ দেবত৷ তাহাকে চন্তুমণ্ডলে উপস্থিত 
করে। চক্দ্রমগুলে তাঁহার ভোগাপযোগী জলময় দেহ নিৰ্ম্মিত 
হয়। যদিও ইন্টাপূর্তকারী চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া দেবতা- _ 
দিগের-উপকরণ ভাব প্রাপ্ত, হয়, তথাপি পুরুষের উপকরণ __, 
ভাব প্রাপ্ত স্ত্রী পশ্বাদির যেমন ভোগ আছে, সেইরূপ 
দেবতাদিগের উপকরণ ভাব প্রাপ্ত ইঞ্টাদিকারীরও, পৃথক্‌ 
ভোগ আছে সন্দেহ নাই৷ 
আঁরোহ বল! হইল, এইবার অবুরোহ বলিব ৷ আরোহ কি 
না, ইহলোক হইতে পরলোকে গমন। অবরোহ কিনা, 
পরলোক হইত্তে ইহলোকে আগমন ৷ যে পুণ্য কর্মের ফল- 


. ভোগের জন্য জীব চন্দ্রলোকে গমন, করে, ফলের উপভোগ 


দ্বারা সেই কৰ্ম্ম ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইলে জীবের ক্ষণকালও,চন্দ্ৰচ্লোকে 
অবস্থিতি হইতে পারে না তখন জীব প্বরৰ্ব্বার ইহলোকে 
আগমন করিব| জন্ম পরিগ্রহ করে। ইহলোকে আগমনের 
বা অবরোহের প্রণুলী এইরূপ । চন্দ্ৰমগুলে, উপভোগ-নিমিত্ত- 
কর্ণের ক্ষয় ুইলে স্বতকাঁঠিন্তের বিলয়ের ন্যায় তাঁহার চক্র: 
লোকীয় শরীরারস্তক জল বিলীন হইয়া আকাশে আগতহুয়। 
দেই জলের সহিত জীবও আক্যশে আগমন করে। আঁকা 


দি... 
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শের স্যায় সূক্ষ্মাবস্থা৷ প্ৰাণ্ত'বা আকাশভূ্ত জীব এ জলের 
প্র; সহিত *বায়ুকে প্রাপ্ত হয়! বায়ুদ্বার৷ ইতস্তত চাল্যসান 


পশ্থ হইয়| শরীরারন্তক জলের সহিত জীব বায়ুভাব প্রাপ্তহইয়| ক্রমে 
যদি ধূমভাব' বা বাস্পভাবাপন্ন- হ্য়। ধুম হইয়| অভ্রভাবাপন্ন হয়। 


তা অন্রভীবাপন্ন হইয়| মেঘতাবাপন্ন বা বর্ষপযোগ্যতাপন্ন , মেঘ- 
বি ভাব প্রাপ্ত হয় । উন্নত প্রদেশে মেঘ হইতে বারিধারা, পতিত 


হয়। বর্ষধারার সহিত পৃথিবী সমাগত জীব ওষধি বনপতি 
২২. ত্রীহি যব তিল মাঁষ ইত্যাদি নানারপাঁপন্ন হয়। বর্ষধারার 
* পচি “সহিত পৃথিবী পতিত জীব-_-পর্ববততট, দুৰ্গমস্থান, নদী, সমুদ্রে, 

পুহ অরণ্য, নরুদেশীদিতে সম্গিবিষ হয়। অনুশয়ী বা কৰ্ম্মশেষবান্‌ 
“পুঃ জীব অতি দুঃখে তাহা হইতে নিঃস্থত হয়। অর্থাৎ বৰ্ষাঁদিভাব 
হইতে,তাহার নিঃসরণ বিশেষ কন্টসাধ্য। কেন না, বৰ্ষ * 
ধারার সহিত পৰ্ব্বত তটে নিপতিত জীব--জললোত দ্বার! 
উহ্মাঁন হইয়। নদীতে পতিত হয় । নদীদ্বার| উহ্মান হইয়া 
সমুদ্রগত হয় 1 সমুদ্ৰগত হইয়৷ গীতজলের সহিত মকরাদির 
কুক্ষিগত হয়। এবং মকরাদি অন্য জলচর জন্তু কর্তৃক তক্ষিত 
হইলে তৎসহ তাহার কুক্ষিগত হইয়া থাকে ।' কালক্রমে 


মকরাদি ভৃন্তর সহিত সমুদ্রে বিলীন হইয়া জলভাবাপন্ন হয়। 
ন ঞঁ অবস্থায় সমুদ্ৰজলের সহিত জলধর কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া 


পুনর্ধার বর্ষধারার সহিত মরুদেশে শিলাতটে ব| অগম্য- 
প্রদেশে পতিত হুইয়! অবস্থিত হয়। কদাচিৎ ব্যাল মৃগাদি ' 
কর্তৃক নিগীত, ব্যালম্বগাদ্ধি- অন্য জন্তু কর্তৃক ভক্ষিত, 
তাহারা আবার অপর জন্তু কর্তৃক ভক্ষিত হয়। কখনও বা 
'অভঙ্গ্যস্থাবররূপে জাত হইয়া সেই খানেই শুষ্ক হইয়া যাঁয়। 


৭ of 


, 


টু 


বৈরাগ্য । ২০৭ 


ইউনি অনুশরীদিগের যে কতরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা 
বলিতে পারা বায় না| ভক্ষ্য্থাবররূপে বা '্ীহিষবাঁদিরূপে 
জাত হইলেও শরীরান্তর লাভ সহজ "হয় নাঁ। কেন না, 
 উর্ধারেতা, বালক, বৃদ্ধ বা রীবাদি'কর্তৃক ভক্ষিত ত্রীহিষবাদির . 
সহিত অনুশয়ী তাহাদের কুক্ষিগত হইলেও মলাদির সহিত _“ 
২৯৯ নির্গত হইয়া তাহা মৃত্তিকারূপে পরিণত হইয়| কালে আবার 
ভ্ৰীহাদি ভাবাপন্ন হয়। কাকতালীয় ন্যায়ে রেতঃ-সেক-কারী. 
কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া রেতের সহিত স্ত্রীর গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট , 

হয় এবং ৫ নতঃসেক-ক্ভার আকার ধারণ করে। অনুশয়ী 

জীব উক্তরূপে মাতার গর্ভায়ে প্রবিষ্ট হইয়া! মৃত্রপুরীষাদি _ ' 
দ্বারা উপহত-মাতার উদরে-_এক দিন নয়, দুই দিন নয়, নয় 

- দশ মাসকাল অবস্থিত হইয়া অতি কষ্টে মাতার উদর হইতে 
নিঃস্থত হয়। যে স্থানে মুহূর্তমাত্র অবস্থানও কষ্টকর, - 

ৃ সে স্থানে দীৰ্ঘকাল অবস্থান যে কত কফ্টকর,,তাহ| বলাই _ 
+ বাহুল্য। বৃক্ষারূ ব্যক্তি দৈবাৎ বৃক্ষ হইতে পতিত হইলে 

৷ পতিত হইবার সময় যেমন তাহার জ্ঞান থাকে না, চন্দ্রমণ্ডল 
হইতে অবরোহ সময়ে অনুশয়ীদিগেরও সেইরূপ জ্ঞান থাকে 

না। কেন না, তৎকালে তাহাদের ভোগহেতুকৃত কৰ্ম্ম 
সমস্তত হয় না যাহার| স্বৰ্গভোগাৰ্থ চন্দ্রমগুলে আৰোহণ, 

করে না, যাঁহাদের একদেহ হইতে অপর দেহে গমন হয়, 

| তাহাদের মৃত্যুকালেণদ্হোত্তর প্রাপক কর্মের বুত্তিলাভ হয় _ 
৯ বলিয়৷ তাহাদের জ্ঞান থাকে, প্রতিপত্তব্য দেহ বিষয়ে-দীর্ঘতর 
ভাবনা সমুভূত হয়। যাহার! ইঞ্টাদিকারী নহে গ্রত্যুত _ : 
অনিষ্টকারী, অর্থাৎ বা তাহারা চন্দ্ৰমণ্ডলে না ৰ 


২০৮ _ সপ্তম লেক্চর । | নি 
গমন করে না। তাঁহার! যমালয়ে গমন করিয়া নিজ কৰ্ম্মের ' 


ন অনুরূপ 'যমনিৰ্দ্দিকী যাতন! অনুভব করিয়া অর্থাৎ নরকভোগ 

রি করিয়া! জন্মগ্রহণের জঁন্য ইহলোকে আগমন করে। যাহারা 

টি বিদ্যাকৰ্ম্মশূন্য, তাহাদের লোকান্তরে গতি বা! লোকাস্তর 

ত! হইতে আগতি হয় না। অর্থাৎ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কীটপতঙ্গাদি 
তং ... ইহলোকেই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হয়। এই বিচিত্র 
এই হি ংসারগতি যে কত শত সহত্রবার হয়, ত তাহার সংখ্য! নাই। | 
সংঃ 4 * এই সংসারগতি নির্দেশ করিয়! শ্ৰুতি বলিয়াছেন--- 

পা মি 

চি পি যেহেতু সংসারগতি এতাদৃশ কষ্টকর, যেহেতু ক্ষুদ্র জন্তু- 
ke সকল নিরন্তর জন্মমরণজনিত দুঃখভোগ করিবার জন্যই 


সর্ব প্রস্তুত থাকে, সেই হেতু বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে | 
‘যাহাতে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সংসারসাগরে পুনঃ পতন ন! হয়, 
_ তাহা করাই সর্ববথা শ্রেয়ক্কর। . যে শরীরের জন্য লোকে 
নানাবিধ দুষ্কৰ্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই শরীরের অবস্থা 
টিটি পর্য্যালোচনা করিলে বীর বৈরাগ্যের পক্ষপাতী 
না হইয়া থাকিতে পারেন না। এই শরীর মলমুত্রের ভাণ্ডার 
_ বুলিলে অত্যুক্তি হয় না । রক্ত মাংস মেদ প্রভৃতি কতগুলি 
“অপবিত্র ও স্বণিত বনস্তুদ্বার৷ শরীর নিৰ্ম্মিত হইয়াছে | চৰ্ম্ম- 
দারা আচ্ছাদিত থাকাতেই শরীরের বীভৎসত! আমাদের চক্ষুর _ 
এ অগৌচর রহিয়াছে, অধিকন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা _ 
উ প্রতিভাত হইতেছে । আশ্চর্যের বিষয় যে, যে শরীর 
দা - লইয়া আমর! এত অহঙ্কার করি, সেই শরীর অপেক্ষা দ্বিতীয় 
৷; : বীভৎস বস্তু আছে কি না, ভেদ 
: গু পন ! 


| বৈরাগ্য । ২০৯ 
অপবিত্র বস্তু না থাকিলেও আমরা কতই না পবিত্রতার 
অভিমান করি ৷ ভগবান্‌.বেদব্যাস যথার্থ বলিয়াছেন_ | 
ব্জানাদ্রীলাতৃ্ভন্মান্দি:বন্ান্দিমনাহদি । 
জামলামমনীন্বলান্‌ অপিভনা স্যরি নিত্তু। . 
অবস্থিতি-্থান, বীজ, উপকিত্ত, নিঃস্থান্দ, নিধন ও . 
আধেয়-শৌচত্ব হেতুতে পণ্ডিতের শরীরকে অশুচি বলিয়া 
থাকেন। মুত্রাদি দ্বার. অপবিত্র মাতার -উদর-_শরীরের : . 
অবস্থিতি স্থান। তাহা অপবিত্র। শুক্র শোগিত---. = 
শরীরের বীজ, তাঁহাঁও অপবিত্র । ভুক্ত গীত বস্তু রসাদি- 
রূপে "পরিণত হইয়া শরীর ধারণ সম্পাদন করেণ --_ 
উহাও পবিত্ৰ । শরীর হইতে অনবরত কলে বিনির্গত হই- _ 
*তেছে। উহাও অপবিত্র । নিধন কিনা, মরণ | মরণ 
শ্রোত্রিয় শরীরেরও অপবিভ্রতা সম্পাদন করে। কেন না, _ 
মৃত শরীর স্পৰ্শ করিলে স্নান বিজিত হইয়াছে । অঙ্গরাগ 
করিয়। যেমন কামিনীর! শরীরের স্থগন্ধিত৷ সম্পাদন করে, 
সেইরূপ মৃত্তিক৷*ও জলাঁদি দ্বারা শরীরের শৌচ সম্পাদন _ 
করিতে হয়। স্থৃতরাং শরীরের স্বাভাবিক পবিভ্রআ নাই. 1... 
. শরীর স্বভাবত অপবিত্র । এই জন্য অপর বস্তুর দ্বার! তাহার 
পবিত্ৰতা সম্পাদন করিতে হয়। কমলাকান্ত শর্মা অহিফেনের, 
_ মাত্ৰা চড়াইয়! বলিয়াছিলেন যে, পুরুষের সৌন্দৰ্য্য অপেক্ষা 
জীলোকের সৌন্দর্য্য অন্প। পুরুষের সৌন্দধ্য নৈসগিক, _ 
স্ত্রীলোকের ‘সৌন্দর্য্য আগন্তক । কেন না, স্ত্রীলোকের! 
_ সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কারাদি ব্যবহার করে।, কথাটা'যে 
ভাবেই বল! হউক না কেন, উহা স্মাঘযমীত্বভ্ৰাম্‌ এই ব্যাস- জা 
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জুধীগণ দেখিতেছেন যে, শরীরে পবিত্রতার লেশ মাত্র নাই। 


. পারে না। জরা মরণ শোক রোগ সংসারীর নিভ্যসহচর 


_ ক্রিয়া আত্মতত্ব-সাক্ষাৎকারের জন্য শ্রবণ মননাদি উপায় 
_, অবলম্বন করা সৰ্ব্বথা সমীচীন | 


বাক্যের সহিত কতকটা মিলিতেছে ৷” সে যাহা হউকৃ। 


উহার আদি মধ্য অস্ত সমস্তই অপবিত্র । সংসারের এমন 
ভয়াবহ গতি যে, এই অপবিত্র শরীরও নিরুদ্ধেগে থাকিতে 


বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁদৃশ শোচনীয় অবস্থাপন্ন শরীরও 
যমের করুণার -পাত্র নহে। শরীরের মরণ অবশ্যম্ভাবী ৷ 
এই জন্য সংসারগতির পৰ্য্যালোচনাপূৰ্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন 


+ ৯৯৯ রি ০ 
গ্ৰীম ২. ৮৩০৯০, হত ৰ 


, » পপ শত পাস - ৮৮৮ উপ 1 জাতে রা” লালা ডো চা সরলতা রোমা “যা 


অফ্টম লেকুচর |, 
রি বৈরাগ্য 1". 


_ বৈরাগ্য আত্মতত্বজ্ঞানের একটি উৎকৃষ্ট -উপায়। 
সংসারগতির পর্ধ্যালোচনাদি বৈরাগ্যের আবির্ভাবের হেতু ৷ 
এই জন্য সংসারগতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে! ইহাও _ 
বলা হইয়াছে যে, পুণ্যশীল গৃহস্থগণ চন্দ্ৰমণ্ডলে আরোহণ . .. 
পূৰ্ব্বক তথায় স্বকৃত কৰ্ম্মে ফল ভোগ করিয়া পূৰ্ব্ব সঞ্চিত =. 
কর্মের তারতম্য অনুসারে ইহলোকে উত্তমাধম যোনিতে জন্ম 
পরিগ্রহ করে। তদ্বিযয়ে আরও কিঞ্চিৎ আলেচিনা করা 
' যাইতেছে । চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহ সংবন্ধে প্রথমত 
দুই একটি কথা বল! আবশ্যক বোধ হুইতেছে। ৰি 
পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ স্বকৰ্ম্মের ফল ভোগের জন্য চন্দ্রমগ্ডলে 
আরোহণ করে। “ভোগ দ্বারা সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় হইলে _ 
চন্দ্রমগ্ডলে অবস্থান করিতে পারে না। স্বতরাং ইহলোকে * 
অবরোহণ করিয়! উপযুক্ত শরীর . পরিগ্রহ * পূৰ্ব্বক 
কৰ্ম্মানুসারে সখ দুখ ভোগ করে, ইহা শান্ত. সিদ্ধান্ত | , = ৷ 
পরন্ত চন্দ্রমগুলে ভোগ দ্বারা সমস্ত কর্ন ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইলে .কৰ্ম্মশেষ থাকিতেছে না। কৰ্ম্মশেষ না থাকিলে 
ইহলোকে অবরোহণ পূৰ্ব্বক পুনৰ্জন্মএহণ৭ এবং স্খদুঃখ 
ভোগ হইতে. পারে না। ূর্ববাচরিত সমস্ত কর্মের ফল. 
চন্দ্রলোকে পরিভুক্ত হইলে ইহলোকে, জবা নিয়ম, ত 


heed 
৯7 
৯7 


: হুইয়া পূৰ্ব্বকৰ্ম্মানুসারে উত্তমাধম শরীর পরিগ্রহ করে, ইহা 


২১২ অষ্টম লেক্চর। 


কিছুতেই হইতে পারে না। ইহলোকে অবরোহণের নিয়ম 1]. 


না হইলে বৈরীগ্যের দৃঢ়তা”সম্পন্ন হয় ন| ৷ কেনন), ঘটী- 
যন্ত্ের ন্যায় এবং ঝুঁললিচক্রের ন্যায় অনবরত সংসার পরি- 
ভ্রমণের পৰ্য্যালোচন| দ্বার বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন হইতে 
পারে। চন্দ্রমগ্ুলগামীর অবরোহ বা ইহলোকে পুনঃ পুনঃ - 
জন্ম পরিগ্রহ ন! হইলে বা তাদৃশ জন্মপরিগ্রহ অনিয়ত হইলে 
বৈরাণ্যের দৃঢ়ত। হইবার কৌন কারণ থাকে ন!। অতএব 
যাহার! চন্দ্ৰমণ্ডলে আরোহণ করে, চন্দ্রমগ্ডলে ভোগের অব- . 
সান হইলে তাঁহাদের কর্ম্মশেষ অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট কর্মের _ 


"অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী কি না, তাহার আলোচনা করা! আবশ্যক = ৷ 


হইতেছে। কারণ, তাহাদের কর্ম্মশেষ অবশ্যম্ভানী হইলে = 
তাহাদের ইহলোকে আগমন): পূনঃপুনঃ শরীর পরিগ্রহ এবং 
সুখ দুঃখ ভোগও অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য হইবে ৷ 
তদ্বার! বৈরাগ্যের দৃঢ়তাও সম্পন্ন হইবে। 


এ বিষয়ে বক্তব্য এই. যে, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বিষয়ে একমাত্ৰ 7 
শাস্ত্ৰই প্রমাণ । তছিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ নাই। চন্দ্ৰমণ্ডলা- . : 
রূঢ়দিগের ভোগের অবসান হইলে তাহার! ইহলোকে সমাগত 


শাস্ত্ৰে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন. 
নত তুত্ব ৰমত্বীয়স্বৰ্য্মা স্মং্যান্ধীস্ব য ৰ্লথীৱাঁ 
ন্রীলিমাদহাৰন্‌ ল্ান্কায্যবীনি না হ্বনিয়মীলি না নিম্- 
বীনিা। স্বর  দ্থস্ব জদুতন্যব্যা অংযাধীত্ব যন্লী 
জুতা আলিলাদত্যহ্ন্‌- স্্ৰয়ালি না মুজ্ধবমীলি না 
স্বল্তান্বঘীলি না । | 
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ie 


টু বৈরাগ্য। তা 
* ইহার তাৎপৰ্য্য, এই । যাহারা চন্দ্রমণ্ডল হইতে ইহ- 
লোক সমাগত হয়, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা পুণ্যশীল,*তাহারা র 
অবশ্যই পুখ্যযোনি প্রাপ্ত হয়? যেমন,ত্ৰাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয় 
যোনি বা বৈশ্যযোনি। যাহার! পাপশীল, তাঁহার! অবশ্যই _ 
পাপয়ৌনি প্রাপ্ত হয়! যেমন কুক্ধুরযোনি, শুকরযোনি বা _- 
চণ্ডালযোনি। আপস্তম্ব বলিয়াছেন__ রঃ 
নব্য আামলাস্ব জজব্ীনিভা: দ্য জন্তু 
নন! মমব্য বিখ্মিছক্‌যজানিন্তব্ধ্ধদাস্তস্থনন্ন্ননিন্ল- 
স্বন্বনদন্বা অন্মসনিদত্বন্দ । ই 
স্বকৰ্ম্মনিষ্ঠ ভ্ৰাহ্মণাদি বর্ণ ও ত্ৰহ্মচাঁরী প্রভৃতি ‘আশ্ৰয়ী _ 
মৃত্যুর,পর লোকান্তরে কৰ্ম্মফল ভোগ কৰিয়|"কৰ্ম্মশেষ দ্বারা _ 
ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ কুরে। তাহীর্দেরজন্মপরিশুাহের দেশঃ - 
জাতি, কুল এবং সৌন্দর্য্য ; জ্ঞান, আচার, বিত্ত, সুখ ও মেধা 
বিলক্ষণ হইয়া থাকে । আপ্তদ্থ ন্তন: গীমব্য এতদ্বারা ক্‌ৰ্ম্ম- 
শেষের সম্ভাবস্পফ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। চন্দ্রলৌকগীমী- 
দিগের ইহলোকে পুনরাগমন শ্ৰুতিসিদ্ধ 1 পূৰ্ব্বেও যথাস্থানে 
ইহা! বল! হুইয্বাছে। তদ্দারাও তাহাদের কৰ্ম্মশেষ প্রতিপন্ন 
হয় কেননা) কৰ্ম্মশেষ না থাকিলে ইহলোকে, তাহাদের - 
শরীর পৃরিগ্রহ বা ‘ভোগ হইতে পারে না আত্মতত্ব সাক্ষাৎ 
কার হয় নাই বলিয়া মুক্তিও হইতে পারে না। স্থতরাঁং কৰ্ম্ম- 
শেষের অভাঁব হইলে তাঁহাদের ত্ৰিশঙ্কুর ন্যায় কিন্তৃত কিমা- 
. কার অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে । কেবল, তাহাই নহে। _ 
প্রত্যেক প্রানীর জন্ম হইতে বিচিত্র ভোগ দেখিতে পাওয়া 
যায় । অথচ ইহজন্মে তাহার তৎকালে কৌন কৰ্ম্ম 'পরিদৃষ 
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‘যে, স্তুখ-দুঃখ-ভোগ কৰ্ম্ম-জন্য । অতএব জাতমাত্র প্রাণীর 
_সুখনুঃখ ভোগও কৰ্ম্ম জন্য, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট 


যুক্তি দ্বার! কৰ্ম্মশেষের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। এতাদৃশ 


হইবে। তথাপি তদ্বিষয়ে যে অনুপপত্তির আশঙ্কা হইতে 
পারে, তাহার নিরসন রি “উপপত্তি প্রদর্শিত হইলে 


হয় না, হইতে পারে না। জন্মের পরক্ষণ হইতে যে ভোগ 
দৃষ্ট হয়, তাহা ‘আকস্মিক বা. বিনা কারণে হইতেছে, ইহা 
বলা সঙ্গত নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন 
'স্বব্জী ন দ্তব্ধীন ন্মন্মবা মননি দাদ: সাল | < 
' অৰ্থাৎ পুণ্যকর্ম দ্বারা সুখভোগ ও. পাপকৰ্ম্ম দ্বারা ছুঃখ- 
ভোগ হয়। প্রশস্ত কৰ্ম্ম আচরণ করিলে সুখী হওয়া যায় এবং 
নিন্দিতকৰ্ম্ম আচরণ করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। লোকে 
ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। স্থির হইতেছে 


কারণ রহিয়াছে। জাতমাত্র প্রাণীর ইহ জন্মের তৃথাবিধ __ 
কর্মের অনুষ্ঠান নাই। সুতরাং জন্মান্তরানুষ্ঠিত কৰ্ম্ম অনু--- _ 
সারে তাহার স্বখতুঃখ ভোগ হয়, ইহা স্বীকার করিতে _ 
হইতেছে | অতএব বলিতে হইতেছে যে, জন্মান্তরানুষ্ঠিত 
ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মই কৰ্ম্ম শেষ। যেরূপ বলা হুইল, তাহার 
প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝাঁধাইবে যে, শ্রুতি, স্মৃতি ও 


কৰ্ম্মশেষ শাস্ত্ৰে অনুশয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। 

ত ও যুক্তি দ্বারা অনুশয়ের বা: কর্ম্মশেষের সন্তাব 
প্রতিপন্ন হইল বটে, কিন্তু তাহা উপপন্ন হইতে পারে কিনা, 
তদ্বিযয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! অনুচিত নহে।' যদিও শান্তর 
ও যুক্তি দ্বার! যাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা অরশ্য যথার্থই = 


বৈরাগ্য । ২১৫ 


প্রকৃত বিষয়ে দৃঢ়তা'সম্পাদিত হয়, সন্দেহ নাই। অনুশয়ের 
সম্ভাব বিষয়ে অনুপপত্ভি এই যে; ইহলোকে যৈ সকল পুণ্য 
কর্থের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার ফল ‘ভোগ করিবার, জন্য . 
জীব চন্দ্রলোকে গমন করে। স্কৃতরাং চন্দ্ৰলোকগামী জীব _ 
চন্দ্ৰলোকে সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করিবে, ইহা সহজ বোধ্য 
ও স্থুসঙ্গত। সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য জীব 
চন্দ্রলৌকে গমন করিল, অথচ চন্দ্ৰলোকে সমস্ত কর্মের ফল _ 
ভোগ করিল না। কতকগুলি কর্মের ফল ভোগ করিল, , 
কতগুলি কর্মের ফল ভোগ করিল না, উহ! অবশিষ্ট রহিয়া 
গেল। “এতাদৃশ অর্ধজরতীয় কল্পনা প্রমাণশূন্য ও অসঙ্গত =. 
ত বটেই। প্রভ্যুত অতিবিরুদ্ধ। শ্ৰুতি বলিয়াছেন | 

নজিন্‌ যানব্ল্দানন্দিজন্রনঈীনানা ভ্বননিনন্মন্ম 1 

যে পর্য্যন্ত কৰ্ম্ম থাকে, চন্দ্ৰলোকগামী জীব সে পর্য্যন্ত 
চন্দ্রলোকে বাস করে। কৰ্ম্মক্ষয়* হইলে বৃক্ষ্যমাণপথে 
ইহলোকে আগমন করে। যদি তাহাই হইল, তাহ৷ হইলে 
অনুশয়ের সন্ভাব কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে? 

এই আপত্তির সমাধান করিবার স্থলে কোন কোন আচার্য্য 
বলেন যে, ভাঙানুসারি- স্নেহদ্রব্যের ন্যায় তুক্তফল- -কৰ্ম্মের, 
কিঞ্চিৎ অুবশেষ থাকিয়া যায়, তাহাই অনুশয় বা কৰ্ম্মগ্লেষ’ 
বলিয়া কথিত হইয়াছে ৷ তৈল স্বৃত মধু-প্রভৃতি স্নেহ দ্ৰব্য 
যে ভাণ্ডে রক্ষিত হয়/” উহা এ ভাণ্ড হইতে' নিষ্কাশিত ‘করিলে = 
এবং এঁ ভাণ্ড "পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও এ ভাণ্ডে স্নেহ _ 
দ্রব্যের লেশ দেখিতে পাওয়া যায । সেইরূপ চন্দ্ৰমণ্ডলুগামি ৰ 

জীবের স্বৰ্গভোগ হয় বটে,. টি ছানা স্নেহ ঢ ৰ 


02, 
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সী ._ ন্যায় কিঞ্চিৎ কৰ্ম্মশেষ থাকিয়! যায়" তদ্বার৷| ইহলোকে 
(0 শরীর পঁরিএহ ও ভোগ নিৰ্ব্বাহ হয়। যদিও সমস্ত কর্মের 
শ্ব ফলভোগের জন্য জীব চন্দ্রলোকে গমন করে, তথাপি 
৮15 চন্দ্ৰলোকে সমস্ত কৰ্ম্মের সম্পূর্ণ ফল ভোগ হয় না । অল্পমান্র 
তা কৰ্ম্ম অবশিষ্ট থাক! অবস্থায় জীব চন্দ্রমণ্ডলে থাকিতেই 
(a সক্ষম হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি রাজ-সেবাঁদির জন্য 


রাজকুলে বাস করিবার অভিপ্রায়ে রাজসেবার এবং রাজকুল- - 
_ বাসের উপযুক্ত সমস্ত উপকরণ বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ 
.... পূৰ্ব্বক রাঁজকুলে উপস্থিত হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল রাঁজকুলে 
বাঁস করিতে করিতে তাহার বহুতর উপকরণ বা প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য পরিক্ষীণ হইয়া গেলে ছত্ৰ পাছুকাদিমাত্র যৎসামান্য 
দ্রব্য অবশিষ্ট থাকা সময়ে ‘সে আর রাজকুলে অবস্থান 
করিতে পারে না। সেইরূপ জীব স্বৰ্ফল ভোগের উপযুক্ত 
. প্রচুর কৰ্ম্ম সঞ্চয় করিয়া চন্দ্রমগ্ুলে গমন করে। চন্দ্রমগুলে : 
স্বৰ্গভোগ করিতে করিতে যখন তাহার বহুতর কৰ্ম্ম পরিক্ষীণ 
হইয়া যায়, অনুশয় মাত্র বা অল্পমাত্র কৰ্ম্ম অবশিষ্ট থাকে, 
তখন আর সে চন্দ্রমগুলে থাকিতে সক্ষম হয় না। চন্দ্র- 
_ মণ্ডলে ব্বর্গভোগের জন্য তাহার যে জলময় শরীর সমুৎপন্ন 
“= হইয়াছিল, সূৰ্য্যকিরণের সম্পর্ক হইলে তুষার ও করকা যেমন 
বিলীন হয়, সেইরূপ কর্মক্ষয়জনিত শোকাগ্নির সম্পর্কে তাহার 
এ. শরীর বিলীন হইয়া যায়। তখন ইহলোকে আসিয়া 
_ কৰ্ম্মশেষ অনুসারে শরীর পরিগ্রহ করে । " | 
'_ এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, স্নেহ ভাণ্ডে স্নেহলেশের 
_অনুৰ্বত্তি এবং রাজ-সেবকের উপকরণ-লেশের অনুৰ্বত্ত 


SRA {{ > ক্ষত্ৰ 
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্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট বলিয়া, তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে 
টা পৰন্ত স্বৰ্গীয় পুরুষের তাদৃশ কর্্মলেশের ‘অনুৰ্বতি 

প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট নহে। স্নেহ ভাণ্ডে কহ লেশের অনুর্তি 
বহার বলিয়া সেই দৃষ্টান্তের ‘প্ৰতি নির্ভর করিয়া কর্ম্ম- - 
লেশের' অনুরৃতি কল্পনা করা হইয়াছে। . কিন্তু বিবেচনা 
কর! উচিত যে, দৃষ্টান্ত_প্রমাণের সহায়তা করিলেও নিজে 
প্রমাণ নহে। প্রমাণ ভিন্ন কোন পদাৰ্থ" সিদ্ধ হয় না। 


কৰ্ম্মলেশের অনুবৃত্তির কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত এ কল্পনা , 
প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইতেছে। স্বর্গ ভোগের জন্য যে: কৰ্ম্ম . -_ 
অনুষ্ঠিত" হইয়াছে, স্বর্গভোগের পরেও এ কর্মের লেশ =. 


থাকিবে, ইহা অসঙ্গত। কারণ, ভোগদ্বারা কৰ্ম্ম বিনষ্ট 
"হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ৷ তাহা স্বীকার না 
করিলে কৰ্ম্মলেশ কেন, সমস্ত কৰ্ম্মই অবিনফ্ট থাকিতে পারে । 
তাহা হইলে কোন কালেও কৰ্ম্মক্ষয় হইতে পাৰে না। 
এতাদৃশ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত। কেবল তাহাই নহে। 
স্বৰ্গ ভোগের জন্য" যে সকল কৰ্ম্ম শাস্ত্ৰে উপদিফ্ট হইয়াছে, 
তাহার লেশের ছারা মৰ্ত্যভোগ সম্পন্ন হইবে, ইহ! কিরুপে 


= সা 
শেল 


সঙ্গত হইতে পারে? অর্থাৎ স্বৰ্গভোগ যে কর্মের ফল টু 
বলিয়া শান্ত নির্দিষ্ট, হইয়াছে, সেই কৰ্ম্মের লেশ দ্বারা মৰ্ভ্যু-, = 


ভোগ হইবে, এরূপ কল্পনা শাস্ত্রবিরুদ্ধু হইতেছে। ধৰ্ম্ম ৰু ত 


অধৰ্ম্ম এবং তাহার ফল, কেবলমাত্র শাস্ত্ৰগম্য অর্থাৎ শাস্ত্ৰ-_ 
দ্বারাই তাহা নিরূপণীয়, নিন পাপ আরা 


হইতে পারে না। তাং শা তাদুশ নু. 


অনাদরণীয় হইবে, ইহাদের দুর 


২৮ 8. 
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আরও বিবেচনা করা' উচিত যে, যে কর্নার! স্বর্গভোগ .. 1. 
16 হইয়াছে, তাহার লেশ থাকিয়াধায় বলিয়া তারা পু্ৰ্ব্বর 


ইহলোকে জন্ম হয়, ইহা স্বীকার করিলে চন্র্ৰমণ্ডল হইতে 
দি _ প্রত্যাগিত সকলেই সুখী হইবে, ইহাই সঙ্গত। কারণ, যে 
তর কৰ্ম্মদার| স্বর্গভোগ হইয়াছিল, তাহ! অবশ্য পুণ্য কৰ্ম্ম (, কেন 
না, স্বৰ্গ নখ বিশেষ, পুণ্যকৰ্ম্ম সুখের হেতু, পাপকৰ্ম্ম দুঃখের 
এই ; হেতু, ইহা অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত সুতরাং পুণ্যকৰ্ম্মের লেশ 
টা অনুসারে ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ হইলে সকলের সুখী হইবার 
ৰ কথা । ইহা কেবল দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে ক্রুতিবিরুদ্ধও বটে। 
পু ড় | চন্দ্রমণ্ডল প্রত্যাগতদ্দিগের পুণ্যকৰ্ম অনুসারে পুণ্যযোনিতে 
পুত. এবং পাপকৰ্ম্ম অনুসারে পাপযোনিতে জন্ম হয়, ইহা. শ্রুতির 


উক্তি। ‘ভাণ্ডানুনারি স্নেহের ন্যায় ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মলেশ 
অনুসারে ইহলোকে জন্ম হইলে অবরোহীদিগের পাপকৰ্ম্ম 
অমন্তব হইয়। পড়ে । অতএব ইহাই বল| উচিত যে, স্বৰ্গ ৭ 
ভোগজনক কৰ্ম্ম নিঃশেষে পরিভুক্ত হইলে পূর্ববসঞ্চিত এহিক- 1 
ফল কৰ্ম্ম অনুসারে ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ'হয়। 

এ বিষয়ে কেহ কেহ বক্ষ্যমাণ আপত্তির. অবতারণা 
কতুরন।, তাঁহার! বিবেচনা করেন যে, ইহলোকে ফলপ্ৰদ 
পূৰ্ব্বসঞ্চিত কৰ্ম্মের সম্ভাব সম্ভবপর নহে] কেননা, মরণ 
পূৰ্ব্বজন্মকৃত সমস্ত কর্মের অভিব্যঞ্জক । অর্থাৎ পুর্ববজন্মে 
যে কিছু শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান কর] হইয়াছে, মরণকালে 
ৰ তৎসমস্তই অভিব্যক্ত বা কলোন্মুখ হয়। ‘এই ফলোন্মুখ- 
র্‌ 


₹ তাঁর অপর নাম ৰৃত্তিলাত। সমস্ত কৰ্ম্ম বৃতিলাত করিয়া 
বা ফলপ্রদানাৰ্থ উন্মুখ হইয়| মরণ সম্পাদন পূৰ্ব্বক 


০৩ > 


টোটো 
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জন্থান্তরের নিষ্পাদক হয়। সিদ্ধ হইতেছে যে, পূৰ্ব্বজন্মে যে 
সমস্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা .হুইয়াছিল, মরণ কালে তাহা 
অভিব্যক্ত হইয়| মরণ সম্পাদন পূৰ্বক বর্তমান জন্মের 
আরন্তকু হুইয়াছে। পূর্ববতর জন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের দ্বার! ' 
পূৰ্ব্বজন্মৈর এবং পূৰ্ব্বতম জন্মে অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মদ্বারা পুর্ববতর 
জন্মের আরম্ভ হইয়াছে। তৎপূৰ্ব্ব পুর্ব জন্মসংবন্ধেও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে ৷ যদি তাহাই হইল,"তবে পূৰ্ববসঞ্চিত 
কর্মের সন্ভীব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? '_ ৰক 
ইহার উত্তরে অনেক বলিবার আছে। প্রথমত 
বিবেচনা করা উচিত যে, স্বর্গভোগ্রজনক কর্মের লেশ অনু- ?"" 
সারে ইহলোকে জন্মগ্রহণ হইতে পারে না, ইহ! প্রতিপন্ন 
'হইয়াছে। ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অনুশয় বা কৰ্ম্মশেষ 
অনুসারে স্বর্গ-প্রত্যাগতদিগের ইহলোকে জন্মগ্রহণ হয়। 
এতদ্বারা! প্রকারান্তরে পূর্ববসঞ্চিত কর্্মান্তরের *সন্ভীব সিদ্ধ 
হইতেছে। স্বতরাং মরণকালে পূর্ববজন্মানুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মের 
বৃত্তিলাভ হয়, এ কল্পনা, সমীচীন হইতেছে না । আপত্তি হইতে 
পারে যে, মরণকালে পূর্বজন্মানুঠিত সমস্ত কর্মের ৰৃত্তিলাভ 
যুক্তি দ্বার] প্রতিপনূ করা যাইতে পারে। . যুক্তির প্রণালী 
এইরূপ |-অনুষ্ঠিত বৈদিক কৰ্ম্ম--অবশ্য ফল প্রদান করিরে।" 
কারণ থাকিলে কাৰ্য্য হইতে বিলম্ব হইতেপারে ন! সত্য,পরস্ত 
কারণ বিদ্যমান থাকিলেও কোনরূপ প্রতিবন্ধক থ্রাকিলে 
কারণ__কার্ধ্য' জন্মাইতে পারে না। অর্থাৎ কার্য্যোৎ 
পত্তির প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকিলে যেপর্য্যন্ত সেই প্রতিবন্ধক, 
অপনীত না হয়,সে পর্যন্ত কারণ-_কার্ধ্য জন্মাইতে পারে না. . 
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ৰ কর্মের" ফল প্রদানের প্রতিবন্ধক । অর্থাৎ পূর্ববজন্মকৃত 
ই কৰ্ম্ম -ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এইজন্য তভ্জন্ম- 
ৰ - __ কৃত কৰ্ম্ম তজ্জন্মে ফল প্রদান করিতে পারে না। পূৰ্ব্বজন্ম- 
হি ._ কৃত কর্মের ফল ভোগ হইয়। গেলে এতজ্জন্মকৃত কৰ্ম্ম--ফল 
এই (| প্রদানের উন্মুখ হইয়া মরণ সম্পাদক ৷ জন্মান্তরের 
ত { আরন্ত করে। ' সুতরাং মরণ কালে তজ্জন্মকৃত সমস্ত কৰ্ম্মের 
পি বৃত্তিলাভ হয়, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই. যে, আপত্তিকারী স্বীকার 
টু 7 করিতেছেন যে, বৈদিক কৰ্ম্ম অবশ্য ফলপ্রদ হইলেও 
ই প্রতিবন্ধক থাকিলে, তৎকালে তাহ| ফল প্রদান করে না, 


_ প্রতিবন্ধক অপগত হইলে ক্ষল প্রদান করে। কর্মের 
রৃতযস্তব_ফল প্রদানের পূর্ববরূপ। তাহা হইলে ফলে ফলে 
দাড়াইতেছে.যে, প্রতিবন্ধক থাক! কালে কর্মের ফল হয় 
না, তাহার বৃত্তযন্তবও হয় না। প্রবৃতভফল কর্্দ-__অপর কৰ্ম্ম 
অপেক্ষা প্রবল, অপর কর্ম প্রবৃত্ত-ফল কৰ্ম্ম অপেক্ষা দুর্ববল। 
প্রবৃত্ত-ফল কর্মের ফল ভোগের পরিসমাপ্তি হইলেই দেহ- 
পাতি হইরে। এইজন্য মরণ কালে প্রতিবন্ধক, থাকেনা 
_ক +: বলিয়া অপর কর্খোর বৃত্ত্তব হইয়া থাকে । ..বুঝা যাইতেছে 
২. মে, প্রবল:কৰ্ম্মের দ্বারা ভুর্ববল কর্মের ৃত্তযস্তবপ্রতিবদ্ধ হয়। 
ন আরৰূ-ফল কর্ম্ম প্রবল, সন্দেহ নাই । পৰন্ত অনারৰূ-ফল 
ত. বৰ্ম্মেরমধ্যেব| সঞ্চিত কৰ্ম্মের মধ্যেও প্রবল দুর্বল ভাব 
দ্ব 
ৰ 


সর্ব! সম্ভীব্যমান | উচ্চাবচ সঞ্চিত কৰ্ম্ম রাশির মধ্যে:যে কৰ্ম্ম _ 
'সহকারি-কর্মান্তর লাভ করে তাহা! প্রবল হইবে. তাহাতে _ 
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সন্দেহ নাই। সুতরাং সঞ্চিত কৰ্ম্মৱাশির মধ্যে এ প্রবল 
কর্মের বৃত্তযস্তব হইবে। . অপরাপর দুৰ্ব্বল কর্মের বৃত্তি 
তদ্দারা প্রতিরুদ্ধ হইবে। অতএব মরণ কালে সমস্ত সঞ্চিত 
কৰ্ল্মের বৃত্তি লাভ হইবে, এ কল্পনা সমীচীন বলা যাইতে - 
পারেন্ন।। “মরণকালে প্রবলকৰ্ম্মের ৰৃত্তিলাভ হইবে, দুৰ্ব্বল" 
কৰ্ম্ম অভিভূত ব! প্রতিক্লুদ্ধ অবস্থায় থাকিবে,এতাদৃশ কল্পনাই 
সুসঙ্গত। ন্বর্গ-নরকা্দি-বিরুদ্ধ-ফল-জনক “কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান 
এক জন্মে সম্ভবপর এবং তাঁহার অনুষ্ঠান হুইয়া থাকে, ইহার , 
দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নিরন্তর পুণ্যের ব| নিরন্তর পাপের 
অনুষ্ঠান করেন, এমন লোর্ক ছুলভ। সকলেই ন্যানাধিক _- 
পরিমাণে পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মরণকালে 
" সমস্ত কর্মের বৃত্ত্য্তব হই তন্দারা তৎফল-ভোগাৰ্থ "উত্তর 
জন্মের আরম্ভ হয়, এইরূপ বলিলে একজন্মে স্বর্গভোগ ও টু 
নরক ভোগ উভয় হইবে, প্রকারান্তরে ইহাঁও স্থীকার করিতে . 
হয়। তাহা কিন্তু একান্ত অসম্ভব। অতএব বিরুদ্ধ-ফল 
কৰ্ম্ম দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া অপর কৰ্ম্ম চিরকাল অবস্থিত 
থাকে--মরণ কালে সমস্ত কর্ম্মের অভিব্যক্তি হয় না ইহ! 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে। স্মৃতি বলিয়াছেন, 

' জবি স্বজন জন্ম ক্্জমিন শিলনি । কি: 

ঘস্মমানৰ্ম বনাই মানহৃতু:ব্ৰাক্নিস্তত্মন । 

_ সংদার-মগ্ন ব্যক্তির,দুঃখ ভোগ সম্পূর্ণ "না হওয়া! পর্য্যন্ত = 
পুণ্যকৰ্ম্ম কুটস্থের ন্যায় অর্থাৎ নির্বিকার তাবে কিনা ফল ৷ 
প্রদান না করিয়া অবস্থিত থাকে । পাপ কর্মের ফল; ভোগ _ 
"আৰম্ভ হইলে তদ্বারা ডি পি হয়। যে. পি ম্‌ ৰ 
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ঢ় , পাপ কর্মের ফলভোগের পরিসমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত পুণ্য 
এ কৰ্ম্মফল প্রদান করিতে সক্ষম হয় ন|। এতদ্বার| প্রতিপন্ন 
দি. হইতেছে যে, দুৰ্ব্বল কৰ্ম্ম--প্রবল কৰ্ম্ম দ্বার! প্রতিরুদ্ধ হইয়| 
তাঁহ - চিরকাল অবস্থান করে, ইহা শান্ত্রসিদ্ধ। অতএব মরণকালে 
বিত * সমস্ত কর্মের ৰুত্তিলাভ হইয়। উত্তর জন্মের আঁরম্ভ হয়, 
এই  এতাদৃশ কল্পনা অসঙ্গত। আরও বক্তব্য এই যে, মরণকাঁলে 


সং তজ্জন্মানুঠিত সমস্ত কর্মের বৃত্তি লাভ হইয়া! তদ্দার! উত্তর 
পি . জন্মের আস্ত হয়, এইরূপ হইলে দীড়াইতেছে যে, পুর্ববজন্ম- 
পুভ কৃত কৰ্ম্মই উত্তর জন্মের আরভ্ভক । এই মতে পূৰ্বৰ সঞ্চিত 
পুর 


_ কর্মের সন্ভীব কিছুতেই থাকিতে পারে না। কিন্তু বিবেচন| 
কর! উচিত যে, তাহ! হইলে যাহারা পূৰ্ব্বজন্মৰৃত কৰ্ম্মফলে 


_ জন্মলাভ করিয়াছে, তাঁহাদের পরিণাম বড় ভয়ানক 
হইয়৷ পড়ে কেননা, ৭পূর্ববকৃত কৰ্ম্মের ফলভোগের জন্য 
তাঁহার! দেবাদি যোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছে। এ ফল 
ভোগের অন্তে তাহারা দেবাদি যোনিতে থাকিতে পারে 
না। দেবাদি যোনিতে কৰ্ম্মাধিকার নাই সুতরাং দেবাদি 
জন্মে কৰ্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে ন| ৷ এইজন্য দেবাদি 
কক শরীরপাতের পরে তাহাদের সঞ্চিত কৰ্ম্ম ন! থাকায় 

_ জন্মান্তর হইবার উপায় নাই। তত্বজ্ঞান, হয় নাই, 
এইজন্য তাঁহাদের "যুক্তিও হইতে পারে না। তাহারা. না 
সংসারী ন! মুক্ত। উভক্ব্রউট হইয়া! তাহারা শোচনীয় 
অবস্থাতে উপস্থিত হয়। অতএব মৃত্যুকালে সমস্ত 
কর্মের বৃত্তিলাভ হয়, এ কল্পন! একান্তই অসঙ্গত । পাঁতঞ্জল 


দ্েবলোকে, নরকে, তির্য্যগ যোনিতে বা স্থাবর যোনিতে 


বৈরাগ্য |. ২২৩ 
ভাষ্যুকারের মতও প্রায় এইরূপ.। যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য 
আছে। তিনি বলেন, কর্ম ছুই শ্রেণীতে *বিভভ্ত* হইতে : 
পারে, দৃষউজন্মবেদনীয় ও অদৃষউজন্মবেদনীয় | যে জন্মে যে 
কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই জন্মেই যদি তাহার ফল অনুভুত হয়, . 
তবে & কৰ্ম্ম"দৃষ্টজন্মবেদনীয় বলিয়া কথিত হয়। যে কৰ্ত্মের 
ফল জন্মান্তরে অনুভূত হয়, তাহার নাম অদৃষ্টজন্মবেদনীয় | 
তীব্র বৈরাগ্য সহকারে মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি দ্বারা সম্পাদিত 
কিংবা ঈশ্বর, দেবতা, মহষি ও মহানুভাবদিগের.আরাধনা দ্বারা 
সম্পাদিত পুণ্যকৰ্ম্মাশয়, সদ্যই অর্থাৎ সেই জন্মেই ফলপ্রদ ' 
হইয়া থাকেঁ। তীব্র ক্লেশ রা তীব্ৰ রাগ দ্বেষাদি সহকারে __ 
ভীত, গীড়িত, বিশ্বাসী বা মহানুভাব তপস্বি ব্যক্তির পুনঃপুনঃ 


. অপকার দ্বার! সম্পাদিত, প্রাপকৰ্ম্মাশয় ' তজ্জন্মেই ফ্লপ্রদ 


হয়। পুর্ববকথিত তাদৃশ পুণ্যকৰ্ম্মাশয় প্রভাবে নন্দীশ্বর কুমার 


'তজ্জন্মেই মনুষ্য পরিণাম পরিত্যাগ রিয়া দেবরূপে পরিণত 


হইয়াছিলেন। দেবরাজ নহুষ তখীবিধ পাপকম্মীশয় প্রভাবে 

নিজ পরিণাম পরিত্যাগ পূর্ববক তৎক্ষণাৎ সর্পরূপে পরিণত 
হইয়াছিলেন। একটা গাথা আছে যে, টু 

লিনিবর্ব্রিলিলাবিবিলি: ঘন্ৰ্বিম্নিল:। " 

নয দা্দ্বৰ্ত্বাতি্বিন দ্ন্স্মর ৷৷ ন 

অতি উৎকট পাপপুণ্যের ফল ইহলোকেই ভোগ হয়। 

তিন বৰ্ষ, তিন মাস, তিন পক্ষ ও তিন দিনে তাদৃশ কর্মের 

ফল ভোগ হুইয়া থাঁকে। এই কাল নিৰ্দেশ, প্রদর্শন 

মাত্ৰ কেননা, নহুষের তৎক্ষণাৎ ফল ভোগ হইয়ছিল।, _ 


-", 
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নিফত-বিপাক ও অনিয়ত-বিপাক। - বিপাক শব্দের 
অর্থ কর্মফল ৷” কৰ্ম্মফল তিনগ্রকার-_জন্ম, আয়ু ও ভোগ । 

বে বৰ্ম্মাশয়-প্রভাবে" যে জন্ম পরিগ্রহ হয়, এ জন্মের 
 »আঁধু অর্থাৎ জীবনকাল- ও ভোগও এ কৰ্ম্মাশয় দ্বার! 
নিয়মিত হয়। যে কৰ্ম্মাশয়ের ফল-__সমনস্তর জন্মেই অবশ্য 
হইবে, তাহার নাম নিয়ত-বিপাক । নিয়ত-বিপাঁক কৰ্ম্মশযু-_ 

_ মৃত্যুকালে বৃত্তি লাভ করিয়া মরণ সম্পাদনপূৰ্বৰক সমনস্তর 
' "জন্মের আরম্ভ করে এবং এ জন্মের আয়ুদ্ধাল ও ভোগ নিয়-. 
মিত করে । যে কৰ্ম্মাশযবের ফল কোন্‌ সময়ে হইবে তাহার 
২. স্থিরতা নাই, তাঁহার নাম অনিয়ত বিপাক কৰ্ম্মাশয়। 


_ "'স্বৃত্যুকালে নিযুত-বিপাক কৰ্ম্মাশয়ের বৃভিলাভ হয়, অনিষুত- 


বিপাক ক্মাশযের দৃত্তিলাভ হয়-ন৷। ফলত জন্মাবধি মরণ 
পর্য্যন্ত যে সকল কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, মরণকালে বৃতিলাত 
করিয়া তাহ! সমনন্তর জন্মের আৱরম্ভক হয়, ইহা ওৎসগিক 
নিয়ম বা সাধারণ নিয়ম । এই নিয়ম--নিয়ত-বিপাক-কৰ্ম্ম|- 
শয়ের পক্ষে খাটে, অনিয়ত-বিপাক-কর্ম্মাশয়ের পক্ষে খাটে 
.. না। প্রদীপ_রূপের প্রকাশক হইলেও এবং নির্বিবশেষে 
‘প্রদীপের. সন্নিধান থাকিলেও যেমন স্থুলরূপের প্রকাশ হয় 
 জুক্ষমরূপের প্রকাশ হয় না, সেইরূপ মরণ-- সঞ্চিত, কর্মের 
অভিব্যপ্রক হইলেও এবং নির্বিরশেষে মরণের সন্নিধান থাকি- 

লেও মরণকালে- নিয়ত-বিপাক-কৰ্ম্মমশয়ের অভিব্যক্তি হয় 
অনিয়ুত-বিপাক-কৰ্ম্মাশয়ের অভিব্যক্তি হয় না। অনিয়ত- 

_ বিপাক-কৰ্ম্মাশয়ের তিনপ্রকার গতি বা পরিণাম হইতে 
| পারে। অনিয়ত-বিপাক কোন কৰ্ম্ম ফল প্রদান না করিয়া 


ত 
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বিন্‌ হয়,কোন কৰ্ম্ম--প্রধান কৰ্ম্মের গুণীভূত হইয়া অবস্থিত - 
হয়, কোন কর্ম্ম_নিয়ত-বিপাকু বলবৎ কৰ্ম্মান্তরণ কর্তৃক 
প্রতিরুদ্ধ হইয়৷ চিরকাল বাঁ "দীৰ্ঘকাল অবস্থিত থাকে। 
পুণ্যুকৰ্ম্ম বিশেষের অভ্যুদয় হইলে তৎপ্রভাবে--ফল ‘প্রদান . 
না ক্রিয়াই* পাপকৰ্ম্ম বিনষ্ট হয়। বৈদিক যজ্ঞাদিতে : 
পশুহিংস| আছে । সাংখ্যমতে বিধি-বোধিত হিংসাতেও পাপ 

হয়, ইহ! যথাস্থানে বলিয়াছি। স্থধীগণ তাহা স্মরণ করি- 
বেন। জ্যোতিক্টোমাঁদি যজ্ঞ করিলে পুণ্য হয়, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে পশুহিংস৷-জনিত কিঞ্চিৎ পাঁপও হয়। এওঁ পাপকৰ্ম্ম * ঢ় 
প্রধান-কৰ্ম্মের্ন গুণীভূত হইয়া থাকে। উহা স্বতন্ত্ৰ ভারে _* 
ফল জন্মাইতে পারে না। কিন্তু যখন জ্যোতিষ্টোমাদি 
রূপ প্রধান কর্মের ফল হইবে, * তখন সঙ্গে সঙ্গে 
পশুহিংসা'জনিত পাঁপেরও "ফল হইবে ৷ স্থুতরাং তাদৃশ 
পাপ__প্রধান কৰ্ম্মের গুণীভূত হইয়া অবস্থান করে। বলব "২. 
কৰ্ম্মান্তর দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইলে অনিয়ত-বিপাকণ্কৰ্ম্মাশয় ফল _- 
' প্রদান না করিয়। দীর্ঘকাল অবস্থিত হয়। উক্ত কর্ম্মাশয়ের 
অবিরুদ্ধ অথচ সাহায্যকারী কৰ্ম্মান্তর যে পর্য্যন্ত তাহাকে 
ফলপ্রবানোন্মুখ না করিবে, সে পর্য্যন্ত এ কৰ্ম্মাশয় বীজভাবে ২: 
বা অভিভূত অবস্থায় "অবস্থিত থাঁকিবে। তথীবিধ":. 
কৰ্ম্মান্তর' যখন তাদৃশ কৰ্ম্মাশয়কে ফলোন্মুখ করিবে, 
তখন তাহার বিপাক, আরম্ভ হইবে। -্ বিপাকের দেশ, 
কাল ও ব্লিমিত অবধীরণ «কর! দুঃসাধ্য ৷ * “অৰ্থাৎ _ 
কোন্‌ নিমিতের সাহায্য লাভ করিয়া কোন্‌ দেশে 
কোন্‌ কালে অভিভূত কর্মশর' ফলোনু হইবে এবং ফল 

২৯ | ছি 
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প্রদান করিবে, তাহ। নিরূপণ করিতে পাঁরা যায় না। এই 
জন্য এতাদৃশ - কর্মগতি বিচিত্র ও দুৰ্ব্বিজ্ঞান ৷ স্থধীগণ 
বুঝিতে পারিতেছেন-যে, অনাদিকাল হইতে কত কৰ্ম্মাশয় 


_ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তাবধারণ বা সংখ্যা কুর৷ 


দুঃসাধ্য । এই অসংখ্য কৰ্ম্মাশয়েয় ফলভোগের জন্মু জীব 
লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ বার মরি- 


তেছে। জন্ম মরণের মধ্যবর্তী দুঃখভোগ ত আছেই । : 


এম্থলে জনৈক ভক্তের উক্তি উদ্ধৃত করিলে অসর্গত হইবে 
ন।। ভক্তের উক্তিটা এই,_ 
_ ্সালীনা লতন্মঘা নন দ্বং: জ্বীজছ্া, মা ব্ৰুলিন্ধা- 
জ্বীনা্‌ন্ধাঘব্ৰত্বাত্লবাশিনৱনবনন্দীনবত্দানসি Ie 
সীনী অন্যদি না: বনী্্ম মমনন্‌, যন্থাচ্ছিন হস্বি ন 
নী ব্বহুনুস্বি জা ঘ নানঘ দবনলীনীভমী লুলিজ্ান্‌ ॥ 
ইহার তীৎপর্ধ্য এই.। ভক্ত বলিতেছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, 


নট যেমন .সাঁমাজিকদিগের প্রীতিসম্পাদনোদ্দেশে নানাবিধ, 
বেশ পরিগ্রহ করে, বা তাহাদের নিকট নানাবিধ দৃশ্য ন 


উপস্থিত করে, আমিও সেইরূপ তোমার প্রীতির জন্য অদ্য 


পৰ্য্যন্ত চতুরশীতি লক্ষ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি, বা চতুরশীতি 


লে উপস্থিত করিয়াছি ৷ সপ 
সামাজিকদিগের নিকট হইতে নট পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। 


অতএব হে ভগবন্‌, আমার প্রত্যুপন্থাপ্রিত দৃশ্য দর্শন করিয়া 
₹ যদি তুমি প্রীত হইয়া থাক,-তবে আমার বাঞ্ছিত পুরস্কার 


আমাকে প্রদান কর ৷ পক্ষান্তরে, যদি তুমি প্রীত না হইয়া 


থাক, ‘তৰে আমাকে বল যে এরূপ দৃশ্য নি নিকট 


ৰ 
ৰ 
| 


ট ১ _ রৈরাগ্য। ২২৭ 


| . উপস্থিত করিও না স্বধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ভক্ত 
| উভযথা মুক্তিফল প্রার্থনা করিতেছেন। ভগবান্‌ বাঞ্ছিত ফল 
| প্রদান করিলে মুক্তিফল প্রদান করিবেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা! . 
৷ যাইতেছে। কেননা, যুক্তিই ভক্তের বাঞ্ছিত ফল। পক্ষী- ৭. 
| স্তরে ভগবান্‌ যদি তাদৃশ বেশ পরিগ্রহ করিতে, বা তাদৃশ 
ক দৃশ্য পুনর্ববার উপস্থিত করিতে নিষেধ করেন, তবে ফলে : 
| ফলে ভক্তের মুক্তিফল লাভ হইতেছে। কেননা, তাহ! হইলে 
আর জন্ম হইবে না। বেশ বা দৃশ্যগুলি আর কিছুই নহে, 
জন্ম পরিগ্রহ মাত্র । ভক্ত প্রকারান্তরে জানাইতেছেন 
যে, চতুরশীতি লক্ষ জন্ম পরিগ্রহের পরে মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ --- 
হয়। * শাস্ত্ৰে কথিত হইয়াছে” , 
টু কাই বৃসুণিঘল্সী’নঅৱৰ্ল লননবন্ন্ন্‌। : 
ন্ধনিজ বলহুৱস্ুস্ব মন্বিল হয্ব্দল্‌। 
ঘৱাহীনা বন্লিমন্ন্বনত্ব লালং | ০ 
নলীদি লাব্বসা সানা! স্তুল্মিনাবিদ্বি বহুদ্ধম্‌ । 
স্তন্নমাত্বী্মন জানমান্নান যী ন নাৰ্বন্‌। ্‌ 
বব হন স্মান্মঘানী ব্যান্‌ দ্বনয়ীব্মনি যাননান্‌ ৷ 
স্থাব্র যোনিতে অর্থাৎ ৰৃক্ষাদি যোনিতে বিংশতি লক্ষ, 
জলজ মোনিতে অৰ্থাৎ মৎস্য মকরাদি যোনিতে নব বৃক্ষ, 
কৃমি যোনিতে একাদশ লক্ষ, পক্ষি যোনিতে দশ লক্ষ, পশ্বাদি 
যোনিতে ত্ৰিংশল্লক্ষ এবং বানর যোনিতে চতুর্লক্ষ, এইরূপে 
চতুরণীতি লক্ষ জন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয়। মনুষ্য জন্মেও 
প্রথমত কুৎদিতাঁদি মনুষ্যকুলে ছুই লক্ষ জন্ম হয় ৷ ক্রমে, 
জীব উত্তম হইতে উত্তম জন্ম লাভ করে । উত্তম জন্ম লাভ _ 


>) 


নিন, 


॥ 
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এ করিয়া যে আত্মতারণ ন! করে, সে আত্মঘাতী হয়। সে ৷ 
খু পুনৰ্ব্বার পূর্ববরূপ যাতনা ভেগ করে ।' সুধীগণ দেখিতেছেন | 
দি যে, বানর জন্মের পারে মনুষ্য জন্ম হয়, ইহা এতদেশীয় _ 
দহ আচাৰ্য্যগণ অবগত ছিলেন ইহা অভিনব পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত 
বত বলিযু| পরিগণিত হইতে পারে না ৷ সে যাহ হউক্‌ ।" ভগ- '_ 
এই বান্‌ মনু উত্তমাধমরূপে পুণ্য পাপের ফল এবং সংসারগতি _ 
সং। ২১ নির্দেশ কৰিয়। বলিষীছেন, 
ৃ হানা ভদ্বাব্ম লীনন্ম শালী: বদল বুনন্বা । 
স্ৰন্থনীঃঘন্মনযীন জন্ম" হত্ন্ন্‌ বহা মল: । 
ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম অনুসারে জীবের এইসকল গতি নিবিষ্ট 
চিত্তে পৰ্যালোঁচন| করিয়া! অর্থাৎ ধৰ্ম্ম আচরণ করিলে উত্তম 
গতি এবং অধৰ্ম্ম আঁচরণ করিলে অধম গতি বা কষ্টকর গতি. 
হয়, স্থির চিত্তে এইরূপ বিবেচনা করিয়! অধৰ্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক 
/ অর্বাদা ধৰ্ম্মে মনোনিবেশ করিবে। শ্ৰুতি ধৰ্ম্মফলেও 
ৰ, বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ছান্দোগ্য - 
শ্ৰুতি বলেন, ৰ 
হলত্মপ্স্ব জন্মীজিনী ন্বীন্দ: জীন হৃনননাস্তন 
এক স্ব্জজিনী ীন.: লীন | _ [ও 
ক... ইহলোকে ক্বষ্যাদি সম্পাদিত শশ্তাদিরূপ ভোগ্যবস্ত 
_ যেমন ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়, পরলোকে পুণ্যসম্পীদিত লোক বা 
গা _ ভোগ্যবস্তুও সেইরূণ ক্ষযপ্রাপ্ত হয়। - মুডকশ্রুতি বলেন ' 
উ- EE এ দখীছ্ধ ববীলান্‌ ন্বাদ্বিনান্‌ নান্ত্ত্বা- 
রা ৰ 


ত নিনহনামান্বান্মন্ধন: নীল । 2 
কৰ্ম্মমঞ্চিত লোক বা! ভোগ্যবস্ত কর্মসঞ্চিত বলিয়াই অনিত্য ৷ 
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রৈরাগ্য। অত 

| এই সংসারে সমস্ত লোক বা ভোগ্যবস্ত কৰ্ম্ম সম্পাদিত স্নতরাং 

৷ অনিত্য। এই সংসারে নিত্য, পদার্থ কিছুই নাই। যথা- 

৷ সম্ভব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম দ্বারা এইরূপ অবধারণ 

করিয়| ব্ৰাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। পুরুযার্থ-বা * 

্‌ পুরুষের অভিলষণীয় বস্তু চতুৰ্ব্বিধ ; ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, 

৷ ইহা যথাস্থানে বল! হইয়াছে। ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কামের নশ্বরত্ব 


প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট, অনুমান-গম্য ও শাস্ত্রসিদ্ধ।'মোক্ষের নিত্যত্ব 
| শাস্ত্ৰ বোধিত ও অনুমান গম্য ৷ মোক্ষ_ত্ৰহ্মজ্ঞান-সমধিগম্য | , 
৷ ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের প্রথম উপায় বৈরাগ্য, ইহাও যথাস্থানে বলা 


) | হুইয়াছে। বিনশ্বর ক্ষণিক স্থখেব লালসায় বিমুগ্ধ হইয়৷ < = 
মন. অবিনশ্বর স্থতরাং চিরস্থায়ি মোক্ষের জন্য সমুদ্যুক্ত না হওয়া, 
ত | "কাঞ্চনের জন্য যত্ন না করিয়া আপাত-রমণীয় চাকচিক্যশালী 
ৰ | ধূলী মুষ্তির জন্য যত্ন করার তুল্য। স্থিরচিত্তে সংসারগতির 
ও <=, পর্যালোচনা করিলে বুদ্ধিমানের তথ্বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত 


হওয়| উচিত। লোকে সুখী হইবার অভিলাষে অৰ্থোপাৰ্জ্জনের- 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা যত্বকরে। অর্থোপার্জনের জন্য দীর্ঘকাল 
যে বিপুল পরিশ্রম করা হয়, তাহার তুলনায় অধিগম্য সুখ 
অতি যদামান্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না।” তথাপি 
লোকের, কেমন মোহ যে অল্প সুখ লাভের পত্যাশ্বায়, 
দুঃখরাশি ভোগ করিতে কুঞ্ঠিত হয় ন! |, কেহ কেহ সুখের 
আশায় দুঃখরাশি ভোগু করিয়া, সংসার হইতে অবসূর, গ্রহণ _ 
করে। সুরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হয় না। 

_ লোকের তাহাঁতেও ভ্রক্ষেপ নাই ৷ কবি যথাৰ্থ বলিয়ান্ছেন৮_ 
টান সনাি ত টি 


ত ২৩০ .. অষ্টম লেক্চর । 
মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পান করিয়া ‘জগৎ উন্মত্ত হুই- 
চা যাছে। অর্থের উপার্জন করিলেই যথেষ্ট হইল ন! ৷ ততোধিক 
দি কষ্টে উহার রক্ষা করিতে হইবে। দৃ্থ্য প্রভৃতি হইতে অর্থ 
হ্‌ -. বৃক্ষ কর! সামান্য কষ্টকর নহে। অর্থ দেখাইয়া দিবার জন্য 
বত দস্ন্য-_গৃহস্থকে কতই না যাতনা প্রদান করে। কিন্তু তাহা 
এই হইলে কি হইবে, প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি . 
সঃ অর্থ দেখাইয়া দেওয়া হইবেন । কি জন্য এত কষ্ট করিয়! 
পি, অর্থের উপার্জন ও রক্ষা কর! হয়, তাহা! ক্ষণকালের জন্য 
পু বিবেচনার বিষয় হয় না ৷ এখানের উপীর্ভিত অর্থরাশি এখানে 
রাখিয়া একাকী পরলোকে যাইতে হইবে, একবারও ইহা 


_ ভাঁবিবার সময় হয় না। কবি যে ইহাদ্রিগকে উন্মত্ত বলি- 


বলা হইয়াছে-- ূ 
স্বৰ্বাঞ্ৰ অন্য নিন্নস্বা লব নৃত্য লিৱীস্বনা । 

_ স্রবান্ধনাত্রি সত্তর তুবাহুৰ্ধযলন অহ্জ্‌। 

সুখের জন্য যে বিত্তের চেষ্টা করে, তাহার পক্ষে 
বিত্তের চেষ্টা না করাই ভাল। পক্ষের প্রক্ষালন করা 
অপেক্ষা’ দূর হইতে পঙ্কম্পৰ্শ না করাই শ্ৰেয়ুঃকল্প ৷ 
_ কেবল তাহাই নহে। অর্থ স্বভীবত বিনশ্বর। -যত্বপূৰ্ব্বক 
রক্ষা করিলেও হুই দিন পূৰ্বেৰ হউক দুই দিন পরে 
হউক তাহা নষ্ট হইবে | অর্থ নষ্ট হইলে কি দুঃসহ মনঃ- 


_ যত করিত আমরা অর্থের আনুগত্য স্বীকার করিলেও 
_ অৰ্থ আমাদিগের আনুগত্য স্বীকার করে না। অর্থ 


য়াছেন, তাহা অত্যুক্তি বলিতে পার! যায় না। মহাভারতে 


কষ্ট হয়, ভূক্তভোগীর তাহা অবিদিত নহে | প্ৰাণান্তিক : 


বৈৰাগ্য | . ২৬১ 
অনায়াসে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কুগ্ঠিত হয় না। এ 


অবস্থায় আমাদের অর্থ পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় * অর্থ 
আমাদিগকে. পরিত্যাগ করিলে আমাদের কষ্টের অবধি 


থাকে না। পক্ষান্তরে আমর! অর্থ পরিত্যাগ করিলে 'আমা- , . 


দের সখের অবধি থাকেনা । কেননা, তদ্দারা পরম সুখ লাভ 

করিতে পারা যায়। সখ হইবে, এই আশায় লোকের উপা- 

দেয় বিষষ ভোগের বাসন! অত্যন্ত বলবতী | কিন্তু স্থিরচিত্তে 

চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে, উপাদেয়তা, বা সৌন্দর্য্য 

নামক কোন বস্তুর বস্তগত্য অস্তিত্ব নাই । বিষয়ের উপাদে- ' 
য়ত| মনঃকম্পিত মাত্ৰ দ্বেশ বিশেষে স্ত্রীজাতির সংকুচিত . 
চরণ, সৌন্দর্য্যের ব্যঞ্জক ৷ দেশাত্তরে উহা! কদাকার বলিয়া ৰ 
পরিগণিত । কোন দেশে খঞ্জন নয়ন ও কৃষ্ণ কেশ উপাদেয়, 
কোন দেশে বৃষচক্ষু ও ন্বর্ণকেশ উপাদেয় । মনুষ্যের পক্ষে 
পায়স উপাদেয় খাদ্য, সুকরের পুক্ষে পায়স অনুপাদেয়, 
তাহার পক্ষে পুরীষ উপাদেয় খাদ্য । যে দিকে দৃষ্টিপাত 
কর! যায়, সেই, দিকেই এইরূপ বিপরীত ভাবে উপা- 
দেয়তাঁর কল্পন| পরিলক্ষিত হয়। . এতদ্বারা বুঝা! যাইতেছে 
যে, উপাদেয়তা নামে কোন বস্তু নাই। উহা, কল্লনা- 
মাত্র ! যাহার ফেরেপ কল্পনা, তাহার তাহাতেই সুখান্থুভব, . 
হয়, স্ুখানুভগ্লের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। আরও বক্তব্য 
এই যে, লোকে স্থখের জন্য যেরূপ লালায়িত, দুঃখ-পরি- 
হারের জন্য তাহা অপেক্ষা অল্পলালায়িত নহে। সকলের 
পক্ষেই দুঃখ ভয়ঙ্কর পদার্থ বলিয়| গণ্য । দুঃখ ভিন্ন _ 
নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব এই "_ 
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২৬২ অষ্টম লেক্‌চর । 

জন্য ন্যায়দর্শনে সাংসারিক স্খেও দুঃখভাবন! উপদ্লিল্ 
৷ হইয়াছে ৷ স্তুখাভিলাষী পুরুষ স্থখকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া 
ৰ বিবেচন। করে, স্থখলাঁভ হইলে নিজে কৃতাৰ্থ হুইল এইরূপ 
ভীবে। স্থতরাং প্রাণপণে সুখলাভের জন্য যত্ন করে। 
মিথ্যাসন্ধল বশত সুখে ও সুখসাধনে অনুরক্ত হয়। অনুরক্ত 
ই হুইয়| স্ুখভোগের জন্য প্রস্তুত হয়! তাহ| হইলেই, জন্ম, 
ত জরা) ব্যাধি, মরণ, অনিষ্ট সংযোগ, ইন্ট বিয়োগ, ও প্রাথিত 


“= বিবেচনা করে যে, দুঃখভোগ ভিম স্ুখভোগ্সের সম্ভীবন নাই । 


ংজ্ঞ৷ ভাবনাদ্বার। তাঁহার প্রজ্ঞা! দূষিত হইয়া যায় । তাঁহার 
ফলে সংসারে নিমগ্ন হয়। এই অনর্থকর স্থখসংজ্ঞ ভাবনার 


উপদিউ - হইয়াছে বে, জুখ-_ছুঃখানুষক্ত বলিয়া সে 
দুঃখসংজ্ঞা ভাবনা করিবে। কেবল স্থখে নহে, জন্ম 


সমস্ত শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখবিজড়িত। 
টা দুঃখ--স্বভাৰত লোকের বিদ্বিষ্ট । দুঃখ হইতে.নিবি অর্থাৎ 
ত  ছুঃখ-প্রহাণেচ্ছ লোকের পক্ষে, ছুট প্রহাণের জন্য ছুঃখসংজ্ঞা 
=| তলার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ছুঃখসংজ্ঞা ভাবন| 
ু : স্যবস্থিত হইলে সৰ্ব্ববিষয়ে জবনভিরতিসংজ্ঞা অর্থাৎ অননুরাগ 


উক্ত দুঃখ-পরম্পরা স্ুখীনুষক্ত বা স্ুখলীভের উপায়, বলিয়া 
উহ! স্নখন্নপে বিবেচিত হওয়া ড্‌চিত ৷ উক্তরূপে দুঃখে সুখ-- 


-প্ৰতিপক্ষভূত দুঃখসংজ্ঞা ভাঁবন| শান্তর উপদিষ্ট হইয়াঁছে। _ 


৷) ও শরীরাদিতেও দুঃখসংজ্ঞা ভাবন৷ করিবে। সমস্ত: 
এ লোক, সমস্ত প্রাণী, সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, সমস্ত জন্ম ও 


পি {বিষয়ের অসম্পত্তি নিবন্ধন তাঁহার নানাবিধ দুঃখ উপস্থিত ঢ় 
| হয় । তাঁদৃশ দুঃখরাশিকেও সে সুখ বলিয়া বিবেচনা করে! 
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বৈরাগ্য । ত ২৩৩. 
উপস্থিত হয়। অনভিরতি সংজ্ঞার উপাসনা করিলে সর্ব- , 
বিষয়িনী তৃষ্ণা বিচ্ছিন্ন হয়। তৃষ্ণ-প্রহাণ ছুঃখবিমুক্তির উপায়. 
প্রাথিত বিধয়ের অর্জন তৃষ্ণা অশেষ দুঃখের ত্মাকর | হয়ত 
প্রাৰ্ধিত বিষয় সম্পন্ন হয় না, অথব| সম্পন্ন হইলেও বিপন্ন" ৃ 
হয় |৭ কিংবা যাহা প্রাধিত, তাহা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় 
না। অথবা প্রার্থিত বিষয়ে বহু বিশ্ম উপস্থিত. হয়। 
অর্জন তৃষ্ণার উক্তরূপ. দোষ অপরিহার্য, সুতরাং তম্িবন্ধন 
নানাবিধ চিত্তসন্তাপ হইয়া থাকে । যদিই. বা কৌনরূপে : 
প্রার্থিত বিষয়ের অর্জন সম্পন্ন হয়, তথাপি .এ. প্রার্থিত 
বিষয়ের অৰ্জন করিলেও ভৃষ্ণার শান্তি হয় না। পূৰ্ববাচাৰ্য্য: - 
বলিয়াছেন, ) 
জান জালমলালভুস অহা ন্মাম: বন্তঘম্মন'। = 
আহীললঘহ: জান: ছিপলন সলাছন | : 
বিষয়াভিলাধি-পুরুষের অভিন্মষিত বিষয়লাভ হইলেও 
শীঘ্ৰ অপর বিষয়াঁভিলাষ তাহার গীড়ার কারণ হয়। 
উক্ত হইয়াছে ৷". 

স্সমি ব্বহুতনমি বিড ব্ম্নাক্ষ্নাম্‌ |_ 

ন বা নল নীল ঘনীমী জঘন ছি নস অনন্ধান: ০25 
ৃ্‌ গবশ্ব-পরিপুরণ সমুদ্রীন্ত ভূমিলীভ করিলেও ধনলোভী _ 
5 | সেই ধন দ্বারা তৃপ্ডিলাভ করে না।. এ অবস্থায় ধনলোভী 
< কি সুখ পাইতে পারে? এইজন্য খধিগণ দুঃখ ভ ভাবনার উন 
'_ দেশ দিয়াছেন নাস্তিক বলেন যে, মহস্ততক্ষণার্থী যেমন, 
ঠা পরিহার পূৰ্ব্বক মৎস্যমাত্র ভক্ষণ কুরে, লেইরূপ 

ংসারিক সুখ দুঃখানুযক্ত হইলেও দুঃখাংশ চি পুৰ্ব্বক_ 
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২৩৪ অফ্টম লেক্চর । 
সুখাংশের ভোগ কর! বুদ্ধিমানের কাঁ্য্য ৷" সুখে দুঃখভাঁবন। _ 
| মর্খত ভিন্ন আর কিছু নহে। 'এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, 
) ৰ সংসারে দুঃখাঁংশেঁর পরিত্যাগ করিয়| স্ুখাঁংশমাঞ্ৰের উপাদান 
]} ধর সম্ভবপর হইলে দুঃখভাবনার আবশ্যকতা ছিলন) ৷ 


জুথের পরিত্যাগ করাও উচিত হইত ন৷ ৷ তাঁহী ত সম্ভবপর 
নহে । স্খ--দুঃখেরে অবিনাভূত অর্থাৎ, দুঃখের সহিত 
জড়িত । বিষ-স্ংযৌগে দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়াছে, ইহ! যে 
বুঝিতে পাঁরিয়াছে, সে যদি দুগ্ধলীলসারূপ-মোহবশত 
-কাদীচিৎ এ দুখগ্ধের উপাদান করে, তাঁহা হইলে তজ্জন্য 


[মৰণ দুঃখ অবশ্যই প্ৰাপ্ত হুইবে সুতরাং তাঁহার পক্ষে 


তাহার পক্ষে দুঃখা্‌নুযক্ত সাঁংসারিক-স্থুখের উপাদান কর! 


নী করিলে তাঁহার সাংসারিক দুঃখ ভোগ করিতে.হয় না। 
আপত্তি হইতে পারে যে, অথ দুঃগীনুষক্ত হইলে 


যেমন সু ছুঃখভাব্না। হইতে পারে, সেইরূপ স্নখীনুষক্ত 


_ বলিয়া, দুঃখেও ‘সুখভাবন| হইতে পারে। স্থতরাং সুখে 
এ. দুঃখভাবন| করিতে হইবে, দুঃখে সুখভাবনা.করিতে হইবেনা, 
= ৰ; ইহার হেতু' নাই ।- স্থখলোলুপ সাংস্নীরিকের উপযুক্ত 
হু টু আপত্তি বটে। এই আপত্তির'উত্তর একরূপ পূর্বেই প্রদত্ত 
ঢ় হইয়াছে সুখে হুঃখভাবন| করিলে ক্রমে সমস্ত দুঃখের 
ভি "প্রহাণ/ হয়।- তদ্বৈপরীত্যে দুঃখে. স্নখভাবনা করিলে 


© 
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কিছুতেই উচিত নয়। কেন না, সাংসারিক সুখের উপাদান 


দুঃখও সুখানুষক্ত হইবে। তাহা হইলে ছুঃখানুষক্ত বলিয়া - 


বিষাক্ত দুগ্ধের উপাদান করা একান্ত অসঙ্গত । ‘তদ্ৰপ ; 
সাংসারিক সুখ দুঃখানুষক্ত ইহা থে বুঝিতে পাঁরিয়াছে, ' 


বৈরাগ্য । *_ ২৩৫ 


_ অপরিসীম দুঃখরাশি ভোগ করিতে হয়। তাৎপৰ্য্য 
টীকাকার বলেন যে, জন্ম ও শরীর প্রভৃতির্কে ছুঃখ- 
রূপেই ভাঁধনা করিবে। তাহাতে অল্প পরিমাণেও সুখ 
বুদ্ধি করিবেনা। কারণ, তাহা হইতে অনেক. অনৰ্থপৰরম্পর| * : 
আঁপন্ডিত হুইয়| অপবর্গের বিঘ্ন সম্পাদন করে। আরও 
বিবেচনা করা উচিত যে, আপত্তিকারীর যুক্তিও 
ঠিক হয় নাই। স্নখ--দুঃখানুষক্ত ব| দুঃখের অবিনাভূত বটে । 
সুখ সম্পাদনের জন্য অনেক ছুঃখভোগ আবশ্যক, 
ইহ! প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। পৰন্ত দুঃখ স্নখানুষক্ত বা সুখের 
অবিনাভূত হইবে, এরূপ * নিয়ম নাই। দেখিতে. পাওয়া = 
যায় য়, স্তখলোভে অনেক দুঃখ ভোগ সহা কৰিয়া} 
ৰ অনেকে অভিলষিত সুখ লাভ করিতে সমৰ্থ হয় নাঁ। 'হতাঁহাঁর 
পক্ষে দুঃখভোগ মাত্রই সার হয়। 'কণ্টক-বেধাদিজনিত 
দুঃখে সুখের লেশ মাত্ৰও নাই, ইহা* কে অস্বীকার করিতে 
পারে? পক্ষান্তরে স্বর্গুখেও দুঃখের সম্ভেদ রহিয়াছে। 
অতএব দুঃখ পরিহার পূর্ববক সুখ মাত্রের ভোগ, একান্ত 
অসম্ভব । সুতরাং দুঃখানুযক্ত সুখকে হেয় পক্ষে ‘নিক্ষিপ্ত 
করাই সৰ্ব্বথা স্বসঙ্গত। অতএব বলিতে হুইবে যে, 
সাংসারিক সুখে দুঃখ ভাবনার উপদেশ সমীচীন হইয়াছে! _ 
আরও বিবেচনা = করা আবশ্যক | নীতিশান্কারেরা বলেন 
অধিক লাভের জন্য অল্প "ক্ষতি স্বীকার করা. চিত । 
নীতিশান্ত্রের এই উপদেশ সকলেই সৰ্ব্বান্তঃকরণে অনু- __ 
মোদ্বন করিবেন, সন্দেহ নাই। যে হব ও হম উই 


bn 


© 


২৩৬ .. _ অস্টম লেক্‌চর ৷ 
আছে সত্য, কিন্তু দেখিতে হইবে যে সংসারে সুখ অধিক, 
কি দুঃখী অধিক? সুখের ল্ডাগ অধিক, হইলে প্রচুর সুখের 


j জন্য অল্প পরিমাণ, দুঃখের ভোগ তত অসঙ্গত' হইবেন৷ ৷ 
পক্ষান্তরে দুঃখের. আধিক্য হইলে অধিক দুঃখের হস্ত _ 
বছ _ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অল্প সখের ক্ষতি স্বীকার _ 
ই করা সমীচীন. হইবে। দুঃখ পরিহার পূৰ্ব্বক স্থুখ মাত্রের 

ডি ভোগের যখন “কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন অল্প সখ 

পি পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক অসংখ্য দুঃখযাঁতনা পরিহার করা থে 

পূজ . অতীব বুদ্ধিমানের কাৰ্য্য, তাহাতে সন্দেহ কি? সংসারে 

পুর 


পুর 7... সুখ অপেক্ষা দুঃখের প্রাচুর্য্য সংসীরী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব 
টু করেন: জাংখ্যকারিকীকার বলেন, ৷ 

_ জঁ' বনলনিমানদব্বনীনিমব্দস্থ ভুবন: বন: । 

ৰ্‌ নী হজীনিক্বাী নন্থা(তিব্বৰ্নদন্সৰন্ন: । 

| - . ছ্যুলোকাদি সত্যলোকান্ত সৃষ্টি সত্ববহুল। পথ্বাদি 
স্থাবরান্ত সুষ্টি -তমোবহুল ৷ সপ্তদ্বীপ ও সমুদ্রের সন্নিবেশ - 


অঃ বিশিষ্ট মনুষ্যলোক রজোবহুল। অর্থাৎ দ্যুলোকাদিবাসি- _ 
আঁ । দ্বেবগণের সুখ অধিক। পশ্বাদির মোহ অধিক । মনুষ্যের 
অ' + দুঃখ অধিক।. হিরণ্যগর্ভ হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সৃষ্টি, ইহা 
ক... স্থির সংক্ষিপ্ত পরিগণন| ৷ মনুষ্য যখন দুঃখবহুল, তখন 


তাঁহাদের পক্ষে অল্প সুখে দুঃখ ভাবনার উপদেশ সৰ্ব্বথ| 
ৰণ সমীচীন হুয়াছে ৷ দুঃখের আধিক্য ও সুখের অল্পতা-_ 
ও 2152 -  ন্ধনাদি জীদি ত্বত্বীনি। - 
দ্ব কৌন স্থলে কোন ব্যক্তিই সুখী দেখা যায়, এই সুত্ৰদ্বার!. 
পু খ্যদর্শন কর্তীও স্বীকার করিয়াছেন। - উদ্বয়নাঁচাৰ্য্য বলেন 


ৰ 
r= FHL 


রৈরাগ্্য |. ’_ ২৩৭ 
যে, ন্যায়োপার্জিত "বিষয়ে" অর্থাৎ সৎপথে থাকিয়া যে বিষয় 
অর্জন করা হয়, তাহাতে স্তখখঙ্কেতিক| কত, দুঃখ দুৰ্দিনই বা 
\ কত, তাহা বিবেচনা করা উচিত। তাঁহাতেও ক্ষুদ্র খদ্যো- 
| তের ন্যায় সুখের ভাগ অল্প। এবং ছুর্দিনের ন্যায় দুঃখ্রে : ৃ 
৷ ভাগ অত্যন্ত অধিক। ছুর্দিন নিতান্তই কষ্টঁকব। ুর্দিনে টী 

কদাচিৎ কোন স্থানে কিয়ৎপরিমাণে খদ্যোত দৃষ্ট হয় বটে, 
পৰন্ত তদ্দারা দুৰ্দ্দিনের অন্ধকার অপসারিত হয় ন৷। সেই- 
রূপ ধনোপার্জনে কিঞ্চিৎ সুখ হইলেও তদ্দারা অৰ্জ'নাদি , 
দুঃখের নিবারণ হয় ন| ।. ধনের অন, রক্ষণ, ব্যয় ও বিনাশ 
সমস্তই 'দুঃখকর ৷ বৈধ উপায়ে ধনাজন করিলেও এই = - 
অবস্থা । অসদুপায়ে ধনাজ'ন করিলে যে ভয়ঙ্কর দুঃখের _ 
সম্ভাবনা), তাহ! মনেও কল্পনা করিতে পারা যায় "না। , 
পরবর্তী নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচাৰ্য্য মুক্তিবাদ গ্রন্থে উদয়না- 
চাৰ্য্যের মতের অনুবাদ করিয়া কুপিত-ফণি-ফুণার ছায়ার 
সহিত সাংসারিক সুখের তুলনা, করিয়াছেন ৷ প্রচণ্ড মার্তগু- 
তাপে পরিতণ্ত পথিক বিশ্রামার্থ অন্য চ্ছায়ালাভ করিতে 
পারিল না। ৷ কুপিত অর্পের ফণার ছায়৷ দেখিতে পাইল. 
অমাপনোদনের জন্য এই চ্ছাঁয়া আশ্রয় করিলে. ক্ষণকালের 
জন্য আত্প তাপ নিবাঁরিত হয় বটে। কিন্তু সপ “দংশনে = 
মৃত্যু অবস্তাবী। ংসারিক স্তুখও: ক্ষণুকালের জন্য শাস্তি. 
. প্রদান করে সত্য, কিন্তু তদানুষঙ্গিক -ছুঃখপরম্পর্! দারা 
জর্জরিত হইতৈ হইবে, তাহার প্রতিকার অসম্ভব তুষ _ 
পরিত্যাগ করিয়া তণ্ডুল ভোগ কুরিতে পারা যায়, কিন্তু দুঃখ _ 
পরিবর্জন করিয়া সুখ মাত্র ভোগ টা না! 


) 


- ২৩৮ 
অতএব অল্প সুখের লোভ পরিহার করিয়া অনন্ত দুঃখরাশির" = 


গা 
1 
পে 


আম লেক্‌চর | 


হন্ত হইতে পারিযুক্ত হইবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য ৷ 


: সুখ--প্ৰিয় বটে ৷ পরন্ত দুঃখ-_বিদ্িষ্ পদাৰ্থ সন্দেহ নাই ৷ . 
সুখে অভিলাষ অপেক্ষা দুঃখে দ্বেষ অত্যন্ত প্রবল । সাংখ্য- _ 


দর্শনের একটা সূত্ৰ এই__ ত 
যা স্ংন্বান্‌ জী আ: স্ববসত্ ন নঘা স্তৃদ্বাতমিল্দাদ: ৷ 
দুঃখ বিষে পুরুষের দ্বেষ যেরূপ উত্কট, সুখ বিরয়ে 


অভিলাষ সেরূপ উৎকট নহে ৷ স্থতরাং ন্ুখীভিলাষ পরি- 


ত্যাগ করিয়া উৎকট-দবেগৌচর দুঃখের পরিহারের জন্য বন্ধ 


‘করা উচিত হইতেছে। পাতঞ্জল দর্শনে বল! হুইয়াছে যে, 
স্থখও দুঃখ-মিজিত। নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ দুঃখের সম্ভেদ 
নীই, এমন সখ সংসারে নাই। বিষয়ন্থুখের. কাঁলেও 
প্রতিকূল বেদনীয় দুঃখ আছে। কেননা, প্রাণীদের 
অল্প বিস্তর গড়! ভিন্ন ভোগ হইতে পারে না। 
সুতরাং স্ুখ--দুঃখীনুষক্ত বলিয়। ত দুঃখ আছেই । সুখানুভৰ 
কালেও দুঃখ আছে। কেননা, সুখানুভব_ওুদ্ধি-বৃত্তি বিশেষ | 
বুদ্ধি ত্ৰিগুণাত্মক, তাহার বৃত্তিও অবশ্ঠ ত্ৰিগুণাত্মক হইবে | 
ত্ৰিগুণেন্ন মধ্যে সত্বগুণ সহ্ুখাত্মক, রজোগুণ ছুঃখাত্মক 
ও তমোগুণ" মৌহাত্বক |. সুতরাং: স্ুখীনুভব যেমন 
সুখাত্মক, সেইরূপ দুঃখাত্মকও বটে। সুখের অংশ অধিক্‌ 
থাকাতে তাহার ছুঃখাত্মকত্ব আমাদের অনুভূত হয় না। 


_ আমাদের অনুভূত ন! হইলেও বিবেকী বৃন্ধদিগের তাহা 


অনুভূত হয়। সূক্ষ্ম উৰ্ণাতন্ত--শরীরের অপর কোন স্থানে 


বত হইলে যেমন রেশকর হয় না, কিন্ত চিন 


ন্যাপ ০-0 লালা এতা গাপ ০৮৮... - -: দি সিটি সিসি বিসিসি ভি উস এ কিউ সি উন এ ক ডি ০ 


বৈরাগ্য । ২৩৯ 
আধারে বিন্যস্ত হইলে ক্লেশকর হয়, সেইরূপ স্থখানুভব 
কালীন সূক্ষ্ম ছুঃখ আমাদিগের ক্লেশকর'না হইলেও বিবেকী 
দিগের ক্লেশকর হয়। তৃষ্চাক্ষয়_স্খ বটে, কিন্তু ভোগাভ্যাঁস 


তৃষ্ণা ক্ষয়ের উপায় নহে। ভোগাভ্যাস দ্বারা তৃষ্ণার ক্ষয় * 


হয় না বরং উত্তরোত্তর তৃষ্ণা বৰ্দ্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয় সকলের 
ভোগ-কৌশলও তদ্দারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জন্য মহা 
ভারতে উক্ত হইয়াছে 

ন লান্ব জাল: ন্দামানাস্তুদমীরন মাৰ্মনি | 

স্বনিনা জহ্যানন্রনি বু হুন৷মিনস্তন | দি 

ফিষয়োপভোগ্ের দ্বারা অভিলাষের শাস্তি হয় না প্রত্যুত 

. স্বৃত দ্বারা যেমন অগ্নি বৰ্দ্ধিত হয়, বিষয়োপভোগ দ্বারা অভি- 
লাষ সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হয়। স্থতরাং বলিতে 


হয় যে, বিষয়োপভোগ ছুঃখের- হেতু, হুঃ খ প্রহাণের হেতু 


নহে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন ” 
নিদয়ল্দিয়নমীমান্‌ উনিও 1 
দবিয্যা নিনলিন নন্‌ তব ৰাজস ব্মুনম্‌ । 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্ৰিয়ের সংবন্ধ হইলে প্রথমত অমৃতের 
ন্যায়, কিন্তু পরিণামে বিষের, ন্যায় যে সুখ, তাহা রাজসহখ। 


যহ্ঘুন্‌ দীনি স্ব'বা অন্য নত? আমন । 
নহব সতত নীজলন্তুমন্জ্নি ৷ * ৷ 
হে মৈত্তেয়, যে যে বস্তু পুরুষের গ্ৰীতিকর, ই 
ছুঃখর্ক্ষের বীজত্ব প্রাপ্ত হয়। আপাত সুখ, বিবেকীরা আদর 


করেন'ন| ৷ ভি মিশ্রিত অন্ন ভোজনেও আপাতত রি 


“রা 


তি 


| : বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে _ নই 


২৪০ অষ্টম লেক্‌চর।. 
. সুখ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই | পৰন্ত উত্তরকালে উহা ছুঃখ- 
0) বলিয়া বিবেকীরা। মধু-ও বিষ মিশ্রিত অন পরিবর্জন 
করেন। বৈষয়িক*ন্থুখের উত্তরকীলেও দুঃখ অবশ্যস্তাবী ৷ 
টা 5.১. এইজন্য উহাও বিবেকীদিগের পরিত্যাজ্য ৷ বৈষয়িক ‘সুখ 
বা "পরিণামে দুঃখীবহ। এইজন্য পাঁতঞ্জল ভাষ্যকার - 


মই ফু বলিষীছেন__ সু 

নং * স্ব ব্বলুম ন্ৰ্বিদ্ধনিদমীন দুনাথ্ীনিমত্হভী অঃ 
প্রি. "স্ৃদ্ধা্হীনিঘযান্তনাবিনী নত্্বনি হৃ'ব্ৰঘ্ব 'লিমৰ্ন তুনি | 
পূজ  .... ৃশ্চিক-বিষ-ভীত ব্যক্তি আশীবিষকর্তৃক দফ্ট হইয়া যেরূপ 


পুর -.', ভুরবন্থা প্রাপ্ত হয়, হুখীভিলাষে বিষয়ভোগ নিরত ব্যক্তি 
হি 7. “ভুঃখঁপন্কে নিমগ্ন হইয়া সেইরূপ ছুরবন্থা প্রাপ্ত হয়" সম্যগ্‌_ 
দর্শন বা আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার “ভিন্ন দুঃখ প্রহাণের উপাধান্তর 
নাই । বৈরাগ্য সম্যগ দর্শনের প্রথম সোপান । অতএব দুঃখ 
প্রহাণার্থীর প্রথমত বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করা আব- 
শ্যক | সমস্ত বস্তুর দুইটী সংজ্ঞা আঁছে, শুভ সংজ্ঞা ও.অশুভ-. 
জ্ঞা। জ্ৰীশরীরের সৌন্দর্য্য ভাবনা-_পুক্লষের পক্ষে এবং 
£ -- পুরুষশরীরের সৌন্দৰ্য্য ভাবনা স্ত্রীর পক্ষে শুভসংজ্ঞা"ভাবনা । 
প্‌ গুভসংজ্ঞ| ভাবন| দ্বারা কাম বদ্ধিত হয় এবং তদানুষঙ্গিক 
এক. দৌষ সকল বর্জনীয় হয়। স্ত্রীর বা পুরুষের শরীর 
7 কেশ, লোম; নখ, মাংস, শোণিত, অস্থি, স্নায়ু, শিরা 
রব পিত; ও মল মুত্ৰাদির সমষ্টি, বা আধার বলিলে 


ঢ় _ অত্যুক্তি হয় না। ইহা হইল অশুভ সংজ্ঞা এই অণুত 
ঢ় দা  সংজ্জ ভাবনা করিলে কামরাগ প্রহীণ হয়। বিষমিশ্রিং 
পা হুমা উপাদানের জন্য এবং বিষসংজ 
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বৈৰাগ্য । LD 
প্রহাণের জন্য । সেইরূপ শুভসংজ্ঞা বিষয়াশক্তির জন্য এবং 
অশুভ সংজ্ঞ! .বিষয়াসক্তি-পরিত্যাগের জন্য "হইয়া: ”থাকে। 
অতএব বিষয়ের শুতসংজ্ঞা ভাবনা করিয়া বিষয়াসক্ত হইয়া 
দুঃগন-পঙ্কে নিমগ্ন হওয়া উচিত নন্ে। বিষয়ের অশুভ সংজ্ঞা . . 
ভাবনা,করিয়া' বৈরাগ্য অবলম্বন পূৰ্ব্বক দুঃখ প্রহাণের জন্য": 
যত্ন করাই উচিত। তৃপ্ডিদীপে বলা হইয়াছে-- 2 
ব্রব্র্রলাঘবীনিনন্ঘ ভন্বা ভন অলানৰ্র্‌ | 

ত্বিন্নতহ্‌দনন্ন: যন্বমানন্ুহিল স্বত্ব: |. 
ব্বিহন্নন্ৰী: বভঘাজ্লবুক্বন্নাঘ আৰৰ | 
" বলত ভঁল্মজ্ম পান্তবত্দনি দুননূ। চি 
নিজের স্বপ্রাবস্থা ও জাগরণাবস্থা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব 
"করিয়! অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিদিন বারংবার উভয়ের ‘চিন্তা, 
করিবে ৷ দীৰ্ঘকাল উক্তরূপে স্বপ্নাবসন্থা ও জাগরণাবস্থার 
সর্ববথ! সাম্য অনুসন্ধান করিলে স্বগ্মুবস্থার ন্যায় জাগ্রদবস্থা 
বা স্বপ্ন বিষয়ের ন্যায় জাগ্রদ্বিষয়ও মিথ্যা বলিয়| প্রতীত _ 
হইবে। তাহ| হইলে পূর্বের ন্যায় বিষয়ানুরক্তি থাকিবে না 
ক্রমে বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। রর 
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| ‘_ নবম লেক্চর। 


Nl জীবাত্মার সংবন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থূল স্থুল বিষ এক . 
ই * প্রকার বলা হইয়াছে। এখন পরমাত্মার বিষয় কিছু বলিব। 
<, বেদন্তমতে জীৱাত্মা ও পরমাতু। ভিন্ন পদার্থ নহে । জীবাত্ম৷ = 
প্‌? ও পরমী্। বস্তগত্যা এক পদার্থ । সুতরাং জীবাত্মার বিষয় _ 
পু " বলাতে পরমাত্মার বিষয়ও প্রকী রাস্তরে বলা হইয়াছে সত্য, ৷ 


-. , তথাপি পরমাত্মার বিষয়ে আঁরও"কিঞ্চিৎ বল! উচিত 'বৌধহুই- _ 
ৃ তেছে। ঈশ্বর ও ভ্ৰহ্মভেদে পরমাঁত্মা দ্বিবিধ, ইহা বল! যাইতে 
পাঁরে। স্িশ্বরের সংবন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হই- 
যাঁছে। এখন ব্ৰহ্ম বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে । 
ঈশ্বর__ সৌপীধিক, ব্রহ্গ__নিরুপাঁধিক, ব| ঈশ্বর__সবিশেষ, j 
ব্ৰহ্ম নিৰ্বিশেষ | ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের প্রতি ; 
‘মনোযোগ করিলে সামান্যরূপে ত্রন্মোর পরিচয় পাঁওয়! যাঁয়। 
‘্ৰৃংহ’,ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বৃংহ্ধাতুর অর্থ 
বৃদ্ধি বা“মহত্ব। এই মহত্বের সংকোচের কোন প্রমাণ নাই ৷ 
সুতৰাং নিরতিশয় মহত্ব প্রতীয়মান হইবে কোন বিশেষ- 


০ 


বিষয়ে মহত্ব বুঝিতে হইবে তাহার প্রমাণ নাই বলিয়! সমস্ত 
বিষয়ে মহত্ব বুঝা প্বাইতে পারে । অতএব বলিতে হইতেছে 
যে, দেশ, কাল ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ শূন্য ) বাধ্যত্ব ও 
_নিত্যপুদ্ধত্ব ও নিত্যমুভ্ত্বাদিয়ুক্ বস্তু--ত্ৰহ্মশব্দের অৰ্থ ৷ 
_ জড়স্বাদিশূন্য এবং দোষণূন্য ও গুণযুক্তপুরুষের প্রতি. লোকে 


মহৎ শব্দের প্রয়োগ, দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ পুরুষকে 
মহাপুরুষ বলিয়! লোকে সম্মান করিয়া থাকে৷ « 
বেদান্ত "শাস্ত্রে ব্রন্মের দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 


স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। .স্বরূপ লক্ষণ কিনা! স্বরূপ্ৰই নবি 


লক্ষণ" অর্থাৎ নিজেই নিজের লক্ষণ ৷ 
ব্য স্নানননন্ন সন্ধা । ৰ 

ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রন্মোর স্বরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ন 
ব্ৰহ্ম--সত্যম্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনস্তস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ . 
কিনা হুখন্বরূপ | ত্রহ্ম_সত্যস্বরূপ, এতদ্বারা ব্ৰহ্ম--অনৃত-_ 


ব্যারৃত বা মিথ্যা -ব্যাবৃত্ত,ইহা প্রতীয়মান হইতেছে । জ্ঞনিস্বরূগ -.. 


বলাতে ব্ৰহ্ম--জড়ব্যাৰ্বত্ত বা জড় পদার্থ নহে, ইহা বুঝা যাই- 


-তেছে। ব্রহ্ম__অনন্তত্বরূপ, এতদ্দারী কোনরূপ পরিচ্ছেদ 


ব্ৰহ্ধে নাই, ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্ৰহ্ম স্তখস্বরূপ, 
এতদ্বারা দুঃখের ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইঁতেছে। সত্যত্ব কিনা 


.বাধরাহিত্য । টা বাধের সাক্ষী । অর্থাৎ জগতের 


বাধ--স্বপ্ৰকাশ ,নহে।  চৈতন্যন্বরূপ-ব্রক্ম দ্বারা - উহা 
প্রকাশিত হয়। জগতের ন্যায় ব্রহ্ম বাধিত নহে বা! ব্রন্মের 
বাঁধ নাই। কেন না, ত্ৰহ্ধের বাধ হইলে এ বাধ কাহার দ্বারা 
প্রকাশিত হইবে ?: ব্রহ্ম_-চৈতন্যন্বরূপ | ‘চৈতন্য সকলের, _ 
প্রকাঁশক। চৈতন্য--নিজের' বাধ প্রকাশিত করিতে পারে 
না। চৈতন্য বাধিত্ব হইলে চৈতন্যের অস্তিত্বই থাকে: ৰ | 


যাহার অস্তিত্ব নাই, সে অন্যের প্রকাশক হইবে," 


প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না, লি 
মৃত মনত বাল নিত করিতে 


22212 


২৪৪ ' "নবম লেক্টর। 

পারে বা, সেইরূপ চৈতন্য' জগণ্প্রকাশক হইলেও নিজের 
বাধ প্রকাশিত' করিতে পারে না। অতএব ব্ৰহ্ম কোন 
কালে বাধিত হয়, . ইহা বলিবার উপায় নাই। সুতরাং 


ব্ৰহ্ম কোন কালে বাধিত নহে, ব্ৰহ্ম সৰ্ব্বকালে সত্য, 
*..ইহী স্বীকার করিতে হইতেছে। ব্ৰহ্ম--জ্ঞাঁন্স্বরূপ 
বা চৈতন্যস্বপ | আমরা অন্তঃকরণ-বৃত্তির এবং 
" চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের অনুভব করি সত্য, 
পৰন্ত অন্তঃকরণ জড় পদাৰ্থ, তাহার বৃত্তি বা বিষয়াকার 
' পরিণামও জড় পদার্থ । জড় পদার্থ নিজে প্রকাশন্বরূপ 
নাহে | “থে নিজে প্রকাশ স্বরূপ" নহে, সে কিরূপে বিষয়ের . 


প্রকাশ করিতে পারে? সূর্য্য স্বপ্রকাশ। সূরধ্যপ্রকাশ- 
পরিব্যাপ্ত “হইয়া যেমন অপ্রকাশ-্বভাব ঘটাদি পদার্থ" 
প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ত্রক্গ-চৈতন্য-প্রদীপ্ত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি 
প্রকাশায়মান হয় । পরে,প্রকাশাযমান বুদ্ধিবৃত্তি দ্বার! বিষয়ের 
প্রকাশ সম্পন্ন হয়। বস্তগত্যা। সূর্য্যাদির প্রকাশও ব্ৰহ্ম- 

প্রকাশের অতিরিক্ত নহে । ভগবান্‌ বলিয়টছেন,__ 
ম্রবাৰিল্সমন নলা লমভ্বামঅন5তব্বিভ্তন্‌ । ৰ 

= _ ঝন্তন্লবি যস্ছাব্নী নন্মলী নিভি মামন্ধন্‌ । 
আদিত্যগত.যে তেজ ব| প্রকাশ সমন্ধ জগৎ প্রকাশিত 
করে এবং চন্দ্ৰে ও অগ্নিতে যে তেজ, তৎসমস্ত আমার তেজ 


জানিবে । শ্রুতি বলিয়াছেন _ 


০ 
0 


ন নল ভুত্ঘাঁ মানি ন স্বন্ুদনাৰ্ণী « 
: নমা নিন্তানী মান্নি জ্জনীযলবিন; | 
2. * নন নান্মনন্তুমানি বল্ল 
. নজছ্্সনাব্বা ব্বলমিব্‌ নিমানি ॥ 


ক 
[ৰ ই ৰি 


* সূৰ্য্য সমস্ত জগতের প্রকাশক হইলেও ব্ৰহ্মকে প্রকাশিত 


করিতে পারে না। চন্দ্র, তার বিদ্যুৎ, এসকলও' ব্রহ্মকে 
প্রকাশিত করিতে পারে না। আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এবং ' 


আমাদের আয়ত অগ্নি কিরূপে ত্র্মকে প্রকাশিত করিবে ? - 
রন্মের প্রকাশকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ প্রকাশিত হয়|. 
তাহার প্রকাশ দ্বারা সূৰ্য্যাদিযুক্ত জগৎ বিশেষরপে প্রকাশিত = 


হয়। অযঃপিণ্ড ও কাষ্ঠাদি যেমন অগ্নিসংযোগে দাহ করে, 
অর্থাৎ অগ্নিই দাহ করে, তাহাকে অবলম্বন . কৰিয়া অযঃ- 
পিণ্ডাদিও দাহ করে, সেইরূপ ত্রহ্মই সমস্ত প্রকাশিত করেন, 
_ব্ৰহ্ম-প্রৰকাশকে অবলম্বন কৰিয়া সূর্য্যাদিও বিষয়ের . প্রকাশ - 
করে ।.এতদ্দার৷ ব্রন্ষের স্বগ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতেছে ৷ যে নিজে 
-প্রকাশরূপ নহে, সে অন্যের প্রকাশক হইতে পারে না। 
- জগতের প্রকাশক, কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশক নহে। 
্রহ্ধ- সূর্ধ্যাদিরও প্রকাশক ৷ এইল্জন্য ব্রন্ম_-প্রকাশকের 
প্রকাশক বলিয়া কথিত হইয়াছেন । শ্ৰুতি বলিয়াছেন__ 
নক্ভুব্ল' জিনা জ্মীনিব্লতৃঘহাব্লনিহী নিত: | ৷ 
সেই শুদ্বব্রন্ম-__সর্ববপ্রকাশক অগ্ন্যাদিরও প্রকাশক ৷ - আত্ম- 
বেত্তারাই তাহাকে জানেন। বিদ্ভারণ্যমুনি বলেন "যে, 
সমস্ত বস্তু বদ্দারা ‘অনুভূত কি ন! প্রকাশিত হয়, তাহির হার, 
নিবারণ করা অসম্ভব ৷ ব্ৰহ্ম স্বয়ং অনুভবু স্বরূপ । এই জন্য = 
তিনি অনুভাব্য বা অনুভবের গোচর হনলা ্ৰহ্ম_ জ্ঞাত 
বা জ্ঞান স্বরূপ । তদপক্ষা অন্য জ্ঞাতা ব! জ্ঞান নাই, _ 
সেই জন্য তিনি অজ্ঞেয় অর্থাৎ অবিষয়। মা 
_ গুড়াদি রা অন্য বস্তুতে মানু অর্পণ করে? 


চাঃ 


ৰ 


হি গু 


২৪৪ ' ' __', নবম লেক্টর। 
পারে বা, সেইরূপ চৈতন্য জগৎপ্রকাশক হইলেও নিজের 
বাধ প্রকাশিত করিতে পারে না। অতএব ব্ৰহ্ম কোন 
৷ কালে বাধিত হয়, ‘ইহ! বলিবাঁর উপায় নাই। স্বতরাং 
_ ব্ৰহ্ম কোন কালে বাধিত নহে, ব্ৰহ্ম সৰ্ব্বকালে সত্য, 
. ' *-..ইহঁ| স্বীকার করিতে হইতেছে। ব্ৰহ্ম--জ্ঞানুস্বরূপ 


২ [| বা চৈতন্যস্বরূপ | আমরা অন্তঃকরণ-ৰৃত্তিৰ এবং ২ 
| * চন্ষুৱাদি ইন্জিয়নের সাহায্যে বিষয়ের অনুভব করি সত্য, _ 
টি; পৰন্ত অন্তঃকরণ জড় পদাৰ্থ, তাহার বৃত্তি বা বিষয়াকার 

ত ₹.' পরিণামও জড় পদার্থ । জড় পদার্থ নিজে প্রকাশব্বরূপ 


নাহে | “যে নিজে প্রকাশ স্বরূপ নহে, মে কিরূপে "বিষয়ের 
প্রকাশ করিতে পারে? সূৰ্য্য স্বপ্ৰকাশ ৷ সূৰ্য্যপ্রকাশ- 
পরিব্যাপ্ত “হইয়া যেমন অপ্রকাশ-্ভাব ঘটাদি পদার্থ" 
প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ব্ৰহ্ম-চৈতন্য-প্রদীপ্ত হইয়৷ বুদ্ধিবৃত্তি 
প্রকাশায়মান হয়৷ পরে,প্রকাশা়মান বুদ্ধিবৃত্তি দ্বার! বিষয়ের 
প্রকাশ সম্পন্ন হয়। বস্তগত্য। সূর্য্যাদির প্রকাশও ব্ৰহ্ম- 
প্রকাশের অতিরিক্ত নহে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন,-- 

অহাহিম্মমন নলা অনভ্াধন$ন্তিজ্‌ । ৰ 
= _মব্বন্দনথি অন্থাব্নী নন্মজী নিত্বি মানন্ধন্‌ । 

__ আদিত্যগত.যে তেজ বা প্রকাশ সমস্ত জগৎ প্রকাশিত 
করে এবং চন্দ্ৰে ও অগ্নিতে যে তেজ, তৎসমস্ত আমার তেজ 
জানিবে। শ্ৰুতি বুলিয়াছেন--_ 

TEL ন নদ ভুঙাঁ মানি ন স্বন্ুনাবজা এ 

ৰ নমা নিত্ত্লনী মান্নি ন্ধনীঘনৱিন: । 

- 4৫. * নন নান্মমন্তমানি বন্দ ৷ 

নব্ম মানা বল্দনিত লিলালি ॥ 


£ শি 
চি ০ 


ব্ৰহ্ম 1 ২; 
. সূৰ্য্য সমস্ত জগতের প্রকাশক হইলেও ব্ৰহ্মকে প্রকাশিত 


করিতে পারে না। চন্দ্র, ত তার বিদ্যুৎ, এদকলও’ব্ৰহ্মকে 


প্রকাশিত করিতে পারে ন| ৷” আমাদেল প্রত্যক্ষগোচর এবং ' 


আমোদের আয়ত্ত অগ্নি কিরূপে ভ্ৰহ্মকে প্রকাশিত করিবে ? . 


ব্রন্মের' প্ৰকাশকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ প্রকাশিত হয়|: 


তাঁহার প্রকাশ দ্বারা সূৰ্য্যাদিযুক্ত জগৎ বিশেষরূপে প্রকাশিত - 
হয়। অযঃপিণ্ড ও কাষ্ঠাদি যেমন অগ্নিমংযোগে দাহ করে, 
অর্থাৎ অগ্নিই দাহ করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া! অযঃ- 
পিণ্ডাদিও দাহ করে, সেইরূপ ব্রহ্মই সমস্ত প্রকাশিত করেন, 
 ব্রহ্ম-প্রকাশকে অবলম্বন করিয়া সূর্য্যাদিও বিষয়ের . প্রকাশ - 
করে ।.এতদ্ারা ব্ৰহ্ধের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যে নিজে 
-প্রকাশরূপ নহে, সে অন্যের প্রকাশক হইতে পারে, না। 


সূৰ্ষ্যাদি--জগতের প্রকাশক, কিন্তু বঙ্গের প্রকাশক নহে। :. ৷ 


ব্ৰহ্ম সূর্ধযাদিরও প্রকাশক | এইণ্জন্য ত্রহ্ম__প্রকাশকের 
প্রকাশক বলিয়া কথিত হইয়াছেন ৷ শ্ৰুতি বলিয়াছেন__ 
অক্কুব্ল' জ্মালিনা জ্মীনিক্তুষাব্মনিবী নিহত: । 

সেঁই শুদ্ধত্রক্ম__সর্ববপ্রকাশক অগ্যাদিরও প্রকাশক । - আত্ম- 
বেতারাই তাহাকে জানেন। বিদ্যারণ্যমুনি বলন "যে, 
সমস্ত বস্তু যন্বার! * :অনুভূত কি না প্রকাশিত হয়, তাহার, 
নিবারণ কর! আমন্তব। ব্ৰহ্ম স্বয়ং অনুভব স্বরূপ । এই জন্য ' 
তিনি অনুভাব্য বা অনুভবের গৌচর হনম্মীব ত্ৰন্ধ_জ্ঞাতী 
ব| জ্ঞান স্বরূপ । তদপেক্ষা অন্য, জ্ঞাতা বা জন নাই, 


সেই জন্য তিনি অজ্ঞেয় অর্থাৎ অবিষয়। মই ৯২২৩ 


গুড়াদি্‌ বস্তু--ব্বসংস্ অন্য বস্তুতে মীধুফের অন ক্জে টী 


ছি 


২৪৪ ' ' . নবম লেক্‌চর। 
পারে না, সেইরূপ চৈতন্য জগৎপ্রকাশক হইলেও নিজের 
বাঁধ প্রকাশিত করিতে পারে না। অতএব ব্ৰহ্ম কোন 
| কালে বাধিত হয়, ইহ! বলিবার উপায় নাই । স্থতরাং 
ব্রহ্ম কোন কালে বাধিত নহে, ব্ৰহ্ম সৰ্ব্বকালে সত্য) 
. ' = ইহ| স্বীকার করিতে হইতেছে। ব্ৰহ্ম--জ্ঞানুস্বরূপ 
ৰ | '_ ব| চৈতন্যস্বরূপ | আমরা অন্তঃকরণ-বৃত্তির এবং 
ৰত |_ * চক্ষুৱাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের অনুভব করি সত্য, 
টি. পৰন্ত অন্তঃকরণ জড় পদার্থ, তাহার বৃত্তি বা বিষয়াকার 
তাও জড় পদাৰ্থ ।- জড় পদাৰ্থ নিজে প্রকাশনা 


প্রকাশ করিতে পারে? সূর্য্য স্বগ্রকাশ। সূর্য্যপ্রকাশ- 


প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ত্রহ্ম-চৈতন্য-প্রদীপ্ত হইয়৷ বুদ্ধিবৃত্তি 


্ার্ণ প্রকাশায়মান হয়। পরেৎপ্রকাশায়মান বুদ্ধিবৃতি দারা বিষয়ের 

সম | প্রকাশ সম্পন্ন হয়।. বস্তগত্যা সূর্য্যাদির প্রকাশও ব্ৰহ্ম- 

অ: ;:. প্রকাশের অতিরিক্ত নহে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 

আ. ৷ অহাবিন্সিনন নলী অৱত্লাৱযনঃব্ৰিতম্‌ । " 

3[[ *. , অন্বন্লঘি অন্থাব্নী নন্মলী নিদ্বি মানন্ধম্‌ । 

২১৯ EES আদিত্যগত'যে তেজ বা প্রকাশ সমস্ত জগৎ প্রকাশিত 
as d করে এবং চন্দ্ৰে ও অগ্নিতে যে তেজ, তৎসমন্ত আমার তেজ 

গাঁ). জানিবে। শ্রুতি বলিয়াছে_ 

উ 0৮5. ল্‌ ন্গ ভা নানি ন স্বন্দুনাব্নী 


__ + লীলা নিত্্সনী মান্নি জ্জনীঘলবিলঃ । 
, নৱ্মম মাবা হরি নিমানি ॥ 


© 


০ ঞ 


তি ৩. এগ 


নাহে ‘যে নিজে প্রকাশ স্বরূপ" নহে, সে কিরূপে বিষয়ের . 


পৰিব্যাপ্ত “হইয়া ধেমন অপ্রকাশ-স্বভাব ঘটাদি পদার্থ" 


“| ৰ ত 
OMS 
০০০৮০১০১০১১ 


: ব্ৰহ্ম ৷ SE 
* সূৰ্য্য সমস্ত জগতের প্রকাশক হইলেও ব্রহ্মকে প্রকাশিত 


করিতে পারে না। চন্দ্র, তার বিদ্যুৎ, এসকলওং ব্রন্মকে 
প্রকাশিত করিতে পারে ন| ৷ আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এবং 


আমাদের আয়ত্ত অগ্নি কিরূপে ভ্রক্মকে প্রকাশিত করিবে ? - 


রন্ধের প্ৰকাশকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ প্রকাশিত হয়|". 
তাহার প্রকাশ দ্বারা সূৰ্য্যাদিযুক্ত জগৎ বিশেষরূপে প্রকাশিত - 
হয়। অযঃপিগ ও কাষ্টাদি যেমন অগ্নিসংযোগে দাহ করে, 
অৰ্থাৎ অগ্নিই দাহ করে, তাহাকে অবলম্বন . করিয়া অযঃ-. 


পিণঙ্ডাদিও দাহ করে, সেইরূপ ত্রহ্মই সমস্ত প্রকাশিত করেন, টি 


 ব্রহ্গ-প্রকাশকে অবলম্বন করিয়া সূর্য্যাদিও বিষয়ের প্রকাশ - 
করে ।.এতদ্বারা ত্রন্দের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতেছে ৷ বেনিজে 
-প্রকাশরূপ নহে, সে অন্যের প্রকাশক হইতে পারে" না। 


4 
৭ 


ূধ্যাদি__জগতের প্রকাশক, কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশক নহে। __ 


্রহ্ম- দূর্ধ্যাদিরও প্রকাশক | এইগ্জন্য ব্ৰহ্ম--প্রকাশকেযর 

প্রকাশক বলিয়। কথিত হইয়াছেন। শ্ৰুতি বলিয়াছেন . 
লক্ভুব্ল' জ্মানিমা ভ্বীনিব্বন্বাক্মনিহী নিতু: |. 

দেই শুপ্বতরহ্ম-__সর্ববপ্রকাশক অগ্যাদিরও প্রকাশক । . আত্ম- 
বেত্তারাই তাঁহাকে জানেন। বিদ্ারণ্যমুনি বন্লন "যে, 
সমস্ত বস্তু যদ্ছার| অনুভূত কি না প্রকাশিত হয়, তাহার, 
নিবারণ করা অসম্ভব ৷ ব্ৰহ্ম স্বয়ং অনুভবু স্বরূপ ৷ এই জন্য ' 
তিনি অনুভাব্য ব| অনুভবের গোঁচর হনলা+ ত্ৰহ্ম--জ্ঞাত 


বা ভান স্বরূপ । তদপেক্ষা অন্য জ্ঞাতা বা জান নাই, _ 
সেই জন্য তিনি অজ্ঞেয় অর্থাৎ অবিষয়। মধুর রস-ুক্ত 


গুড়াদি্‌ বন্ত_ব্বসংস্থষট অন্য বস্তুতে মাধুৰ্য্যের, অর্পণ করে 


ভা. ২৪৬ -." নবম লেক্‌চর ৷ 
অর্থাৎ অমধুর বস্তুও গুড়াদি সংযোগে মঞ্জুর হয়। অমন্ুর 
বস্তুতে যেমন মধুর ‘বস্তু কর্তৃক মাধুর্য্যের অৰ্পণের অপেক্ষা! 
'_ আছে:মধুব্স্বতাৰ্ব গুড়াদিতে সেরূপ মাধুৰ্ধ্যের অর্পণের অপেক্ষা 
_. নাই । এবং গুড়াদিতে মাধুৰ্ধ্যের অর্পণ করিতে পারে, এতাঁদৃশ 
বন্তপ্তরও নাই। তাহা না থাকিলেও গুড়াদি £ঘমন 


[ {| স্বতাৰত মধুর সেইরূপ ত্রহ্মচৈতন্য দ্বারা অপরাপর 
১.1. সমস্ত বস্তু জ্ঞাত ও প্রকাশিত হয়। ব্রন্মে চৈতন্যের অর্পক 
0. ঝাত্রদ্ধের প্রকাশক বন্তৃন্তর ন! থাকিলেও ত্ৰহ্ম স্বয়ং চৈতন্য 
টি জগ বা জান স্বরূপ “এবং স্বপ্রকাশ । অঙ্গ ঈদৃশ বা 
পুর = ,তাদুশ, এরূপ বলিবার উপায় নাই। কেন না, ধাহা" ইন্ড্রি- 


য়ের বিষয়, তাহাকে ঈদৃশ বলা যাইতে পারে । যাহা ইন্দ্রিয়ের 
অবিষয় বা‘ পরোক্ষ, “তাঁহার নাম্‌ তাদৃশ। ব্ৰহ্ম বিষয়ী * 
সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন্‌। এই জন্য তীহাকে সদৃশ 
বল যায় ন৷। ত্ৰহ্মই আত্মা। আত্মা সকলের সংবন্ধেই 
অপরোক্ষ। আত্মা পরোক্ষ নহে । অতএব ব্রহ্ম জ্ঞানের 
_অবিষয় হইয়াও অপরোক্ষ। স্থৃতরাং স্বপ্রকাশ। এইজন্য 
_ব্ৰহ্মকে তাদৃশও বলা যায় না। ব্ৰহ্ম যেমন জ্ঞান স্বরূপ, 
সেইরূপ অনন্তন্বরূপ | যাহার অন্ত নাই, তাহাকে অনন্ত . 
বুলা যায়। অন্ত কিনা সীমা অর্থাৎ পরিচ্ছেদ। পরিচ্ছেদ 
ত্ৰিবিধ ; দেশকৃত, কালকৃত ও বস্তুকৃত। শু বস্তুর এই 
ত্ৰিবিধ পরিচ্ছেদ,আছে। ঘট--একটী ,স্থষ্ট বস্তু" ঘটের 
দেশকৃত পরিচ্ছেদ আছে। খট এক দেশে থাকে, অপরাপর 
২. দেশে থাকে না। এই জন্য ঘটের, দেশকৃত পরিচ্ছেদ আছে। 
গু. উৎপত্তির পূৰ্ব্বে ঘট ছিল না, বিনাশের পরেও থাকিবে 


‘ 
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নাশ উৎপত্তির পরে বিনাশের পূৰ্ব্বকাল পৰ্য্যন্ত ঘট থাকে। 
এই জন্য ঘটের কালকৃত পরিচ্ছেদ আছে! ঘট--পটাদি 
বস্তৃন্তরে থাকে না। এই জন্য ঘটের বস্তকৃত পরিচ্ছেদও 
আছে। যাহার এই ত্ৰিবিধ প্ররিচ্ছেদ নাই, তিনি ত্ৰহ্ম | - 
ব্ৰহ্ম “সৰ্ব্বব্যাপী বলিয়া, তাঁহার দেশকৃত পরিচ্ছেদ হইতে 
পারে না। নিত্য বলিয়া কাঁলকৃত পরিচ্ছেদ হইতে পারে 
না। ব্রহ্ম সকলের আত্মা বলিয়া বস্তকৃত পরিচ্ছেদও হইতে. 
পারে না। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, দেশ, কাল, 


এবং বস্তু এসমস্তই বেদান্ত মতে সত্য নহে। উহার! ব্রন্মে .. 


পরিকল্পিত" মাত্র। যাহা ত্রক্মে. পরিকল্পিত, তদ্বারা ত্ৰহ্ধের- 
পরিচ্ছেদ হইতেই পারে না । অতএব ব্ৰহ্ম অনস্তন্বূপ | 
ননি ননি; আহ, বলদ 
ইত্যাদি শ্ৰুতি দ্বারা প্রপঞ্চের নিষেধ কথিত হইয়া | 
স্থতরাং প্রপঞ্চ দ্বারা ভ্ৰহ্মের পরিচ্ছেদের অশিক্কাও হইতে 
পারে না। জর্ববজ্ঞাত্মমূনি বলেন যে, অস্থুলাদি বাক্য দ্বারা: 


" দ্বৈতের উপমর্দ" না হইলে অর্থাৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত 


না হইলে, ব্রন্দের অনন্তত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন, হয় 
না। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অবধৃত হইলে উহা নিঃসন্দেহে 
প্রতিপন্ন হইতে’ পারে । আকাশে কদাচিৎ গন্ধৰ্ব 


নগর দুষ্ট হয়। উহ! মিথ্যা। .মিথ্য]ভূত গন্ধৰ্ব নগর -; 


দ্বারা যেমন সত্য আকাশের পরিচ্ছেদ "হয় ন!। _ সেইরূপ - 
পরিদৃশ্যমান ' মিথ্যা ভূত প্রপঞ্চ দ্বারা সত্য ্ৰহ্মের পরিচ্ছেদ 
হইতে পারে না। রন অনিন্দ অরূপ বা হী | 5 
ই সকলের EE ৮ ইহা : 


২৪৮ নবম লেকৃচর | - 
সকলেই স্বীকার করিবেন। আর্মি যেন চিরকাল 
বিদ্যমান; থাঁকি, আমার যেন অভাব হয় না; ২ 
ইত্যাকার প্ৰীতি আন্মাতে পরিদৃষ্ট হয়। আত্মা স্থখস্বরূপ | 
না হইলে আত্মাতে প্ৰীতি হইত না। কেন না, একমাত্র 7 


+ আ্ুখই প্রিয় পদাৰ্থ । পুত্রকলত্রাদিতেও লোকের প্রীতিআছে- | 
5 বটে, কিন্তু পুত্ৰকলত্ৰাদি স্বভাবত প্রিয় নহে। পুত্ৰকলত্ৰাদি _ 
| ও নখের সাধন বলিয়া প্ৰিয় আত্ম। স্বভাবত প্রিয় । এই জন্ম _ 
পাঁ 'আত্ম। ুখস্বরূপ । কারণ, সুখ স্বভীবত প্রিয়। তত্ব্বিবেক- 
পূ... কাঁর বলেন৮ ' 

পু " নন্‌ দন নান্মাঘমন্মন নএলন্মাধনান্সলি । 


স্মনদ্ধল্‌ দৰ্মন্দীন ঘৰ্মানন্হনান্দন: । 
পুত্ৰকলত্ৰাদিতে যে প্রেম ‘আছে, সে প্রেম আত্মাৰ্থ । 
পুত্র কলত্ৰাদ্বৰ্থ নহে। আত্মার জন্য লোকে পুন্র- 
কলত্রাদিকে ভাল বাস, পুত্ৰকলত্ৰাদির জন্য পুত্রকল- 
_ ত্ৰাদিকে ভাল বাদে না।. আত্মীতে প্রেম কিন্তু অন্যার্থ নহে, 
৷" উহা .স্বাভাবিক। পুত্ৰকলত্ৰাদিতে প্রেম সোপাধিক, 
'_ আত্মাতে প্রেম নিরুপাধিক। অতএব আত্মাতে প্রেম 
পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট । এই জন্য আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ । 
_ সংক্ষেপশীরীরক কার বলেন যে, প্রত্ক্ষ,অনুমান ও শব্দ _ 
প্রমাণ দ্বার| পরমাত্মার সুখরূপীত্ব সিদ্ধ হয় ।. তিনি বলেন যে, : ই 
-স্যুপ্তিকালে কোনরূপ বিশেষ জ্ঞান বা বিষয় জ্ঞান‘থাকে না। _ 
সমস্ত বিশেষ জ্ঞানের ব| বিষয় জ্ঞানের উপরম না হইলে _ 
“সুপ্তি অবস্থাই হইতে পারে না। সয়ুপ্তি অবস্থায় বিষয় _ 
_ জ্ঞান থাকেন৷ বলিয়| তৎকালে বিষয় জ্ঞান জন্য সুখ হইতে নু 
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পারে না। অথচ স্তযুণ্ডি কালে সুখের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
কেন না, আমি স্থখে নিদ্ৰিত ছিলাম, ইণ্যাকীরে সৃপ্তোখিত 
পুরুষের সুযুপ্ডি কালীন সুখের স্মরণ হয়, ইহা অস্বীকার 
করিতে পারা যায় না। স্বযুপ্তিকালে স্থখের অনুভৱ ন|.“ 
হইলে-স্থপ্োখিত পুরুষের তাদৃশ স্মরণ হইতে'পারেন| | ফল _: 
কথা, স্বযুধ্তি কালে জীবাত্মার উপাধি অজ্ঞানে প্রলীনন .. 


হওয়াতে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায় ৫: 
__ তৎকালে পরমাত্মার সুখরূপতা স্পষ্টর্ূপে -অনুভূত হয়. 
. স্থযুণ্তিকালে পরমাত্মার নিরুপাঁধি সুখ অনুভূত হয় বলিয়া .. 


সকলেই কোমল শয্যাদি সম্পাদন. পূৰ্ব্বক স্বযুণ্ডির জন্য যত 
করিয়া, থাকেন। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, আত্মার 


"সুখরূপতা স্বযুণ্তিকালে * প্রত্যক্ষ-সংবেদ্য |: মধুসূদন 


সরস্বতী বলেন যে, জগতে যে সকল স্থখ-প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে তৎসমস্ত আত্মন্বরূপ স্ুখন্তকই বিষয় করে সত্য, 
কিন্ত জাগ্রদবস্থার স্খ--বিষয়ানুভব জন্য, এরূপ : 
আশঙ্কাও হইতে পারে। এই জন্য স্বযুপ্তিকালীন 
্রত্যক্ষের উপন্যাস করা হইয়াছে। . সথযুপ্তিকালে কোন্‌ 
বিষয়ের অনুভব থাকে না, সৃতরাং তৎকালীন স্থখ *বিষয়ানু- 
ভব জন্য, ইহা বলিবার বা আশঙ্কা করিবার উপায় নাই। 
যেমন বৃহৎ প্রশ্ববণৌধি খত জল নানাস্থানু নানাভাবে আবদ্ধ 
হইয়া ক্ষুদ্ৰ’ বৃহৎ নানাবিধ জলাশয়ের সি কৰিলেও এ সকল " 
জল মূলপ্রত্বণোখিত জলের অংশমাত্র। সেইরূপ জগতে 
স্্ীস্থুখ চন্দনস্তখ প্রভৃতি যে কোনরূপ স্থখ আছে,তাহ| দা 
ধিকরুপে ত্রহ্মস্বরূপ সুখের ক্ষুদ্ৰাদপি ৷ অংশ মাত্ৰ৷ _ 


এ 


ৰ 


ত, নবম লেক্‌চর ৷ 


প্রল্রবণন্থানীয় ব্রন্গস্বরূপ সুখ যে কৃত” অসীম কত বৃহৎ 
তাহার ধারণ। ধরা আন্মদাদির সাধ্যাতীত। শ্ৰুতি 


- বলিয়াছেন” 3 
5, ঘ্নভ্তীনানন্ছত্মান্মানি জলুনালি নান্ান্তুদজীনন্নি । 


" সমস্তভূত এই ভ্ৰহ্মানন্দের মাত্ৰ৷ বাঁ অঁংশ উপজীবন 


। লা করে। নিৰ্ম্মল মলযানিল বহমীন হইলে যেমন তালৰ্বত্তের 


প্রয়োজন হয় না) সেইরূপ ব্ৰহ্মানন্দলাঁভ হইলে ক্ষুদ্ৰ বৈষয়িক 


আনন্দের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমরা বৈষয়িক 


যৎসামান্য সুখের জন্য এতই উন্মত্ত যে, পরম সুখের 


৮. চিন্তাও আমাদের মনে উদিত হয় না! সংক্ষেপ-শারীরক- 


কার সৌধুপ্ত প্রত্যক্ষ দারা আত্মার স্বখরূপত্ব সমর্থন করিয়া! 
বলিম্বাছেন_. _ টং | 
বণ্ডৰ ঘহধলিত্্ নৱ্য অহব্বি জিিস্বিন্‌ 
দ্নাৰাস্মস্তজ্সমন স্ব ম্ননিজবন্নৱন । 
*নৃদ্বৰ্ব্বযান্নি সি তত ভ্বৰ্ব্বববন্মব্যস্ম- 
বন মন্ত্ৰমান্দনি বম স্তৃতদ্ধনাত্ম”নব্মান্‌ ॥ 
ইহার তাৎপৰ্য্য এই । কাহাকে সুখ বলা যাইতে পারে ? 


কোন্‌ পদার্থ সুখ বলিয়া অভিহিত হইবে ? তাহা নির্ণয় করা 


উচিত হইতেছে। লক্ষণের দ্বারা সমস্তঃবস্তর পরিচয় হইয়া 
থাকে ৷ : লক্ষণ ভিন্ন বস্তুর পরিচয় হয় না |" যেমন যাহার 


= গু-কম্বলাদি আছে, তাহাকে গে! বলা মায় | যাহার শাখা ও. 
পল্পবাঁদি আছে, তাহাকে বৃক্ষ বল! যায় ইত্যাদি | লক্ষণ- 
1 ত্র অর্থ পরিচায়ক |, লক্ষণ শব্দের দার্শনিক অর্থা- 

শা লৱ স্তর থাকিলেও পরিচায়ক অর্থও দার্শনিকেরা স্বীকার করিয়া _ 


ৰ 
টক ==) 
এ 


৷ 
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ছেন। যদিও প্রকৃত স্থলে লক্ষণশব্দের দ্বিবিধ অর্থই সঙ্গত 
হয়, তথাপি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইবে বলিয়া পৰিচায়ক 
অর্থ গ্রহণ করিলে কোন দোষ হইবে ল|। লক্ষণ শব্দের 
অর্থ যদি পরিচায়ক হইল, তাহা হইলে লক্ষণের দ্বারা” বস্তুর... 
পরিচয় হয়, ইহ! সহজে বুঝিতে পারা যায়। অতএব কাহাকৈ : 
সুখ বলা যায়, ইহা নিৰ্ণয় করিতে হইলে, সুখের লক্ষণ কি, বে 


' প্রথমত তাহা স্থির করিতে হয়। সকলেই বৈষয়িক সুখ :: 


অনুভব করিয়! থাকেন্‌। বৈষয়িক সুখে যে লক্ষণ আছে, 
তাহার- প্রতি লক্ষ্য করিলে স্থখপনার্থের পরিচয় পাওয়া. [= 
বাইতে পাৱে । বীহার| হৃখের লক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহার! . 
সুখেরন্ক্ষণ বক্ষ্যমাঁণরূপে বলিয়া থাকেন্‌। তীহীরা বলেন যে, SE 
"সমস্ত বস্তু যদর্থ অর্থাৎ যাহার জন্য প্রীতিবিষয় হয়, এরং যে 
নিজ-সত্ত। দ্বারাই অর্থাৎ স্বস্বরূপেই প্রীতিবিষয় হয়,যে অন্যের 
জন্য প্রীতিবিষয় হয় না, তাহাই স্থখণ। অক্চন্দনাদি প্রীতি- 
বিষয় হয় কেন, না অক্চন্দনাঁদি ব্যবহার করিলে সুখ হইবে = 
বলিয়া, অৰ্থাৎ স্থুখৌপকরণ অক্চন্দনাদি সুখাৰ্থ বা সুখের * 
জন্য প্রীতিবিষয় হইয়া থাকে । উহা স্বতঃ প্রীতিবিয়য় হয় 

না । জুখ__অন্যের জন্য প্রীতিবিষয় হয় না, সুখ স্বত্ই প্রীতি- 
বিষয়'। "সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। * বৈষয়িক অখে _ 
এই ম্ুখলক্ষর্ণ সকলেই অনুভব করেন্‌ ্রত্যগাত্মাতেও _ 
এই জুখলক্ষণ বিদ্যমান প্রত্যগাত্মা অন্যের জন্য প্রীতি- 
বিষয় হয় নাঁ। প্রত্যগাত্ম৷ 'স্বতঃপ্ৰিয় । - অপরপির, বস্তু = 
প্রত্যগাত্মার জন্য প্রীতিবিষয় হইয়া থাকে। উহার! স্বতঃ _ 


৬ 


প্রিয় হয় না। এতদ্বারা প্রত্যগাত্মার সুখরূপত্ব -অনুমিত = 


A 
~~ 


॥ ---' ৰ: 
Ld . ০ 
| 


. ৫ ৰ ০০৮ স্‌ 


LIE নবম লেক্‌চর ৷ ৰ ছে 
| হইতে পারে। যে লক্ষণ থাকাতে বৈষয়িক সুখ_স্থ বলিয়া 
1... অভিহিভ হয়, প্রত্যণাতআীতেও সেই লক্ষণ বিদ্যমান, অতি 
৷ বৈষয়িক সুখের ন্যায় প্রত্যগীত্মাও স্খরূপ । এইরূপে 
|- প্রত্যগাত্মার স্থখরূপত্ব অনুমান করিয়া! সংক্ষেপশীরীরককার 
A প্রকারান্তরেও প্রত্যগাত্মীর সুখরূপত্বের অনুমান'করিয়াছেন্‌। ৷ 
|. তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। | র্‌ 
॥ সী'ম্বন্তাঘিৰ্ত্তদ্বান্দনি লীঘবলল: 
মা । নব সভ্মান্মলি জনবদি ০1১8 \ 
1 12 ঈজস্থনর্ঘদ নন: ভ্বদ্ধনান্তমান 
পু! , ঘাধিক্সীদি ন হুমান্দলি লিক্লুনীন | 


নিরুপাঁধি "অর্থাৎ অন্যাপ্রযুক্ত কিনা, স্বাভাবিক প্রেম, 
ুখব্যতিরিক্ত বস্তুতে উপলব্ধ হ্য় নাঁ। অর্থাৎ সুখ স্বীভা-? 
বিৰুপ্ৰিয় তত্ভিম অন্যান্য বস্তু স্বাভাবিকপ্রিয় নহে । উহ 
সুখের জন্য প্ৰিয়। এই স্বাভাবিক প্রেম প্রত্যগাত্মীতে ' 
দেখিতে পাঁওয়ী৷ যায় । অধিক কি, দুঃখবহুল কৃমি প্রভৃতি 
প্রাণও প্রত্যগাত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম নিত্যসিদ্ধ। যে 
স্থানে দুঃখের সম্ভাবনা থাকে, প্রাণপণে ধাবমান হইয়৷ অবি- 
লন্বেতাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করে। ছু পরিহাঁরের 
জন্য তাহারা এরূপ করে সত্য, কিন্তু প্রত্যগাত্মাতে প্রেম 
না থাকিলে প্রত্যগাত্মার দুঃখ" পরিহারের জন্য চেষ্টা যত্ব 
. হইতে পারে না| শ্াহার প্রতি প্রেম আছে, 'তাঁহার দুঃখ 
দূর করিথীর জন্য সচরাচর ‘লোকে "চেষ্টা করে। যাহার 
প্রতি প্রেম নাই, তাহার দুঃখ দুর করিবার জন্য. লোকের 
“যত্ন দেখিতে" পাওয়া যায় ন|। ' অতএব সিদ্ধ হইতেছে থে চি. 
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অন্যেপরে কা কথা; কৃমিরও প্রত্যগাত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম 
আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, ৭ *. ? 

নইনন্‌ দ্ধ: স্বনান্‌ দ'যী নিন্নান্‌ দখীন্মন্মান্‌ বলীব্মান্‌ । 

, পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, অগ্নিক কি, জগতে যে ক্লিছু. 
‘৷ প্রিয় পদাৰ্থ আছে, তৎসমস্ত হইতে এই আত্মতত্ব প্রিয়তর 
| ১৫ স্থতরাং আত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম আছে, ইহা যুক্তি ও শান্ত 
স্পা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে । এতদ্বারা আত্মার স্নখরূপত্ব অনুমান : 

কর! যাইতে পারে । অনুমান করা যাইতে পারে বে, স্থখ- 

ভিন্ন কোন বস্তুতে স্বাভাবিক প্রেম লোকে পরিদৃষ্ট হয় না, 
কেবল "স্থখেই স্বাভাবিক” প্রেম পরিদৃষ্ট হয়। "আত্ম-. 
তেও , স্বাভাবিক প্রেম পরিদৃষ্ট হইতেছে, অতএব 
“আত্মা স্থখস্বরূপ । উক্তরুপ্রে আত্মার জুখরূপত্বের অনুমান, 
নৈয়ায়িকও নিবারিত করিতে বা অস্বীকার করিতে পারেন 
|... না। আত্মার হখরূপত্ববোধক শ্ৰুতি পুর্ববেই কথিত হইয়াছে । 
be 3h প্রশ্ন হইতে পারে বে, ধর্ম্ম_ধন্্মীর লক্ষণ হইয়া 
থাকে । যেমন ০্অশ্বত্ব অশ্বের লক্ষণ, ঘটত্ব ঘটের লক্ষণ, 
ন্ধবত্ পৃথিবীর লক্ষণ ইত্যাদি| ব্ৰহ্মের কোন ধৰ্ম্ম, নাই। 
ব্ৰহ্ম সত্যাদি স্বরূপ । ত্রন্মের ধর্ম্মরূপে অভিপ্রেতন্সত্যত্বাদি 
বস্তুগভ্য|" সত্যাদির অতিরিক্ত নহে। সুতরাং সত্যত্বা্ি 
ব্ৰহ্মস্বরূগ_ তর্মবৃতি ধৰ্ম্ম নহৈ। এরূপ অবস্থায় কিরূপে _ 
সত্যত্বাদি ভ্ৰহ্মের লক্ষণ হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে - 
ধৰ্ম্মরাজ অধ্ররীন্্র বলেন যে, ব্রহ্ম নিৰ্ধৰ্ম্মক হইলেও, ব্রিজের. 
অপেক্ষায় নিজেরই ধৰ্ম্মধৰ্ম্মি-ভাব কল্পিত হইয়াছে অর্থাৎ _ 
ত্ৰহ্ধে বস্তগত্যা ধৰ্ম্মধৰ্ম্মি ভাব নাই ৷ কিন্তু ধৰ্ম্মধৰ্ম্মিভাব কল্পিত ই 


৮1) 
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_ নবম লেক্‌চর ৷ ৰ, 
প্রজ্ববণস্থানীয় ব্রন্মস্বরূপ সুখ যে কত" অসীম কত বৃহৎ 
তাঁহার” ধারা করা অল্লাদাঁদির সাধ্যাতীত। শ্রুতি 
|... বলিয়াছেন,-_ " ঁ ৰ ৰ; 
7,  _ যফ্নজীৱানন্ছব্মান্মালি মূনানি মানাস্তুদলীনন্নি ।_ 
|__| ; সমন্তভুত এই অ্ৰহ্মানন্দের মাত্ৰ বা অংশ উপজীবন 
(3 ৰূরে। নির্মল মলয়ানিল বহমান হইলে যেমন তাহের 
5. প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ত্ৰহ্মানন্দলাভ হইলে ক্ষুদ্ৰ বৈষয়িক 
। 1 *আনন্দের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমরা বৈষয়িক 
যৎসামান্য সুখের জন্য এতই উন্মত্ত যে, পরম সুখের 
চিন্তাও আমাদের মনে উদিত হুয় না! সংক্ষেপ-শারীরক- 
কার. সৌধুপ্ত প্রত্যক্ষ দ্বারা আত্মার স্থখরূপত্ব সমৰ্থন, করিয়া 
বলিম্াছেন_ ___ BE 

বল অহ্ধজির নন অহুব্বি ন্ধিস্তিন 

দাৰাণ্যন্তুজ্‌ব্ধানি স্ব যন্দিজন্ধন্নণীন । 

নহব্বযন্নি স্বি স্তব তব্বন্বয্যত্সা- 

_ ভৱন দল্সনান্মলি বস স্বন্ধনান্ম-নন্মান্‌ ॥ 

ইহার তাৎপৰ্য্য এই ৷ কাহাঁকে সখ বল! যাইতে পারে ? 
কোন্‌ পদাৰ্থ সুখ বলিয়া অভিহিত হইবে ? তাহা নির্ণয় করা 
উচিত হইতেছে। লক্ষণের দ্বারা সমস্ত’বস্তুর পরিচয় হইয়া 
থাকে। ' লক্ষণ ভিন্ন বস্তুর পরিচয় হয় না | যেমন যাহার 
- গুল-কম্বলাদি আছে, তাহাকে গো বলা মায় যাহার শাখা ও 
_ পনল্লবাছ্ধি আছে, তাহাকে বৃক্ষ বলা যায় ইত্যাদি । লক্ষণ- 
শব্দের একু অর্থ পরিচায়ক । লক্ষণ শব্দের দাৰ্শনিক অর্থা- 


ধু ও ত স্তর থাকিলেও পরিচায়ক অর্থও দার্শনিকেরা স্বীকার করিয়া- 
ছু এ বাত সা | 
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ব্রহ্ম । "_ ২৫১ 
ছেন। যদিও প্রকৃত স্থলে লক্ষণশব্দের দ্বিবিধ অর্থই সঙ্গত 
হয়, তথাপি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইথে বলিয়া পরিচায়ক 
অর্থ গ্রহণ করিলে কোন দোষ হইবে লা। লক্ষণ শব্দের 
অর্থ যদি পরিচায়ক হইল, তাহা হইলে লক্ষণের দ্বার!” বস্তুর . 
পরিচয় হয়, ইহ! সহজে বুঝিতে পারা যায়। অতএব কাহাঁকৈ : 
সুখ বলা যায়, ইহা নিৰ্ণয় করিতে হইলে, সুখের লক্ষণ কি”. _ 
প্রথমত তাহা স্থির করিতে হয়। সকলেই বৈষয়িক হুখ .. 
অনুভব করিয়া থারেন্‌। বৈষয়িক সুখে যে লক্ষণ আছে, 
তাহার. প্রতি লক্ষ্য করিলে স্বখপদাৰ্থের পরিচয় পাওয়া - 
যাইতে পাকে । যাহারা সুখের লক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তীহারা ,_ 
সুখেরল্রক্ষণ বক্ষ্যমাঁণরূপে বলিয়া থাকেন্‌। তাঁহারা বলেন যে, . 

-সমস্ত বস্তু যদর্থ অৰ্থাৎ যাহ্থারু জন্য পীতিবিষয় হয়, এরং যে 
নিজ-দতা দ্বারাই অর্থাৎ স্বস্বরূপেই প্রীতিবিষয় হয়,যে অন্যের 
জন্য শীতিবিষয় হয় না, তাহাই স্থখণ। অক্চন্দনাদি প্রীতি- 


ই... বিষয় হয় কেন, না অক্চন্দনাদি ব্যবহার করিলে স্থুখ হইবে ' 


বলিয়া, অর্থাৎ স্নঃখাপকরণ অক্চন্দনাদি স্থখার্থ বা সখের _ 
জন্য পরীতিবিষয় হইয়া থাকে ৷ উহা! স্বতঃ প্রীতিবিষয় হয় 
না| স্ুখ--অন্যের জন্য প্রীতিবিষয় হয় না, সুখ স্বতই পীতি- 
বিষয়" "সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। “বৈষয়িক সুখে 
এই ম্ৃখলক্ষর্ণ সকলেই অনুভব করেনু। এত্যগাত্মাতেও 
এই হুখলক্ষণ বিদ্যমান ৷ প্রত্যগাত্ম৷ অন্যের জন্য প্রীতি _ 
বিষয় হয় না ৷ প্রত্যগাঁত্ম। "স্বতঃপ্রিয় ৷ অপরাপর, বস্তু = 
রত্যগাত্মার জন্য প্রীতিবিষয় হইয়া! থাকে। উহার! স্বতঃ _ 
প্রিয় হয় ন| | এতদ্বারা প্রত্যগাত্মার সুখরূপত্ব অনুমিত _ 
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২৫২ -" নবম লেক্চর । 
| হইতে পারে। যে লক্ষণ থাকাতে বৈষয়িক সখ জুখ বৰিয় 
_ অভিহিভ হয়, প্রত্যগাত্মাতেও সেই লক্ষণ বিদ্যমান, অতএব 

বৈষয়িক সুখের ন্যায় প্রত্যগীত্মাও সুখরূপ । এইরূপে 
| প্ৰত্যগীত্মার স্থখরপন্থ অনুমান করিয়া সংক্ষেপশীরীরককাঁর 
" : প্রকীরান্তরেও প্রত্যগীত্মার খরূপত্থের অনুমার্নকরিয়াচছেন্। =; 
৷ তাহাঁও প্রদর্শিত হইতেছে। ণ লন | 
ন সঁ ম্নুনতুদাঘিৰ্দ্তত্বান্দনি নীঘৱন্দ: র 
ল্‌ | বব দন্মমান্দলি জলবদি নিন্মন্বিত্ব: । | 
৷ সমস্কথনীবদৈ লন: ব্বত্ধনান্তমান 

নঘাধিজীদি ন হমান্দলি লিক্ল্‌,নীন ॥ 

নিরুপাধি ‘অৰ্থাৎ অন্যাপ্রযুক্ত কিনা স্বাভাবিক,প্রেম, 
ুখব্যতিরিক্ত বস্তুতে উপলব্ধ হ্য় না। অর্থাৎ সুখ স্বাভা-" 
বিকপ্রিয়। তত্ভিন্ন অন্যান্য বস্তু স্বাভাবিকপ্রিয় নহে । উহা 
সুখের জন্য প্রিয়। এই স্বাভাবিক প্রেম প্রত্যগাত্সাতে ' 
দেখিতে পাঁওয়ী। যাঁয়। অধিক কি, দু হখবহুল কৃমি প্রভৃতি 
প্রাণীরও প্রত্যগাঁত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম-নিত্যসিদ্ধ। যে 
স্থানে দুঃখের সম্ভাবনা "থাকে, প্রাণপণে ধাবমান হইয়া অবি- 
লম্বেততাহুর! সে স্থান পরিত্যাগ করে। ছুঃখ পরিহারের 
জন্য তাঁহারা এরূপ করে সত্য, কিন্তু এত্যগাত্মাতে "প্রেম 
না থাকিলে প্রত্যগাত্মার দুঃখ" পরিহারের জন্য চেষ্টা যত 
, হইতে পারে না] যাহার প্রতি প্রেম আছে, তাহার দুঃখ 
দুর করিবীর জন্য সচরাচর «লোকে "চেষ্টা করে। যাঁহার 
প্রতি প্রেম নাই, ত তাহার দুঃখ দুর করিবার জন্য লোকের 
রা পাওয়া যায় না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে 
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অন্যেপরে কা কথা; কৃমিরও প্রত্যগাত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম 
আছে । আগত বলিয়াছেনঃ :০ ৭. ৪ 

নইনন্‌ সব: ঘনান্‌ দতী নিন্নান্‌ দতীত্ঘহলান বলীব্মান্‌ । 
, পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, অগ্নিক কি, জগতে যে কিছু. * 
.  প্তিয় লদার্থ আছে, তৎসমস্ত হইতে এই আত্মতত্ব প্রিয়তর। 
% ৬ স্থৃতরাং আত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম আছে, ইহা যুক্তি ও শাস্ত্র 
শষ্ণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। এতদ্বারা আত্মার হ্লখরূপত্ব অনুমান : 
৷ করা যাইতে পারে। অনুমান কর! যাইতে পারে যে, সুখ- 
| ভিন্ন কোন বস্তুতে স্বাভাবিক প্রেম লোকে পরিদৃষউ হয় না, 
i কেবল "সুখেই স্বাভাবিক" প্রেম পরিদৃষ্ট হয়। "আত্মা-- : 
৷ তেও , স্বাভাবিক প্রেম পরিদৃষ্ট হইতেছে, অতএব 
| আত্ম! স্থখন্বরূপ । উক্তরুপ্পে আত্মার সুখরূপত্বের অনুমান, 
নৈয়ায়িকও নিবারিত করিতে ব| অস্বীকার করিতে পারেন 
না। আত্মার হুখরূপত্ববোধক শ্রুতি পূর্বেই কথিত হইয়াছে । 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধৰ্ম্ম--ধৰ্ম্মার লক্ষণ হইয়া 
থাকে। যেমন ০অশ্বত্ব অশ্বের লক্ষণ, ঘটত্ব ঘটের লক্ষণ 
গন্ধবন্ধ পৃথিবীর লক্ষণ ইত্যাদি । ত্ৰহ্ধের কোন ধৰ্ম্ম নাই। - 
ব্ৰহ্ম সত্যাদি স্বরূপ । ব্রন্ষের ধর্ম্মরূপে অভিপ্রেতন্দত্যত্বাদি 
বস্তুগত্যা' সত্যাদির অতিরিক্ত নহে। সুতরাং সত্যত্বাদি 
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| মাত্র । সত্যত্থাদি ধৰ্ম্ম বন্ধে কল্পিত হইলেও উহ ্ৰহ্ষের 

৷ লক্ষণ হইতে পাঁরে। পুজ্যপ্াদ পন্মপাঁদা চার্ধ্য 05 

গ্রন্থে বলিয়াছেন, _ 

_স্মানন্হী দিবৰ নি স্ন্নি ঘন |: 

ড় _ আছতন্চতপি স্থনন্মান্‌ দ্বঘ্গনিনমনমাবন্দন ॥ * 

) 5. আনন্দ, বিষয়ানুভৰ ও নিত্যত্ব, চৈতন্যের এ সকল ধৰ্ম্ম + 

% আঁছে। উহারাবস্তুগত্যা চৈতন্য হইতে পৃথক্‌ না হইলেও 

পা: +:পৃথকের ন্যায়. প্রতীয়মান হয়। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ, 

পৃ... ত্রন্ের স্বরূপ লক্ষণ, ইহা গ্রতিপাঁদিত হইল ৷ পরিকল্পিত 
পু বধৰ্মমধৰ্্ম-ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সৰ্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি বলেন), 

. স্বমক্বি স্নাননা স্নালনাযা বন্্ব্ৰস্ব ব্মভলক্কান ন্দ্বন্‌-৷ 
ৱনল্ত্রথীন ননিংন্ধানন্মাম: দুৰ্যঘ নী" ন্লানবন্সীঘনন্ন: ॥ 
লন স্নাননা স্নাননাযামানন্হল নিন লিনিঘত্বন্‌ । 
বন্সহীব নানিৰন্মানন্দামঃ ঘুর্খ নত ব্ালবীব্ীঘঘন্মী: ॥ 

স্মালন্হল ব্বজ্জনা বন্মনাঘ্রান্সান হুল লিনিনাহ দব্বিত্তন্‌ । 
ল্রহীন্ন নানিংন্ধানন্দাঘ: দুৰ্য নন বন্মন্বীন্ল্াদদন্ম: |. 

_ ইহার তাৎপৰ্য্য এই ৷ সত্যেও জ্ঞানতা আছে, জ্ঞানেও 
৷ সত্যত! আঁছে। আনন্দেও জ্ঞানত! আছে, জ্ঞানেও আনন্দত! 
| আছে এবং আনন্দেও সত্যতা আছে, সত্যে আনন্দত আছে। 

টু ৷ অর্থাৎ সত সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ইহারা সৰ্ব্বথ| অভিন্ন । ইহা- 


= দ্বিগের পরস্পর কিছুমাত্র ভেদ নাই। সত্য- যদি জ্ঞান হইতে 
ভিন্ন পদাৰ্থ হয়, তবে স্প্টই বুঝা যাইতেছে যে: সত্য- জ্ঞান ই 
নহে, ক্ৰিন্ত জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয় । যাহ|'জ্ঞানের বিষয় 
বাজয় ,তাহ। সত্য হইতে পারে না! প্রপঞ্চ_ জ্ঞানের বিষয়, 


ৰ্‌ বৈ 
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অথচ প্ৰপঞ্চ সত্য 'নহে। প্রপঞ্চ মিথ্যা | সত্য--জ্ঞানের বিষয় . 
হইলে; সত্যও সত্য হইতে পান্তর না, "ত্য মিথ্যা হইয়া 
পড়ে । সত্য কখনও মিথ্যা হইতে পারেনা । অতএব সত্য-_. 
জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। সত্য র্বথারূপে জ্ঞানের অভি | ।_ 
জ্ঞানক”-যদি সত্য হইতে ভিন্ন হয়, তবে জ্ঞান অসত্য অর্থাৎ 
৷ পে মিথ্যা হইয়া পড়ে । জ্ঞান__মিথ্যা হইলে তাহাকে কিরূপে ৷ 
জ্ঞান বলা যাইতে পারে ? অতএব জ্ঞান সত্য হইতে ভিন্ন _ 
নহে | আনন্দ বা হুখ_্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে উহা অবশ্য" 
জ্ঞেয় হইবে। জ্ঞেয় হইলেই মিথ্যা হইবে। মিথ্যা হইলে 
্রেক্ষাধান্দিগের অভিলষণীয় হইতে পারে না। কোন প্রেক্ষা 
বান্‌ মিথ্য] বস্তুতে অভিলাষ করেন না। অতএব আনন্দ-- 
" জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। ০ জ্ঞান--আনন্দ হইতে ভিন্ন হুইলে : 
প্রেক্ষাবান্দিগের উপেক্ষণীয় হইতে পারে । স্থতরাং জ্ঞানও 
আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে । অতএকসিদ্ধ হইতেছে যে, সত্য, _ 
জ্ঞান ও আনন্দ অত্যন্ত অভিন্ন ইহাতে একটা আপত্তি 
হইতে পারে ।” তাহা এই। যে সকল শব্দ একার্থ 
বোধক, তাহাদিগকে পৰ্য্যায় শব্দ কহে। পৰ্য্যায় শব্দের 
যুগপৎ প্রয়োগ নাই। অর্থাৎ এক বাক্যে "একাধিক 
পৰ্য্যায় শব্দের প্রয়োগ হয় ন৷ | কেননা,তাহা”হইলে পুনরুক্তি 
হয়। বৃক্ষ শব্দ মহীরুহ শব্দ ও তরু,শব্দ পৰ্য্যায় শব্দ। 
উহাদিগের' যুগপৎ "প্রয়োগ হয় ন!। “ঘি তাহাই হইল, = 
তাহ! হইলে ত্ৰন্মের স্বরূপ লক্ষণবোধক বাক্যে সত্য. শব্দ, 
জ্ঞান শব্দ ও আনন্দ শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ সঙ্গত হইতেছে. 
ন|। , ইহার উত্তরে “বক্তব্য এই যে, সচরাচর পর্য্যায়শব্দের 
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যুগপৎ প্রয়োগ হয় না সত্য, কিন্তু বিভিন্ন প্রকারে একাৰ্থ- } 

বোধক শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ হইবার বাঁধা নাই । কেন না, 
এ তাহাতে পুনরুক্তি দৌষ হইতে পারে না ৷ বিষয়টা বিশদ- 

*--  .ক্লূপে বুঝিবার জন্য একটা দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিলে অস্ত -. 

হইবে না। লোকে ‘নীলোঁৎপল’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ 

“দেখিতে পাঁওয়৷ যায়! নীলোঁৎপল, এন্থলে নীল শব্দ ও + 
উৎপল শব্দ একার্থবৌধক হইয়াছে। পরস্ত নীলশব্দ ও ন 

“প্‌ উৎপল শব্দ অভিন্ন প্রকারে এক অর্থের বোধক হয় নাই ৷ 
ত্র ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এক অর্থের বোধক হইয়াছে । নীল 
শব্দের অর্থ নীল গুণ বিশিষ্ট, উৎপল শব্দের অর্থ 

২. উৎপলত্ব বিশিষ্ট। এই রূপে . প্রাকারগত . নৈলক্ষণ্য 

থাকায় নীল শব্দের ও উৎপল শব্দের সহ প্রয়োগ” 

দোষাবহ হয় নাই প্রকৃত স্থলেও সত্যশব্দ সত্যত্ব রূপে, । 
জ্ঞানশব্দ জ্ঞানত্বরূপে এবং আনন্দ শব্দ আনন্দত্বরূপে এক ৰ 
ত্ৰহ্মের বোধক হইলেও প্রকার গত রৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া পি. 

; .. উহাদের সহ প্রয়োগ দোষাবহ হইতে. পারে না। অবশ্য 
লক্ষণীবৃত্তি দ্বারা সত্যাদিশব্দ নির্বিবশেষ ত্রহ্ম স্বরূপের বোধক 
হইযীছেণ নির্বিশেষ ত্রন্মে প্রকার গত কোনরূপ বৈলক্ষণ্য 

নাই থাকিতেও পারে না। তথাপি সত্যাদি শব্দের বাচ্য : 
অর্থ এক প্রকার নহে। তাহাতে প্রকার গত বৈলক্ষণ্য 

“ নিৰ্ব্বিবাদ |. শবল* সত্য-__সত্/শব্দের” শবল জ্ঞান__জ্ঞান- 

শব্দের এবং শবল আনন্দ--আনন্দ শব্দের বাঁচ্য অর্থ, ইহা 

“EE স্থানান্তরে রলা হইয়াছে। ' স্ুধীগণ তাহা স্মরণ করিবেন। 
| রন্ষের স্বরূপ লক্ষণ বল! হইল। এখন তটস্থ, লক্ষণ : 
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৷: রা 
|. বলাহইতেছে। লক্ষণ দ্বারা যাহার পরিচয় দেওয়া হয়, 
| 
| তাহাকে লক্ষ্য বলে। অর্থাৎ যাহার সপরিচিয় দেওয়া হয় 


|| তাহার নাম্‌ লক্ষ্য, যাহার দ্বার! পরিচয়” দেওয়া! হয়, তাহার 
| নাম লক্ষণ। লক্ষ্যের সহিত যে লক্ষণের চিরকাল = 
বন্ধ থাকে না, সময় বিশেষে সংবন্ধ হয়, তাহাকে তটস্থ 
লক্ষণ বলিলে অসঙ্গত হইবে-ন| ৷ আগন্তক কোন ব্যক্তি: : 
দেবদভ্তের গৃহে যাইবে, 'দেবদত্তের গৃহস্তাহার পরিচিত 
নহে। এরূপ স্থলে অবশ্য সে অন্যের নিকট জিজ্ঞাস| 
করিয়! দেবদতের গৃহ অবগত হইবে । দেবদত্তের 
গৃহের” পরিচয় জিজ্ঞাস’ করিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিল, 
যে, য়ে পতাকা দেখা যাইতেছে, যে গৃহে এ পতাকা... 
* আছে, উহ! দেবদত্তের হহণ এই পরিচয় পাইয়ী আগন্তক 
ব্যক্তি দেবদত্তের গৃহে উপস্থিত হইল। এলে পতাকা 
'দ্েবদত্ের গৃহের লক্ষণ বা পরিচায়ক হইল বটে। পৰন্ত 
পতাকা গৃহের স্বরূপলক্ষণ নহে। উহা তটস্থ লক্ষণ মাত্র ৷ 
উৎসবাদিতে পতাকা উত্তোলিত হইলেও সর্বদা দেবদতের - 
গৃহে পতাকা উত্তোলিত হয় না। স্থতরাং পতাকা গৃহের তটন্থ 
‘লক্ষণ প্রকৃত স্থলে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় দ্রন্নোর 
তটস্থ লক্ষণ | ইঁদিও সথষ্ঠি স্থিতি প্রলয় জগতের ধৰ্ম্ম বলিয়া 
ব্রন্মের লক্ষণ হইতে পারে না। তথাপি ত্ৰহ্ম_জগতের সৃষ্টি, 
স্থিতি ও প্রলয়ের “কারণ বলিয়া সষ্টি ছিত, ও প্রল্য়ের 
কারণস্থ অনীয়াসে ভ্ৰহ্মের লক্ষণ, হইতে পারে? বেদান্ত 
. মতে ত্রহ্ষ+-জগতের নিয়িত্ত কারণ অৰ্থাৎ কর্তা" এবং 
উপাদান কাঁরণ। ঘটশরাবাদি কাধ্যের (মিত 
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২৫৮ _ নবম লেক্চর। 
_ _-কুলাল বা কুম্ভকার, উপাদান “কারণ মৃত্তিক৷৷ 
কুম্ভকার-_ঘটশঁরাবাঁদি করের নিমিত্তকারণ অর্থাৎ 
কর্তা। কুম্ভকার প্রথমত ঘটশরাবাঁদির পর্য্যালোচন! করিয়া 
- ইচ্ছাপূর্বরক ঘটশরাবাদির নিৰ্ম্মাণ করে, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। __ 
এতদ্বারা! বুঝা যাইতেছে যে, যিনি সংকল্প পূৰ্ব্বক ইচ্ছা করিয়া ' | 
যে কাৰ্য্য করেন, তিনি ওঁ কার্য্যের কর্তা । বেদান্তে শ্ৰুত হয় ন) 
বে, ব্রহ্ম ইক্ষ। পূৰ্ব্বক অর্থাৎ পৰ্য্যালোচনা পূৰ্ব্বক ইচ্ছা করিয়া ৷ 
জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। স্থতরাং ত্রহ্ম_জগতের কর্তাইহী _ 
একপ্রকার সর্বববাদিসিদ্ধ। কর্তী-_নিমিতকারণ,। ব্রন্মের __ 
নিমিত্তকীরণত্ব বা কর্তৃত্ব যেমন বেদান্তশাস্ত্ৰসিদ্ধ, ভ্রহ্মের _ 
উপাদানকারণত্বও সেইরূপ বেদান্তশান্ত্রসিদ্ধ। বেদান্ত শাস্ত্ৰে 
স্পষ্ট ভাষায় বল! হইয়াছে যে, ভ্ৰহ্ম নিজেই নিজেকে জগদা- 
কার করিয়াছেন। ইহাঁও বলা হইয়াছে যে, ব্ৰহ্মই জগৎরূপ 
হইয়াছেন। কারণ--বিজ্ঞাত হইলেই কাৰ্য্য--বিজ্ঞাত 
হয়, অর্থাৎ ব্ৰহ্ম বিজ্ঞাত হইলে সমন্তই বিজ্ঞাত হয়, ইহা 
বেদান্তশাস্ত্ৰের একটি সিদ্ধান্ত। তদনুসায়ে ব্ৰহ্ম জগতের . 
উপাদান কারণ, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। কেননা, 
_বহ্ম--কেনল নিমিত্ত কারণ.হইলে ব্ৰহ্ম জ্ঞাত হইলেও কার্য্য 
_ জ্ঞাত হইতে পারে 'না। কুলাল জ্ঞাত হইলেও কুলালের : 
কাৰ্য্য ঘটশরাবাদি জ্ঞাত হয় ন|। অতএব ব্ৰহ্ম উপাদান 
কারণ ন! হইলে, ব্ৰহ্ম, বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয়» 
বেদান্তের ‘এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে নাঁ। অতএব 
সিদ্ধ হইতেছে যে, ব্ৰহ্ম কেবল নিমিত্ত কারণ নহেন, তিনি 
উপাদান কারণও বটেন। কারণ বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত 


হব 
৯ 
ত্র. 


বিজ্ঞাত হয়, ইহা রুঝাইবার জন্য বেদান্তে যে সকল দৃক্টান্তের 
উপন্যাস করা হইয়াছে, তদ্বিষুয়েও মনোফোগ করা উচিত। 
দৃষ্টান্ত স্থলে বল! হইয়াছে যে, একটি ম্বৎপিগু জ্ঞাত হইলে 
সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ জানা যায়। _ জানা যায় যে, ঘটশরাবাদি , 
বিকার নাম মান্র। উহা! সত্য নহে মৃত্তিকাই সত্য | কৈন 
না, মৃত্তিক| নিৰ্ম্মিত ঘটশরাবাদি মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছু 
নহে। উহা মৃত্তিকার সংস্থান বিশ্রেষ মাত্র । এই _ 
দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ করিলে, ত্রহ্ম_যে জগতের 
উপাদান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। যে 
উপাদান কাৰ্য্য নিৰ্ম্মিত হয়; তাহার নাম উপাদান *কারগ্র। 
উপাদান কারণ--কাৰ্য্যের প্রকৃতি, কাৰ্য্য উপাদান কারণের 

"বিকার । এই জন্য উপাদ্রানন কারণের অপর নাম প্রক্ৃতি। 

' কাৰ্য্যে যে কারণের সংবন্ধ থাকে বা অনুৰ্বত্তি থাকে তাহা 
কার্য্যের উপাদান কারণ। ঘটশরারাদিতে মৃত্তিক! অনুস্যুত 
থাকে বলিয়া মৃত্তিকা ঘটশরাবাদির উপাদান কারণ | কটক 
কুণ্ডলাদ্িতে স্থবর্শ অনুস্যুত থাকে. বলিয়া স্ববর্ণ২--কটক 
কুগুলাদির উপাদান কারণ ইত্যাদি । ্রন্মের ধৰ্ম্ম বা ভ্ৰহ্ম 

জগতে অন্ুস্যুত রহিয়াছে। অতএব ব্ৰহ্ম জগতের, উপাদান 
কারণ। পঞ্চদরশীকা বলেন, ডে 
নি উন ্‌ 
আন্মপ্দম লন্কাকণ জনতৃন্র্ণ ননী ন্‌ ॥ . ১ = 
. জাগতিক বস্তুর অস্তিতা, প্রকাশমানতা, প্রিয়তা রূপ বা 
আঁকার এবং নাম এই পাঁচটা অংশ সর হয়। ড় | 
প্রথম তিনটী অংশ ব্ৰহ্ধের রূপ। প টা অংশ, 


২ ২৬০ নবম লেক্চর || 

=  জগতেরনক্লপ্প। অর্থাৎ অস্তিত্ব প্রকাশ ও প্রিয়ত্ব এই তিনটি 
ক... ত্রন্ষের বর্ম । “রূপ” ও নাম, জগতের নিজস্ব বটে। বুঝা 
ওঁ যাইতেছে যে, ব্ৰহ্ম-“জগতে অন্ুস্যুত রহিয়াছেন। তীহা'ন৷ 


_, তা হইলে অস্তিত্ব, প্রকাশ ও প্রিয়ত্ব এই তিনটি ত্ৰন্মরূপ জগতে 
তাঁদমান হইত ন| ৷ উপাদান কারণের ধর্ম কাৰ্য্যে অন্ুস্যুত, 
হইয়া থাকে । যে হেতু ব্ৰহ্মধৰ্ম্ম অস্তিত্বাদি জগতে অনুস্যুত 


ত ব| ভাসমান, অতৃএব ত্রহ্ম__জগতের উপাদান কারণ । সুতরাং 
পু... দ্ধের উপাদান কারণত্ব কেবল শ্রুতি-সিদ্ধ নহে, কিন্তু অনু- 
ত্র. মান-সিদ্ধও বটে। তত্দীপনকার অখণ্ডীনন্দ বলেন যে, 


ধরণ... ঘটশরাবাঁদি ভাব পদার্থ ও বিকার। তাহারা ঘটশরাবাদ্যনুগত 
Si মৃদুপাদানক |: অর্থাৎ মৃত্তিকার বিকার । ঘটশরাবাদিতে 
মৃত্তিকার অনুগতি আছে বলিষু! মৃত্তিকা ঘটশরাবাদির ' 
উপাদান কারণ । স্বর্ণের বিকার কটক কুগুলাদিতে স্বর্ণের : 
অনুগতি আছে বলিয়া, স্বৰ্ণ কটক কুগুলাদির উপাদান 
কারণ। পটে তন্তর অনুগতি আছে বলিয়া তন্তু পটের - 
উপাদান কারণ। সিদ্ধ হইতেছে যে, কাৰ্য্যে যে কারণের 
অনুগতি থাকে, এ কারণ কার্য্ের উপাদান কারণ হয়। 
পৃথিব্যাদ্নি মহাভূতবৰ্গ-_সদনুরক্ত-বুদ্ধির গোচর, অর্থাৎ মহা- 
ভূতবর্গ_-সৎ ইত্যাকারে প্রতীয়মান হইতেছে ৷ স্থৃতরাং মহা 
নর ভূতবর্গে সৎপদার্থের অনুগতি আছে, সন্দেহ নাই । মহাভূত- 
দি বর্গ ভাব পদাৰ্থ ও বিকার বা কাৰ্ধ্য। ঘ্টাদিতে স্ৃতিকাদির 
রি ন্যায় মহীভূতবর্গে সৎপদাঁতর্থর অনুগতি আছে, এইজন্য 
সংপদাৰ্থ মহাভূতবর্গের উপাদান কারণ । ্‌ 
আপত্তি হইতে পারে যে, লোকে উপাদান কারণ 


od 


দৰে 


bb) 
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ব্ৰহ্ম ৪.0. ইড১: 
এবং নিমিত্ত কারণ বা কর্তা ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া 
যায়। ঘটাদির উপাদান করণ মূৰ্ততকঃ, নিমিতকারণ, 
বা কর্তা 'কুম্ভকার। স্বর্ণ" কুণ্ডলের উপাদান কারণ, 
্র্ণকার কর্তা ইত্যাদি। হৃতরাং ব্রহ্ম উপাদান কারণও » 
হইবেন, কর্তীও হইবেন, ইহা লোকবিরুদ্ধ। ইহার 
উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্ৰহ্ম অলৌকিক পদার্থ! 
তাহার সংবন্ধে লোকবিরোধ অকিঞ্চিৎ কর ৷, ব্রহ্ম যদি শান্তর- 
গম্য না হইয়া কেবল অনুমানগম্য হইতেন, তবে লৌকিক 
রীতি অনুসাবে ব্রন্ষমের' অনুমান করিতে হইত বলিয়া 
লোক্বিরোধ দোষরূপে গণ্য হইতে পারিত। তাহা তনহে।, 
ব্ৰহ্ম মুখ্য ভাবে শাস্তরগম্য । অনুমান সাহাধ্যকারী মাত্র । 
পঞ্চপাদ্দিকাবিবরণকাঁর প্রকাশাত্মভগবান্‌ বলেন যে, ব্ৰহ্ম 
উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ অর্থাৎ অথিষ্ঠাতা বা কর্তা, 
ইহ! অনুমান দ্বারাও প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। আত্মগত 
সুখ দুঃখ রাগছেষাদির উপাদানকারণ আত্মা, নিমিভকারণও 
আত্মা । আত্মা, উক্ষাপুর্ববক স্তখাদিকাৰ্য্য সম্পাদন করে। 
জগতও  ইক্ষাপূর্ববক স্যক্ট। অতএব স্বখাদির ন্যায় _ 
জগতের উপাদাঁনকারণ ও নিমিত্তকারণও ভিন বা. 
এক, গ্রপ অনুমান করা যাইতে পারে । সত্য বটে, 
ঘটাদি, ‘কাধ্যে মৃত্তিকা উপাদানকারণ এবং লজ 


কর্তা, এইরূপে কর্তা ও উপাদানকার এক, নহে, কিব্তু- 


পৃথক পৃথক্‌ দেখা যাইতেছে। পৰন্ত ঈশ্বর সর্ববকর্তী। _ 
স্মুতবাং ঘটাদি কার্্যেও উক্ত অনুমান দ্বারা অভিন্ন- 
মিড সাধ্যমান হইতে পারে। বিবরদপরমের-” 


২৬1. নবম লেক্চর। নী 
। সংগ্রহকার বলেন যে, ঘটাদি ভৌতিক কাৰ্য্য সত্তানুরক্র, 
2 মৃত্তিকাদি উপাদানক্রারণও সতানুরক্ত | অতএব লাঁঘবত 
ও ' মৃত্তিকাত্যনুগত সত্তাই,ঘটাদিকাৰ্ধ্যের মূল একুতি, ইহা স্বীকার 


... করাইউচিত হইতেছে। সত্ত|--ঘটাদির উপাদানকারণ ন! 
* হুইলে ঘটাদিতে সত্তানুরক্তবুদ্ধি বা সদ্ব দি হইতে পাৰে না। 
ঘটাদিতে সদ্ব,দ্ধি হইতেছে বলিয়া সদ্বস্ত ঘটাদির মূলপ্রকৃতি, 


ও - ইহা স্বীকার করা,সঙ্গত। সত্তা বা সশব্দ বর্ষের নামাস্তর } 
ৰ : মাত্র। যদিও কুলালাদি ঘটাদির কর্তা তথাপি কুলালাদি- ৷ 
ডাটি "আকারে ব্ৰহ্মই ঘটাদির কর্তা হইতেছেন। কারণ, জীব 

ণ্ধা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। তরক্মই জীবভাবাপন হনু, ইহা 


প্রতিপাদন কর! হইয়াছে । . স্থতরাং 'অনুমানবলে ব্রহ্মের 
উপাদানকারণত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব, সিদ্ধ হইতেছে, সন্দেহ ' 
নাই। 
ব্ৰহ্ম--জগতের প্রকৃতি ব| উপাদান কারণ, ইহা স্থির 
চি হইল। এখনবএকটী বিষয় বিবেচনা কর! উচিত হইতেছে । ? 
২ . : নিধিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম, উপাদানকারণ, অথব| ‘সবিশেষ অর্থাৎ | 
মায়াবিশিষ্ট ব্ৰহ্ম উপাদানকারণ ? এ বিষয়ে আচাৰ্ধ্যদিগের 
_ এঁকমৃত্য নুই । কোন কোন আচাৰ্য্য বলেন যে, শুদ্ধ ব্ৰহ্ম 
- জ্ঞেয়। অথচ জ্জেয়-ত্ৰহ্মের লক্ষণরূপে জুগভ্জন্মাদি কথিত 
হইয়াছে । অতএব বুঝ। যাইতেছে যে, শুদ্ধ ব্রহ্ধই জগতের 
উপাদান কারণ, অন্য আচাৰ্য্যের| বলেন যে ৭ | 
) ৰ দম: বন্মস্ন! বল্দনিত্ ৰম স্থাপনত নঘঃ।। 
নন্মাহ্‌নহুনস্তা নাম হৃদমনস্ব আয়ন ॥ ূ 
1, * যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ, সর্ববেতী, জ্ঞান যীহার তপস্যা, তাহা 


দহ 


ময়া 


ব্রহ্ম |, ২৬৩ 
হইতে হিরণ্যগর্ভ,' নাম, রূপ ও অন্ন জায়মান হয়। «ইত্যাদি 

্‌ শ্ৰুতি অনুমারে সর্ববজ্ঞত্বাঢি, বিশিষ্ট, মায়াশবল ঈশ্বররূপ 
i তরঙ্গ জগতের উপাদানকারণ। তাঁহারা বলেন যে, মায়া 
বিশিষ্ট ব্রহ্ম উপাদানকারণ নহেন জীব ও ঈশ্বরে অন্ুস্থাত 

' _,  চৈতন্তমাত্ৰও উপাদানকারণ নহেন, কিন্ত মায়াশবলিত্‌ অথচ 

[, == মায়া হইতে নিষ্কউ কিনা পৃথগ্ভাবে বিবেচিত অর্থাৎ 

অন্ুপহিত ঈশ্বররূপ চৈতন্য জগতের উপাদান কারণ। 
উপাদানকারণত্ব ঈশ্বরগত হইলেও উহা ঈশ্বরানুগত অখণ্ড- 
চৈতন্যের উপলক্ষক হইতে প্ারে,এই অভিপ্ৰায়ে জগজ্জন্মাদ্রি _ 
জ্ঞেয়-ভ্ৰহ্ধের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। বৃক্ষগত শাখা 
যেমন চন্দকে উপলক্ষিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরগত- উপাদান, 

" কারণত্ব অখণ্ড চৈতন্যকে" উপলক্ষিত করিতে পারে । 
বেদাস্তসিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীকার প্রকাশানুন্দের মতে মায়াশক্তিই 
জগতের উপাদানকারণ। মায়! শক্তির আশয় বলিয়া ত্রন্মের 
উপাদানকারণত্ব উপচরিত। ক 

পদদার্থতত্বনির্ণয়কার বিবেচনা করেন যে, কোন শ্ৰুতিতে 
ব্রহ্ম এবং কোন শ্রুতিতে মায়া জগতের উপাদান কারণরুপে ' 
কখিত.হইয়াছে। ব্ৰহ্মস্বতাৰ সত্তা এবং প্রকৃত়িস্বভাৰ জাড্য, 
এই উভয়েই গ্রপঞ্চে অনুগতিও দেখা যাইতেছে। _** 
_ * ঘত! ভবন জভী ঘত: | ন টক 
অর্থাৎ ঘট সত্তশালী, ঘট*জড়, ইত্যাদি অনভৎ সাত 
প্রপঞ্চে সত্তার এবং জাড্যের অনুগতি প্রতিপন্ন হইতেছে, 
4. অতএব অ্ৰহ্ম ও মায়া এই উভয় জগতের উপালানকাতব । ২ 
__ |; _ বিশেষ এই যে ব্ৰহ্ম বিবর্তমানরূপে, মায়া পিশমমানকপ ২. 


চি ২৩২1 নবম লেক্চর | 
চু সংগ্রহকীর বলেন যে, ঘটাদি ভৌতিক. কাৰ্য্য সত্তানুরক্র, 
৷ - মৃত্ডিকাদ্বি উপাদ্বানৱারণও  সত্ভানুরক্ত। অতএব লাঘবত 
| " স্বৃত্তিকান্যনুগত ত সত্তাই,ঘটাদিকা্ধ্যের মূল প্রকৃতি, ইহা স্বীকাঁর 
, , - করাই'উচিত হইতেছে। সত্ত|--ঘটাদির উপাদানকারণ না 
হইলে ঘটাঁদিতে সভ্তানুরক্তবুদ্ধি বা সদ্ধদ্ধি হইতে পাৰে না। 
ঘটাদিতে সদ্ধদ্ধি হইতেছে বলিয়া! সদ্বস্ত স্ত ঘটাদির মূলপ্রকৃতি, 
ইহা স্বীকার করা সঙ্গত । সত্তা বা সশব্দ ব্রন্মের নামান্তর 

' মাত্র। যদিও কুলালাদি ঘটাদির কর্তা, তথাপি কুলালাদি- 
॥ আকারে ভ্ৰহ্মই ঘটাদির কর্তা হইতেছেন। কারণ, জীব-- 
টিলা ব্ৰহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে । ব্ৰহ্মই জীবভাবাপন্ন হন্‌, ইহা 
E প্ৰতিপাদন কর! হইয়াছে। . সৃতরাং ' অনুমানবলে ব্রজের 


2 


9) 


+ 


৷ 
্‌ 


৷ উপাদানকারণত্ব ও নিমিত্তকারণ্ত্ব, সিদ্ধ হইতেছে, সন্দেহ "_ 


নাই ৷ 
| ব্ৰহ্ম--জগতের প্রকৃতি ব! উপাদান কারণ, ইহা স্থির 
! হইল । এখন“একটা বিষয় বিবেচন? করা উচিত হইতেছে । 
নিধিশেষ শুদ্ধ ব্ৰহ্ম, উপাদাঁনকারণ, অথবা! ,সবিশেষ অর্থাৎ 
মায়াবিশিষ্ট ব্ৰহ্ম উপাদানকারণ ? এ বিষয়ে আচাৰ্য্যদিগের 
এঁকম্ত্য নাই । কোন কোন আচাৰ্য্য বলেন যে, শুদ্ধ = ব্ৰহ্ম _ 
জ্রেয়। অথচ জ্ঞেয়-অন্নের লক্ষণরূপে জগভ্জন্মাদি কথিত 
| হইয্বাছে অতএব বুঝ যাইতেছে যে, শুদ্ধ ব্ৰহ্মই জগতের 
| উপাদান কারণ । অন্য আচার্যেরা বলেন ! যে " 
| Et বজ্মনিভূণহ্য স্মালময নদ: 
হে _ নন্মাহনহুনন্থ৷ নাম সন্ত জাল ॥” 
1 রিভার) সর্ধবেতা, ' জ্ঞান যীহার তপস্যা, ২ 


ব্ৰহ্ম | ২৬৩ 


হইতে হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ ও অন্ন জায়মান হয় । “ইত্যাদি 
অতি "অনুয়ারে সৰ্ব্বজ্ঞস্াছি বিশিষ্ট, মায়াশবল ঈশবররপ = 
অন্ন জগতের উপাদানকারণ। তাঁহারা বলেন যে, "মায়া _ 
বিশিষ্ট ব্ৰহ্ম উপাদানকারণ নহেন, জীব ও ঈশ্বরে অনুস্থযত : 
চৈতন্যমাত্রও উপাদানকারণ নহেন, কিন্তু মায়াশবলিত্‌ অথচ 
মায়া হইতে নি্ক্ট কিনা পৃথগ্ভাবে বিবেচিত অৰ্থাৎ 

অনুপহিত ঈশ্বররূপ চৈতন্য জগতের উপাদান কারণ। : 
উপাদানকারণত্ব ঈশ্বরগত হইলেও উহা ঈশ্বরানুগত অখণ্ড- - 

চৈতন্যের উপলক্ষক হইতে গীরে,এই অভিপ্ৰায়ে জগজ্জন্মাদরি টু 
দ্রেয়-ব্রহ্মের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে | সৃক্ষগত শাখা 


যেমন চন্দ্রকে উপলক্ষিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরগত- উপাদ্ৰান- 
" কারণত্ব অখণ্ড চৈতন্যকে” উপলক্ষিত করিতে পারে। 


বেদান্তসিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দের মতে মায়াশক্তিই 

জগতের উপাদানকারণ। মায়া শক্তির আশ্রয় বলিয়া ব্রন্মের 

উপাদানকারণত্ব উপচরিত। ৰন 
পদাৰ্থতত্বনিৰ্ণয়কার বিবেচনা করেন যে, কোন শ্ৰুতিতে 


ব্ৰহ্ম এবং কোন শ্ৰুতিতে মায়া জগতের উপাদান কারণরূপে _ 


কখিত-হইয়াছে। ব্ৰহ্মষ্ভাব সত্তা এবং প্রকৃতিস্বভাব জাড্য, _ 
এই উভয়েরই গ্রপঞ্চে অনুগতিও দেখা যাইতেছে | "' 
০. « * ঘৰ অন্‌ জভী হত: | ৰ ৷ 
অর্থাৎ ঘট সত্তাশীলী, ঘট-জড়, ইত্যাদি অনুভব দ্বার! 


প্রপঞ্চে সত্তার এবং জাড্যের অনুগতি প্রতিপন্ন হইতেছে। 


ন” 


' অতএব ব্ৰহ্ম ও মায়া এই উভয় জগতের উপাদানকারণ। * ' 


2 lon 3. 


২৬৪ নবম লেক্চর । 
উপাদান্কারণ ! অর্জাৎ ব্রহ্ম জগদাকারে বিবর্তিত এবং মায় 


: জগদাকারে পরিণত হয়। যখন রজ্জুতে সর্প ভ্রম- হয়” তন 
. রজ্জু বস্তগত্যা সর্প হয় না, রজ্জু রজ্জুই থাকে, কিন্তু রজ্জু 


সৰ্পাকারে বিবর্তিত হয় বলিয়া অর্থাৎ রড্ভূতে জর্প ভ্রম ‘হয় 
বলিয়া রজ্জুকে যেমন সর্পের উপাঁদানকাঁরণ বল! হয়, সেইরূপ 


"ব্রহ্ম বস্তুগত্য| জগদাঁকার হুন্‌ না, কিন্তু অন্ধে জগতের 


ভ্রম হয় বলিয়া ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ, আঁচার্য্যেরা 


- এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন থে, একটা 
_ কার্যে-একটাই উপাদান কাঁরণ হইয়া থাকে । একটা কাৰ্য্যে 


একাধিক উপাদানকাঁরণ দৃষ্টচর নহে। অতএব জগতের প্রতি 
মায়| ও ভ্রম উভয় উপাদান হইবে, এ কঙ্গনা “সঙ্গত বলা 


বাইতে পারে ন| ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, মায়া ও. 


ব্ৰহ্ম এই উভয় পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে উপাদান কারণ নহে। 


কিন্তু মায়াধিশিকউ ত্রন্ম জগতের উপাদান কারণ। কেহ 


কেহ বলেন যে, ব্ৰহ্মই উপাদান কারণ। পরন্ত ব্ৰহ্ম-_কূটন্থ 

বলিয়| স্বতঃকারণ হইতে পারেন না! । এই জন্য' বল| উচিত 

যে; মায়| দ্বার! ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ ৷ বাঁ.স্পতি 
 মিশ্রের মতে ব্ৰহ্মই জড়প্রপঞ্চাকারে রিবর্তিত হন্‌ ৷. মায়া 

সহকারি কারণ মাত্র ৷ 55 

_ জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়, ইহার! প্রত্যেকেই ব্রন্ষের 

লক্ষণ হইতে পারে স্থৃতরাং জগ্তর জন্মকারণত্ব, স্থিতি 


_কারণত্ব ও প্রলয়কারণত্ব, এই তিনটী পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে 
‘_ অ্ৰন্ধের লক্ষণ। ইহা কৌমুদীকারের মত। বেদান্তপরি- 
ভাষকার বলেন যে, নিখিলজগতের উপাদানকারণত্বই 
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ব্রহ্ম । _- চু ২৬৫ 
ত্ৰস্বের লক্ষণ । "জগতেৰ স্থষ্ঠি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্তৃত্ব ভ্ৰহ্ধের 
লক্ষণ, এই মত অবলম্বন কৰবরিয়| তিনি ব্ৰহ্ধের নয়টা লক্ষণ | 
স্বীকার 'করিয়াছেন। যে হেতু, ষে উপাদানে যে কাৰ্য্য, 


নিৰ্ম্মিত হয়, এ উপাদান বিষয়ে, অপরোক্ষ জ্ঞান, চিক্া্য৷ ও, ূ 
-. কৃতি, এইগুলি কর্তৃত্বের নির্ববাহক ৷ যিনি যে কার্য্ের কর্তা 


হইবেন, তাহার এ কাৰ্য্যের উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ, জ্ঞান, 
কাৰ্য্য বিষয়ে চিকীর্ধা বা কাৰ্য্য করিবার" ইচ্ছা এবং কাৰ্য্য 

বিষয়ে প্রযত্ন বা কৃতি থাকা আবশ্যক। কুস্তকার্‌ মৃত্তিক] 
দ্বারা ঘটাদি নির্মাণ. করে, তাহার মৃতিকাগোচর প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
আছে, .ঘট করিবার ইচ্ছা” আছে ও যত্ন আছে। এই জন্য - 
কুস্তকার, ঘটের কর্তা হইয়াছে ।- ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এইজন্য _ 


* তাঁহার জগলুপাদান গ্বোচর, অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, 


ৰ স্ব হন নত্বা দনায়য ৷ ! 

তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমিণ্হু হইব এবং জায়মান 5 

হইব। এই. শ্রুতি দ্বারা ঈশ্বরের চিকী্যা আছে, 
প্রমাণিত হইল ণ 

-নন্মলা স্তন । . " 

ক তিনি মনকে করিয়াছেন ইত্যাদি বাক্য দ্বারা হার % 

কৃতি আছে, ইহাও প্রতিপন্ন ‘হইতেছে। কর্তৃত্ব-ঘটর 

উপাদান-প্রত্যক্ষ, চিকীর্যা ও কৃতি, ইহার যে কোন একটা: 

কর্তার লক্ষণ হইতে পারে। স্বতরাং একলক্ষণে তিনটির 


.নিবেশ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অতএব বলিতে হইতেছে যে, 


কর্তৃত্বের লক্ষণ তিনটা । একটী উপাদান-প্রত্যক্ষ-ঘটিত,, 


অন্যটা চিকীৰ্ধা দিত, খপ হি অর্থাৎ বাহার _ 


৩৪ ৯:৮7? 


| ২৬৬ নবম লেক্চর ৷ 

|. কাৰ্ধ্যের উপাদান গোচর অপরোক্ষ * জ্ঞান আছে; 
তিনি কাৰ্ধ্যের কর্তা ষীহার”কার্ধ্য বিষয়ে চিকীর্ষী আছে, 

_, তিনি কাৰ্য্যের কর্তী যাহার কার্য্যবিষয়ে কৃতি আছে, 

-'_" *" পতিন্িকার্য্ের কর্ত৷। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও এলয়ের 

কর্তৃত্ব পরমাত্মার লক্ষণ। কর্তৃত্ব ূর্ব্বোক্তরূপে ত্ৰিবিধ 


হওয়াতে নয়টি লক্ষণ পর্য্যবসিত হইতেছে। অপর আচোাৰ্য্য- : 
টু  দিগের মতে জগতের স্থষ্টি স্থিতি প্ৰলয় কারণত্ব একটিই 
পু '্রন্ধের লক্ষণ ৷- ব্ৰহ্ধের লক্ষণ একাধিক আছে। সৃষ্টিকারণত্ব 

<) এবং স্থিতিকারণত্বরূপ লক্ষণ নিমিত্ত কারণের সাধারণ । অর্থাৎ 
ঘট স্ষ্ঠি কাঁরণত্ব স্থিতি কারণত্ব মান্রকে লক্ষণ বলিলে” ব্ৰহ্ম 
২ মিমিত্তকারণ মাত্র, এরূপও বোধ হইতে পারে;তদ্বার! ভ্ৰন্ধের 

ৃ _ উপাদ্দানকারণত্ব অতীত হয় না? ন্ৰন্মের উপাদান কারণ ' 

* _ বুঝাইবার জন্য জগতের প্রলয়কারণত্বকে লক্ষণে প্রবিষ্ট 
৭.0) কর হইয়াছে। উপাদান কারণেই কার্য্যের লয় হইয়া 
isl 8. থাকে । ঘটশরাবাদির উপাদান কারণ মৃত্তিকা! ঘটশরাবাঁদি 


1. বিনষ্ট হইয়া! মৃত্তিকাতেই লীন হয়, ইহা এত্যক্ষ পরিদৃষ্ট । 

1 স্থৃতরাং' ব্রহ্ম জগতের লয়কারণ ইহা প্রতিপাদিত হইলে, 
ব্ৰহ্ম জগতের উপাদান কারণ, ইহা প্রতিপন্ন হয়। জগতের 
| লয়কলারণত্ব মাত্র বলিলে, ত্রন্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ 
4. জগতের উৎপত্তির, ও স্থিতির নিমিত্ত কারণ, এরূপ আশঙ্কা 
ছি. = -হইতেপারে। কেননা, দেখিতে পা যায় থে, মৃত্তিকা! 
ভি... ঘটে উপাদান কারণ, কুম্ভকার ঘটের উৎপত্তির কারণ 
এবং রাজ্যের স্থিতির প্রতি রাজা নিমিত্ত কারণ । স্থতরাং 


' উৎপত্তি ও স্থিতির , নিমিত্ত কারণ অন্য কোন পদার্থ, 


০ 


০ 6. 


্ 


.. : ব্রহ্ম । "_' ২৬৭ 

৷ এইরূপ আশঙ্ক'অসৃঙ্গত নহে। ' এই আশঙ্কার সমুচ্ছেদের 

| জন্য ব্ৰহ্মই জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির কারণ, ' ইহা 

2 "বলা হইয়াছে। অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত 

! কারণ অভিন্ন, ইহা বুঝাইবার জন্য.উৎপত্তি স্থিতি ও লয় 
| কারণত্ব ব্রন্মের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপে 

= <“ এই লক্ষণ অভিন্ননিমিতোপাদানরূপে অদ্বিতীয়ত্রন্মকে উপ- 

লক্ষিত করিতে পারে। ৰ 
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দশ্ম লেকৃচর । 

ৰ নি টি উপসূংহার ৷ ন 
উদে অবলম্বনে বেদান্তের কতিপয় বিষয় বিদ্বৃত 

হইয়াছে? অদ্বৈতবাদ শ্রুতিসিদ্ধ এবং যুক্তি দ্বারাও অদ্বৈত 

_ বাঁদের সমর্থন কর! যাইতে পারে, ইহাও প্রদর্শিত হুইয়াছে। 

|, দ্বৈতের মিথ্যাত্ব স্থানে স্থানে প্রকারান্তরে প্রতিপন্ন করা 
| হইয়াছে। দ্বৈত প্ৰপঞ্চ মিথ্যা হইলে ফলে ফলে অদ্বৈতবাদ : 
দ___ " সমৰ্থিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ কোন প্রযত্ব করিতে হয় "না | 
3... আদ্বৈতবাদ শ্ৰুতিসিদ্ধ ও ও যুক্তিসিদ্ধ। ছৈত প্রপঞ্চের,মিথ্যাত্ব 

-. যুক্তিদ্বার! প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং ল্বৈবাঁদের সমর্থন করি- ্‌ 

বার জন্য বাগাড়ম্বর নিতান্তই অনাবশ্যক । তথাপি অদ্বৈত- 
বাদের বিরুদ্ধে সচরাচর যে আপত্তির অবতারণা, কর! হয়, 
- তৎসংবন্ধে দুই একটা কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না ।. 


২ -_-' আপত্তিকারীর! বলেন যে, অদ্বৈতবাদ প্রত্যক্ষ-ঘিরুদ্ধ। কারণ, 
২... ঘটপটাদি পদার্থ এক নহে, উহারা পরস্পর ভিন্ন। ইহা 
সং... প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্বতরাং 

ঢলি “বিদ্ধ নানাত্ৱি ব্িস্মন | টক ঃ 
ন ইত্যাদি শ্রুতি_ প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ অর্থের প্ৰতিপাদন ৰ 
টি করিতেছে বলিয়া স্বার্থে প্রমাণ হইতে পারে ন৷৷ ?. 

চি | - AS ৰু 


ESR! অতএব ই অর্থাৎ আত্মার রোন * _ 


ৰ ত্হার। "_ ২৬৯ 
ধৰ্ম্ম নাই, একমাত্র আত্মাই সত্য, ইত্যাদি শ্ৰৌতমত--প্রমাণ __ 
বলিয়া. গণ্য হইতে পারে না। ০কেন না; প্রত্যক্ষ প্রমাণ ০... | 
উপজীব্য; আগম প্রমাণ বা শাস্ত্ৰ -উপজীঘক | পদবাক্যাদি : 
শ্রুত হইবে, পরে পদের অর্থ জ্ঞান'হইবে, তৎপরে বাক্যার্থ :, | 
জ্ঞান হইবে । স্ৃতরাং আদৌ উপনিষদাক্য শ্রুত হইবে, পরে ! 
== ‘বাক্য ঘটক প্রত্যেক পদের অর্থের স্মরণ হইবে, তৎপরে , _ | 

, বাক্যার্ঘ জ্ঞান হইবে । বাক্যের শ্রবণ__ শ্রাবণ প্রত্যক্ষ ভিন্ন 3. ৮ 
আর কিছু নহে। পদের. অর্থের স্মরণ-পূৰ্ববান্ুভব জন্য". ৷ 
পদের অর্থের পূর্ববান্ুভব অবশ্য প্রত্যক্ষমূলক হইবে।. “ ! 
ঘটাদির “নয়ন আনয়নাদির ব্যবহারের দর্শন অনুসারে প্রথমত 
পদের অর্থেরু অনুভব হইয়া থাকে । একজন, অভিজ্ঞ ব্যক্তি : 
অপর অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ঘট, আ্মানয়ন করিতে বলিলে এবং". 
"| ‘দ্বিতীয় ব্যক্তি. ঘট আনয়ন করিলে, তাহা দেখিয়া পার্থ .. 
বালক বুঝিতে পারিল যে, আনীত বস্ত-_ঘট শব্দের অর্থ | 
+% এইকরূপে ব্যবহার দর্শনে শব্দের. অর্থ গ্রহ হয়, সন্দেহ 
৷ নাই। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান--আগম জ্ঞানের উপজীব্য, 

' আগম জ্ঞান_ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপজীবক। অর্থাৎ .. 
. প্রত্যক্ষের সাহায্যে আগমার্থের জ্ঞান হয়। স্থৃতরাং প্রত্যক্ষ- 
বিরুদ্ধ আগমাৰ্থ প্রমণি হইতে পারে না'। উপজীবক আগম .. 
দ্বারা উপজীব্য প্রত্যক্ষের অপ্রামাণ্য কল্পনা করা অপেক্ষা ৷ 
উপজীব্য প্রত্যক্ষের বিরোধ হয় বলিয়া উপজীবক,আগমের_ গন 
অপ্রামাণ্য কল্পনা করাই সমধিক সঙ্গত। ন 
এতদৃত্তরে বক্তব্য এই যে, আগম অর্থাৎ বি 
স্থতরাং ,তাহাতে নল ভিড সম্ভাবনা নাহ গে 
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যাহ পুরুধকৃত, তাহা পুরুষ দোষ অর্থাৎ ভ্মপ্রমাদাঁদি বশত .. *_ 
অপ্ৰমাণ হইতে পাঁরে। নিত্য আগম স্বতঃপ্রমাণ ৷ তাহাতে _ 
অপ্রামাণ্যের আশঙ্কাই হইতে পারে ন| | পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষে _ 
ন্ব্নমুবিধ দোষের সম্ভাবন৷ আছে! শুক্তিরজত, বর্জ্জসৰ্প | 
ও অরুমরীচিকা। প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইলেও ওঁ সকল প্রত্যক্ষ | 
দোষজনিত বলিয়া উহ প্রমাণ রূপে গণ্য হয় না। ফে = 
প্ৰত্যক্ষে কোনরূপ দোষ নাই, তাদৃশ নির্দোষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ [লা 


 ির্নীত হইতে পারে না। | প্রমাণাত্তর দ্বারাই ‘তাছ! নিৰ্ণীত _ 


-- ভৰিলা x 


' ‘সকলেই স্বীকার করিবেন ৷ স্মৃতিকার বলিষীছেন__ ি 


ণ 


বটে ৷ পরস্ত কোন্‌ প্রত্যক্ষ নিৰ্দোষ, আর কোন প্রত্যক্ষই _ 

বাঁ সদোষ, তাহ! নিৰ্ণয় করিতে হইবে প্রত্যক্ষ ছারা তাহা | 
হইবে। সুতরাং সম্ভাবিত-দৌষ প্রত্যক্ষ নির্দ্বে যে আঁগমের 

‘ অঞ্রীমাণ্যের কাঁরর্ণ হইবে, ইহু৷ অশ্রদ্ধেয় কথ৷। পিতদোষে 
শৃঙ্ছের গীতবর্ণ অনুভূত. হর । 'উহ| প্রত্যক্ষ হইলেও উহা - 
্রমীণীস্তর দ্বার! বাধিত হয়,প্রমাণাস্তরের বাধক হয় ন| । ইহ! 
 , * দ্রান্জ্মনামনত্ম ন জান্যা লু নি, জবনম্‌ ৷ 
.. প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, এই তিনের মধ্যে আগম : 
প্রমাণপ্রবল । ‘পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে যে, নিৰ্বিৰ্তৰ্ক৷ _ 

, সমাপ্তি পরম প্রত্যক্ষ ৷ তাহাতে অসদাৰোপের গন্ধমাত্রও = 
নাই। উহা বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ ৷ তাদৃশ-প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট বিষয় = 
শাস্ত্রে উপদিষ্ক্‌ হইয়াছে। লৌকিক.প্রত্যক্ষ ‘তাদৃশ বিশুদ্ধ 
হইতে. পারে না। অবিগদ লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ ' 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ, এই উভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ. অলৌকিক 


'_- প্রত্যক্ষ দ্বার! অবিশুদ্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষ বাধিত হইবে, ইহা 


| ৰ উপসংহার. * [২৭১ 
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যে, শুক্তিকাতে রজত প্রত্যক্ষ দোষ জন্য’ সুতরাং অবিশুদ্ধ। 
যে শুক্তিকাঁতৈ রজত প্রত্যক্ষ হইয়াছিল; এগুক্তিকার শুক্তি 


রজত-প্রত্যক্ষ বাধিত হয়। যোগজ বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা যাহা 


; _. “পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই শাস্ত্ৰে উপদিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রের . 
টি . উপদেশ বিশুদ্ধ-গ্রত্যক্ষের ফল। লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং = _ 


শাস্ত্রের বিরোধ স্থলে প্রত্যক্ষ. বিরুদ্ধ শাস্ত্র বাধিত হইবে, 


বিরুদ্ধ হইলে অবিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ বাধিত 
"হইবে । তাঁহাদের রথ! কিরূপ যুক্তিযুক্ত, স্থধীগণ তাহার, 
" বিচার করিবেন ৷, "+: 
্‌ প্ৰত্যক্ষ পূৰ্ব্বভাবী, আগম জ্ঞান উত্তর ভাবী, ইহা সত্য। 
4. ইহাও সত্য যে, পূৰ্ব্বভাবি জ্ঞান এবং উত্তরভাবিজ্ঞান পরস্পর 


>> 


অবশ্য বলিতে হইবৈ। যদি তাহাই হুইল, ‘তবে পূৰ্ব্বজ্ঞান, 
উত্তর জ্ঞানের বাধক হইবে, কি উত্তর জ্ঞান পূৰ্বৰ জ্ঞানের 


বলে উত্তরজ্ঞান অপ্ৰমাণ হইবে” অথবা উত্তর জ্ঞানবলে পুর্ব 
১” জ্ঞান অপ্রমাণণহইবে, ইহা স্থির করা আবশ্যক -হইতেছে। 


এ 
fi জু ত 


71 
ডি 


সকচলই স্বীকার কর্িবেন। লোকেও দেখিতে পাওয়া যায় : 


: যাহার! এইরূপ বলেন, তাহারা প্রকারান্তরে ইহাই বলিতে 
চাঁহেন €ে, অবিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ পরস্পর . 


২... বিরুদ্ধ হইলে একটা জ্ঞান অপর জ্ঞান দারা বাধিত হইবে . 
কারণ, এক বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞানদ্বয় যথার্থ হইতে পারে 27 
না। উহার একটা যথাৰ্থ, অপরটী অযথাৰ্থ বা ভাত্তিজান, ইহা | 


৯ এ 
পপাগাপাচার্িশাযিএলালিপানাস্যভািাক্াশিিিশাশিলিটিট 
নি 


বাধক হইবে, তাহা! স্থির কর! আবশ্যক |". অর্থাৎ. পূৰ্ব্বজ্ঞান- = _ 


নু 


ত | দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে পুরুষের শুক্তিকাতে রজত বুদ্ধ সা 7 


] 


_কারপে প্রত্যক্ষ বিশুদ্ধ এই বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশুদ্ধ . * *. 


ওযা 
*" 


২৭২॥ _* দশম লেক্চর । | এ | 
হইয়াছিল, এ পুরুষ "উত্তরকালে, বিশেষ অভিনিবেশ 
_ সহকারে পৰ্য্যালোচনা করিলে ইহা রজত নহে ইহা শুক্তিক৷, 
এইরূপ বিপরীত জ্ঞান তাহার হইয়া থাকে । তাঁদৃশ [বিপরীত 
* ০. জ্ঞান হইলে রজতজ্ঞান ভূমাত্মক বলিয়া নিশ্চিত হয় | তজ্তুন্ত 
কৌন যুক্তি তর্কের অবতারণা আবশ্যক হয় নী। ংশুল- ৃ 
চরণ হাঁলিক, পশুপাল এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই * + 
"রূপ হুইয়া গ্লাকে। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পূৰ্ব্ব- = 4 
জ্ঞান ও উত্তরজ্ঞান পরস্পর বিরোধী হইলে পূর্ববজ্ঞান উত্তর 
* জ্ঞানের বাধক হয় না, প্রত্যুত উত্তর জ্ঞান পূৰ্ব্বজ্ঞানের বাধক = 
, হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ । অতএব ভেদ্দগ্রাহি-প্রত্যক্ষ 'অসৈতবাদের 
| বাধক না হইয়া অদ্বৈতোপদেশক শাস্ত্ৰ অনুসাব্ে ভেদগাহি 
1. প্রত্যক্ষই বাধিত হইবৈ।  ** 
: উপজীব্য ও উপজীবকের বিরোধ হইলে উপজীব্যের বল- 
- বত্তা আছে, তদনুসারেনউপজীব্য বিরোধে উপজীবক বাধিত ' 
সজ হয় বটে, পরস্ত উপজীব্য যদি উপদেশাত্মক না হয়, এবং উপ- 4] 
_- জীবক যদি উপদেশাত্মক হয়, তবে উপদেখাত্মক উপজীবক : *; 
.এঅনুপদেশীত্মক উপজীব্যের বাধক হইয়া থাকে। মীমাংসা- 
-- দৰ্শনে ইহার সুন্দর উদ্নাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে । বাহুল্যভয়ে ৰক 
তাহা উদ্ধত হইল ন| প্রকৃত স্থলে বর্ণপর্ধীদির জ্ঞান্‌ ও শব্দের : 
জ্ঞান দ্বার! প্রত্যক্ষ__বেদান্তের উপজীব্য হইলেও উহা! 
= উপদেশাসুক, নহে,*উপজীবক বেদাস্তবাক্য কিন্তু" উপদেশাঁ- 
ৰ | আনত এ অতএব তাক বেদান্ত বাক্যদ্বার| সৰ দা 
9 ৷ মধ্যে উপদেশ নক ; 


বই 


৩ নত তু মে পা বিবি লি. হা 
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উপসংহার । ২৭৩ _ 


দেশ দুর্বল ৷ : অতএব বেদান্তোপদিষ্ঠ অদৈতবাদ দ্বারা _ 
প্রত্যক্ষ বাধিত হইবার পক্ষে ক্লোন আপত্তি হইতে পারে না|. - 
তি সত অন নীব: স্বত্ব বত: স্বস্ব জা: | নি 
_ অর্থাৎ আমি গৌরবর্ণ, আমি স্থূল, আমি কৃশ, ইত্যাদি, " 
প্রত্যক্ষ দেহাত্মবাদের সমর্থক হইলেও উত্তরকালে দেহাঁতি- _ 
: | ২22০ রিক্ত আত্মার জ্ঞান দ্বারা উহার অপ্রামাণ্য পরিকল্পিত'হয়,ইহ! . 
সর্প ২. সকলেই স্বীকার করিবেন। যদি তাহাই হইল,তবে উত্তরকাল- | 
ভাবি অদ্বৈতাত্মজ্ঞান পূর্ববকালভাবি-ভেদপ্রত্যক্ষাদির বাধক . 
|" হইবে, ইহাতে আপত্তির কি কারণ হইতে পারে, তাহা _ 
্‌ বুঝিতে পারা যায় না। দেহাতিরক্ত আত্ম! যেমন শাস্ত্ৰপ্ৰতি- ্‌ 
_ পাদ্য, অদ্বৈতাত্নাও সেইরূপ শাস্ত্রোপদিষ্ট দেহাতিরিক্ত 

' আত্মা যেমন যুক্তি-তৰ্ব-সিদ্ধ, অদ্বৈতাত্মাও সেইরূপ. যুক্তি: ৰ 
' তৰ্ব-সিদ্ধ। স্থতরাং দেহাত্ম প্রত্যক্ষ বাধিত হইতে পাঁরিলে = 


০০০০০ 
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৷ '_, দ্বৈতপ্রত্যক্ষ কেন বাধিত হইতে পারিবে না, তাহার কোন -_ 
২ হেতু দেখা যায় না। 4, ন 
আপত্তি হইতে পারে যে,প্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপজীব্য ৷ বর্ণাদি 
প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক শব্দার্ঘগ্রহ ন! হইলে শাস্ত্রের অর্থবোধ =. 
হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ শল্রদ্বারা বাধিত হইলে বাধিত; 
প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ,২ইহা অবশ্য বলিতে হইবে | যাহা অপ্ৰমাণ ও .. 
| অসত্য, তদ্বার| প্রমাণভূত ও সত্য শাস্ত্াৰ্থবোধ কিরূপে সম্ভব _ 
হইতে পারে? এ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, বর্ণপদাদদি” ৰ টু 
প্ৰত্যক্ষ শান্ত্ের উপজীব্য হইলেও ভেদপ্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপ--. 


hl জীব্য নহে!" উহ! শাস্ত্ৰদ্বারা রাধিত হইবার কোন বাধা নাই।, 3 
পা ভগবান্‌ শঙ্করাচাৰ্য্য বলেন যে, রেখারপ অক্ষর মিথ্যা হইলেও ত 
FL ৰ - "a 

“EE ন | ৩৫ ৩ ০ ৯১৮ 


_ উচ্চাৰ্য্যমণি অকাঁরার্দি বর্ণ যথার্থ অক্ষর । যাহা লিখিত হয়, = 


হম 1 দশম লেক্‌চুর | 
তদ্বার| সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হুয়। প্রকৃতপক্ষে 


০ 


তাহা রেখামা্র, তাহা'অক্ষর নহৈ। অথচ মিধ্যাতুত রেখা- : 


_ কষরছঁরা'অকারাদি সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হইয়া 


থাকে) কেবল তাহাই নহে। স্বপ্ন মিথ্যা, ইহাতে বিবাদ 


নাই | - অথচ অসত্য স্বগ্নদৰ্শন দ্বারা সত্য শুভাশুভের জ্ঞান * 


এহয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,-- 
যা ন্বম্মন্ত জাকীমূ কির বনু দহ্মনি | 
ভন্থত্বি নন লানীঘান্‌ নঞ্ধিন্‌ ন্রলিহমন | 


'_; ক্াম্যকর্মের অনুষ্ঠাতা পুরুষ স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন করিলে 'তদ্বারা 


তীহার অভিলধিত ফল-সিদ্ধি বুঝিতে হইবে । পূজাুপাদ বাঁচ- 


“ধৰ্ম্ম বৰ্ণে তাহার সমারোপ হয় । বুঝা যাইতেছে যে, হ্ৰস্ব 
'বর্ণজঞান বা দীর্ঘ বৰ্ণজ্ঞান'যথাৰ্থ জ্ঞান নহে কেন না,ত্রস্ত্ব ও 
দীর্ঘত্ব বর্ণের ধৰ্ম্ম নহে, বর্ণে সমারোপিতমাত্র ৷ তাহা হইলেও 


উহা যথাৰ্থ প্রতিপত্তির হেতু হয়। নাগ বলিলে হস্তীর এবং - 
5 নগ বলিলে বৃক্ষের প্রতীতি হয়। হ্রস্বত্ব দীৰ্ঘত্বই তাহার কারণ : 
৷ স্বত্ব দীৰ্ত্ব বৰ্ণে সমারোপিত হইলেও তজ্জন্য প্ৰতীতি 


যথার্থ হইতেছে প্রকৃত স্থলেও তদ্ৰূপ বুবিতে হইবে। 
আরও . বিবেচনা করা উচিত যে, প্রামাণ্য দ্বিবিধ, 


 পারমার্থিক-ও ব্যাবহারিক। ভ্ৰহ্মবধক-প্রমাণের প্রামাণ্য, 


পারমার্থিক। কোনকালে তাহার বাধ হয়"ন|। ব্ৰহ্ম- 
"বোধক, প্রমাণ ভিন্ন সমস্ত প্রমাণের প্রামাণ্য 'ব্যাবহারিক । 
ব্যবহারদশাতে উহ বাধিত হয় না বটে, কিন্তু পরমার্থদশাতে 


n 


স্পৃতি মির্শ বলেন যে, হস্বত্ব দীর্মত্ব অন্যধৰ্ম্ম অর্থাৎ নাদের 


উপসংহার । ২.1 ২৪৫ 
উহ বাধিত হয় ।..ব্্ণপদ প্রত্যক্ষাদির ব্যাবহারিক প্রামাণ্য 
আগম জ্ঞানের উপজীব্য হইলেও পারমার্থিক প্রামাণ্য আগম . 
জ্ঞানের উপজীব্য নহে। উপজীব্য” ব্যবহারিক প্রামাণ্য 
আগমবাধ্য না হইলেও অনুপভীব্য পারমার্থিকপ্রামাণ্য আগম: হও 
বাধ্য হইবার কোন বাধা নাই। ব্যবহার দশাতে ঘটপটাঁদির 
ভেদ বৈদান্তিকদিগেরও অননুমত নহে। ভেদ-_পাঁরমার্থিকৃ . 
নহে, ইহাই তাঁহাদের মত। ভেদ্প্রত্যক্ম-_ব্যবহার দশাতে. 
ভেদ প্রতিপন্ন করিতেছে। অদ্বৈত শ্ৰুতি পাৰমাৰ্থিক অদ্বৈত 


' প্রতিপাঁদন করিতেছে। অতএব ভেদ প্রত্যক্ষের সহিত” 


অদ্বৈত শর্সতর কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না লৌকিক. 
প্রত্যক্ষাদ্বি প্রমাণ পারমার্থিক নহে, কিন্তু ব্যাবহারিক, ইহা 


, প্রতিপন্ন হইলে তথাবিধ প্রুন্যক্ষাদি-প্রমাণগম্য জগৎ পার- - 
মার্থিক নহে, কিন্তু ব্যাবহারিক, ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে । - 


স্থুতরাং জগৎ সত্য নহে। যাহাপ্ষত্য নহে, তাহা, মিথ্যা ।.. 


. এ্রইরূপে জগতের মিথ্যাত্ব সমর্থিত হইতেছে । - ' 


জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, জগতের স্থষ্ঠি--সত্যও হইতে _ 
পারে মিথ্যাও হইতে পারে ।. সুতরাং সুষ্টির মিথ্যাত্ব প্রতি-.. 


নত বলিয়া উপদিউ হইয়াছে। প্রতীয়মান 
সত পদার্থ অন্ধে নিযিদ্ধহইয়াছে। হৈ বিশ ভিসি 
অদ্বৈত জ্ঞানের রশ আছে এইজন্য তাহারা রীতির 
সর তথ কার করের না। জগতের শি 
ন । কেবল তাহাই নহে। ত 


কুহন৬ : 7 দশম লেক্‌চর । 


| নাবহাবীলী বহাবীন্‌ ৷ নম স্মাধীন্‌ ৷ নাযানন্তু দজলি নিল্মান্‌। 


অর্থাৎ অস ছিল না, সং,ছিল না। তম অর্থাৎ মায়া 


ছিল । মায়াকে প্ৰকৃতি জানিবে। ইত্যাদি শ্রুতির্তে সদ-, 
 অিলক্ষণ মায়া__জগতের প্রকৃতিরূপে শস্ত হইয়াছে । মায়! 


রী মায়ানিৰ্মিতকাৰ্ধ্য মিথ্যা, ইহা সকলেই স্বীকরি করিনেন । 


_ মায়াবী সায়াদারা ব্যাত্ররূপ ধারণ করে। ুত্রদ্ধারা অন্তরিক্ষে 


আরোহণ করে | অথচ তাঁহা সত্য নহে ৷ মায়াকার্ধ্য ব্যাত্ৰ ও 
অন্তরিক্ষ আরোহণাদি যেমন মিথ্যা, এন্দ্রজালিক বৃক্ষফলাদি 


শীন্রগম্য নহে। অন্য প্রমাণের দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব প্রাতি- 


পর্ন হইতে পারে । যে উপাধিতে যাহার আরোপ হয়, সেই " 
উপাধিতে তাহার নিষেধ হইলে তাহা মিথ্যা। বলিয়া নিশ্চিত 
হুয়। শুক্তিকাতে রজভর্ভরম বা রজতের আরোপ হইয়৷ 


খাঁকে। অথচ শুক্তিকাতেই তাহার নিষেধ হয়। এই জন্য 


=. - শুক্তিরজত সত্য নহে, গুক্তিরজত মিথ্যা"। প্রকৃতস্থলে 
...ব্রন্ষে জগতের আরোপ হইয়াছে, ব্রন্মেই জগতের নিষেধও 
হইয়াছে” অত্ঞব শুক্তিরজতের ন্যায় জগতও মিথ্যা যখন 

শুক্তিকাতে রজতের প্রতীতি হয়, তখন প্রতীতি যে 
০ যযাৰ্থ নহে, শুক্তিকাতে যে বস্তুগত্য| রজত নাই, শুক্তিকাতে 
রজতের আরোপ হইতেছে মাত্ৰ, . ইহা আমরা বুঝিতে 


পারি. কিন্তু উত্তরকালে. বিশেষ দর্শন হইলে অর্থাৎ 


বিশেষভাবে. পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে যখন বুঝিতে পাঁরি যে, 


lll “ইহা রজত নহে, ইহা শুক্তিকা, তখন আমরা ইহাও কুবিতে . 


_ যেমন মিথ্যা, মাঁয়াকার্ধ্য জগতও সেইরূপ মিথ্যা ৷ ইহাতে. 
সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাইণ জগতের মিথ্যাত্ব €কবল 


ৰ 


ড্ৰ ৮ 


উঠার! | «1 ২৭৭ ত 
৷ 


শত: "প্ৰতীতি তি তি নে জগতের : 
প্ৰতীতি যে আরোপমূলক, ইহ] এখন আমরা আমরা বুঝিতে গু পারি _, -ত। 
না রটে, পরস্ত বিশেষভাবে পৰ্য্যালোচন| করিলে অর্থাৎ | 


_ আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার হইলে জগৎ-প্রতীতি যে আরোপ এ 


৷ 

তাহা অপ্রকাশ থাকিবে ন| ৷ ৰ | 
ঘুনু- জন । উড 

অর্থাৎ, ইহা, রজত, এই প্রতীতিতে ইদং পদের রি | 
পুরোনর্তি "ব্য, কিনা পল দ্ৰব্য ৷ পুরোবর্তি ড্ৰুব্য,; চু 
কিন্ত শুক্তিকারূপে ত তাহার জ্ঞান ৷ 
ক্তিকুর্লপে জ্ঞান হইলে রজত বুদ্ধি, 3 


ই জল” 
এস্থলে ইদন্ব রজতারোপের উপাধিরূপে প্রতিপন্ন 
হইতেছে । « - 
নু লন । ন 
ত্দ্বার| প্ৰতিপদ উদার. ৰ 


অর্থাৎ ইহা রজত নহে, এ 


ইদ্্জ্বেই রজতের নিষেধ হইতেছে । এই জন্য রজত মিথ্যা. : | 
'_ জ্মন্তি ঘত:। * 


অৰ্থাৎ টি আছো এন্থলৈ অস্তিত্বরূপ 1 উপাধিতে, লী 
প্রতীতি হইতেছে নি অন্ধ কতি বান রি 


ৰ Lu) 


খাল 


ই = 971.933, পণ or ST 2 
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| হি | ছলম'লেক্ট্র | 
তি এইরূপেই ত্রহ্মকে বুঝিতে হইবে । স্ৃতরাং ” 
৭.৪. স্সব্জি ঘত! 


এস্থলে অস্ত্যর্ঘরূপ উপাধিতে ত ঘটের প্রতীতি' হইতেছে, 
+ ০. অথচ ৰ 


ৱী 


৩ - 
_ অৰ্থাৎ ঘট নাই, এই প্রতীতিদ্বার! অন্ত্যর্থরূপ উপাধিতেই 
বটের বাধ বা! নিষেধ হইতেছে। অতএব ঘট মিথ্যা ৷ 
__ -স্সন্বি ভুত! লাহ্বি ঘতঃ 
ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বার! 


: টার সত্যি হইতেছে, ইহা অস্বীকার” করিবার 
উপায় নাই | * 


চে 


ত 


° 
১০ 
৮ 


ভুর্ব হজন নহ হুল 
: এন্থলে যেমন ইদমংশী উভয় প্রতীতিতে অনুগত বলিয়া 
ইদমংশের নিষেধ হয় কি রজতাংশের নিষেধ হি 
-'." সেইরূপ- 
স্মক্বি ঘন! নাহি অত: ০ 
২০১ এন্থলেও অন্ত্যর্থ উভয়রূপ প্রতীতিতে অনুগত বলিয়া 
অন্তযৰ্থের, নিষেধ হয় নাই, তে টের নিষেধ হইয়াছে | 
- বিবরণপ্রমেযসংগ্রহকার বলেন, ২: £ রর 
'নজ্জাহতপ্র নস্তায্যি অহ্যোলাবনীঘজ সন্মত নিল 
আলে | * এ 5. 
_ অর্থহি অস্তিপদের অর্থ ভন অন্তার্থে অর্থাৎ অঙ্গে 
ঘটাদির ভাব বোধক প্রত্যক্ষ--ঘটাদির মিথ্যাত্বের প্রমাণ ৷ 
-ববন্‌ অতঃ. 


© 
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" মায়ার কাৰ্য্য ৷ ভূতবিৰেকে বলা হইয়াছে | 


উপসংহার | ০২৮ 


* ইত্যাদি প্রতীতি দ্বার ঘটাঁদির সত্যত্ব বলিতে পারা . 


যায় না। কেননা, সৎপদের অর্থ ব্রহ্ম | তদ্বার| ব্ৰহ্ধে ঘটাদি 
কল্পিত, ইহাই বুঝিতে হয়। সুতরাং বলিতে হয় যে, অধিষ্ঠান . 
সূত্তাই ঘটাদির সত্তা, তদতিরিক্ত সত্তা ঘটাদির নাই ।- +এত-”- 
বারও ঘটাদির মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে। পঞ্চদণীকার বলেন, = 
স্সন্ি আনি দিম কত নাম বন্মঘ্যস্বনূম্‌। " = 
_ জ্সাত্মনধঁ নস্থান্া জনন ননী দ্বৱস্‌ু ৷ .. 
সভা, ভান, প্রিয়তা, রূপ ও নাম, এই পাঁচটা অংশ, 
জগতে প্রতীত হয়। তন্মধ্যে সত্তা, ভান, প্রিয়তা, এই তিনটা. 
্রন্বেরী এবং রূপ ও নাম ওঁই দুইটা জগতের রূপ । আঁরোপা- 
বিষ্ঠান-ব্রন্মের সত্তা আরোপিত জগতে প্রতীয়মান হয়, ইহা! 
ন্ৰনী ম্বীমজনাঘন জ্বীন: ঝন্ান্তু জীনিন্ধা: ৷ 
নাবিজাাননক্জছন্লি নাযাবা তৰ্বিন তি নন্‌ ॥ 


'বস্তুতত্ব পর্যালোচনা করিলে মৃত্তিকা যেমন ঘটরূপত্ব __ 


- প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সদবস্ত অর্থাৎ ত্ৰহ্ম ব্যোমরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। _ 


অর্থাৎ ব্যোমের কিনা আকাশের নাম ও রূপ সদস্ততে কল্পিত, 


হ্য় | উক্ত রূপে মহন্ত আকাশ্ূপতব আপ হইলেও সাধারন 


লোৌকসরুল এবং ত 


"তাৰ্কিকগণ সতের আকাশত্ব বিবেচন না. 


না তক্চৈরীত্যে আকাশের সভা বিবেচনা করেন ছু. 
বিপরীত দর্শন মায়ায় পক্ষে উচিত বটে সে-মহ|হউক্‌ 


হইতে পারে। শুক্তি 


ন তক 
ৱা ০ খু 

২৮০ ১ দশম লেক্‌চর | | 

শুক্তিরজতের ন্যায় দৃশ্য । অতএব গুক্তিরজতের ন্যায় জগতও - : | 

. মিথ্যা । জগৎ" জড়পদাৰ্থ, অতএব মিথ্যা ৷ এইরূপ পরি-. 

| বিচ্ছন্তত্বাদি হেতু দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব অনুমিত হইতে ৷ 
"'- পারে“ দ্বিচন্দ্ৰাদির ভ্রমন্থলে [ চন্দ্ৰদ্বয় পরস্পর ভি বলিয়া! fl 
বোধ. হয়। এ ভেদ মিথ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধা 

₹ বটপটাদ্ির ভেদও ভেদ, অতএব চন্দ্রভেদের ন্যায় উহাও - 7748 


‘ds 


মিথ্যা, এইরূপ "অনুমান করিতে পারা যায় । জগতের 
_ মিথ্যাত্ব বিষয়ে পূৰ্ব্বাচাৰ্য্যের| বিস্তর অনুমান প্রয়োগ করিয়া- , 
_ ছেন। ‘এবং তাদৃশ- অনুমান্মের হেতু সম্পূর্ণরূপে নিৰ্দোষ, ৰ), 
- ইহাও প্ৰতিপন্ন করিয়াছেন। বীহুল্য ভয়ে তাহ! প্রদর্শিত ; 
হুইল ন|। ধৰ্ম্মৱাজ অধ্বরীন্ের মতে ভ্ৰহ্ম ভিন বলিয়াই 

জঁগতৎমিধ্যা।। ** ন চু 


প্রশ্ন হইতে পারে যে, মিথ্যাত্ব মিথ্যা কি সত্য ? মিথ্যাত্ব 

যদি মিথ্যা, হু়, তাহ!” হইলে জগৎ সত্য হইয়া পড়ে। ২. 
5 মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদ টিকিতেছে 7 
ৰু 


21. না] কারণ, ব্রহ্ম সত্য, মিথ্যাত্বও সত্য, সুতরাং অদ্বৈতবাদের _ 
(ভঙ্গ হইতেছে। এতদুতরে অদ্বৈতদীপিকাঁকার বলেন যে," 
- মিথ্যাত্ব-- জগতের সমান-সত্তাক ধৰ্ম্ম অর্থাৎ জগতের সভা 
-. ব্যবহারিক পারমার্থিক নহে। জগতের ধৰ্ম্ম মিথ্যাত্বও ব্যাব- 
হাঁরিক পারমার্থিক নহে। স্থতরাং ব্যাবহারিরু মিথ্যাত্ব- 
“ব্যাবহার্িক সত্যত্বের প্রতিক্ষেপক হইবে । যে ধৰ্ম্ম ধৰ্ম্মার 
সমান সত্তাযুক্ত হইবে, তাহা, স্বিরুদ্ধ ধৰ্ম্মের প্রতিক্ষেপক , = 
1... হইবেণু আর এক কথা ৷ দেখিতে পাঁওয়! যায়-যে, যে ধর্ম, 
| |; ধঙ্মীর সাক্ষাৎকার দ্বার! নিবর্তভিত হয় ন! অর্থাৎ“ ধৰ্ম্মার, /" ন 


2 
ভট -শৰ্মা 


উপসংহার । ২৮১ 
-সীক্ষাৎকার হইলেও ‘যে ধৰ্ম্মের নিৰৃতি, হয়, না, তাদৃশ ধৰ্ম্ম 
' স্ববিরুদ্ ধৰ্ম্মের প্রতিক্ষেপক হঁইয়| থাকে। ন্মীর সাক্ষাৎকার" 


হয়, এঁ শুক্তিকাতে গুক্তিতাদাত্ম্য ও রজততাদাত্ম্য উভয়ই 
"_ প্রতীত হয়? তন্মধ্যে শুক্তিতাদাত্ম্য অশুক্তিত্বের প্রতিক্ষেপঞ্ 


ভেদের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হয় না। তাহার কারণ এই, 
যে, শুক্তিত্বাদাত্ম্য ও রজততাদাত্্য এতদুভয় শুভিরি ধর্মম, 
শক্তি" এতদুভয়ের ধৰ্ম্ম । "শুভর সাক্ষাৎকার হইলে শুক্তি* 
তাদাত্ম্যরল্প ধৰ্ম্মের নিবৃত্তি হয় ন৷ ৷ রূজততাদাত্ম্যরূপ ধর্ম্মের 
_" নিৰ্বত্তি হয়। এই জন্য শুক্তিতাদাত্যুরূপ ধৰ্ম্ম অশুক্তিত্বের = 
‘বা শুক্তির ভেদের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হইয়া থাকে। 


ভেদের.প্রতিক্ষেপিক বা বিরোধী হয় না। যদি তাহাই হইল, 
‘তবে মিথ্যাত্ব মিথ্যা বা কল্পিত হইলেও জগতের সত্যত্ব হইতে, 


পারিতেছে না। _কল্লিত,মিথ্যাত্বও জগতের সত্যদ্বের প্রতি- 


ক্ষেপক বা বিরোধী হইতেছে । অর্থাৎ মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও, 


জগৎ সত্য" হইতে পারিতেছে না। কেন না, মিথ্যাত্ব_ ' 


ধৰ্ম্ম, এপঞ্চ বা জগৎ তাহার ধ্্মা ৷ কিন্তু'প্রপঞ্চ, সাক্ষাৎ 


কার মি্যাতবের নিবর্তক হয় না। এই জন্য মিধ্যাত্ব স্বয়ং 
কল্পিত হইলেও -সত্যত্বের গ্প্রতিক্ষেপক হইবে | ”ত্রহ্মের ,' 


হইলে যে ধর্মের. নিরৃত্তি হয়, সে ধৰ্ম্ম স্ববিরুদ্ধ ধর্মের, প্রতি- -. 
ক্ষেপুক বা বিরোধী হয় না। যে গুক্তিকাতে রজতের আটোপ ৭ 


বা বিরোধী হয়। কিন্তু রজততাদাত্ম্য অরজতত্বের বা রজত- . 


ধন্মীর অর্থাৎ শুক্তির সাক্ষাৎকার হইলে ৰ্জততাদ্বাত্ন্যকূপ : 
1 ধর্মের নিরৃভি হয়। এই জন্য রজততাদাত্ম্যরূপ ধৰ্ম্ম রজত-, ন: 
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All সপ ধৰ্ম্ম কম্পিত হইলেও ধের সাক্ষাৎকার ত তাহ এ 


এ 


| 


.মি ক্ষেপক হয় না। এই সুক্ষ্ম বৃষয়ে কৃতবিদ্য মণ্ডলীর, মনো- 


প্‌ 
হে 
স্ব 
ৰ ই অর্থক্রিয়া-কারিত্ব কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? _ 1" 
রি 
0 
ই 


৯১ 


॥ ৰু 
ডি ০. 


বসু এত বগা স্থায়িনী নহে |, ৰ তাহার, 


২৮ ২৮২ ন ন দশম লেক্‌চর ৷. 
শু... নিবর্তক হয়। এই জন্য উহা ভ্ৰহ্ধের ' নিশ্রুপঞ্চত্বের প্রতি- 


বি + যোগ প্ৰাৰ্থনীয়। অঁদ্বৈতসিদ্ধিকার এ বিষয়ে অনেক বিচার 
করিয়াছেন। কুতুহলী স্নধীগণ ইচ্ছা করিলে. অদ্বেত্সিদ্ধি 

পাঠ রুরিয়া তাহ! অবগত হইবেন ৷ 
_* জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জগৎ মিধ্য৷ হুইলে জাগতিক - 


‘ অর্থ-ক্রিয়া কিনা প্রয়োজন ক্রিয়া । ভোজন করিলে তৃপ্তি 
. হয়, জুল পান করিলে পিপামার শান্তি, হয়! এইরূপে 


হইতেছে ।. জগৎ মিথ্যা হইলে ইহা কিরূপে হইতে পারে ? _ 
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মিথ্যাপদার্থ সত্যপদার্থের সম্পা- 
দন করিয়া থাকে, ইহা পুর্ক্বেই বলিয়াছি। স্ৃতরাং মিথ্যা 
₹ _ পদার্থ সত্য অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের 
{ বিষয় কিছু নাই । শুক্তি-রজত, মক্লময়ীচিকা|-জল--অৰ্থক্ৰিয়| 
7 সম্পাদনকরেনা সত্য। কিন্তু শুক্তিরৱজতাদি--আগন্তক- -দোষ- _ 
€. --*জন্য'। কেবলমাত্র মায়া-জন্য নহে। যাহ! আগন্তক দোষ 
জন্য, তাহা অর্থক্রিয় সম্পাদন না করিলেও যাহা আগন্তক- 

7 - দোত্-জন্য নহে, তাঁদৃশ রজতাদি-_রজতাঁদির উচিত অর্থক্রিয়া 
সম্পাদন করিয়া গাঁকে। অদ্বৈতবিদ্যাচাৰ্য্য বলেন, স্বাগ্ন 

_ পদাৰ্থ, মিথ্যা' হইলেও যেয়ন অর্থক্তিয় ‘সম্পাদন করে, 
Ve মিথ্যাভূত জাগতিক পদাৰ্থও সেইরূপ অৰ্থক্ৰিয়া সম্পাদন * 
০ = করিবে,। ‘মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, 'স্বাপ্পদাৰ্থের = 


ৰত বি ৰ 


জগতের সমস্ত পদার্থ দ্বারা লোকের প্রয়োজন সম্পাদন .. 


ৰ 


টি = 6 ২৮৩ হট 
অন্ুরৃত্তি দেহি পাওয়া যায়। . স্বপ্নে কামিনী-দৰ্শন- | 
স্পৰ্শন জন্য সুখ জাতদবস্থাতেও অনুধৃত হয়। িপ্রদ্রষ্টার _ | 
মুখপ্রসীদ "দ্বারা অপরেও তাহা বুল্িতে পারে। ' স্বপ্নে 
ভয়ঙ্কর সর্পাদির দর্শন স্পৰ্শন হইলে যে উৎকট ভুয়, হয়, «. | 


জাঞ্দবস্থাতেও তজ্জনিত গাত্ৰকম্পের অনুবর্তন দেখিতে 
পাওয়া যায়। অতএব বলিতে হইতেছে যে, তাদ্বশ সখ 
ও ভয় যথাৰ্থ না হইলে জাগ্রদবস্থাতে ,তাহার অনুবর্তন , 
হইত না। অথচ স্বাপ্র-কামিনী ভুজঙ্গাদি যথার্থ নহে Lf 
অতএব অযথাৰ্থ বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব হইতে পারে না,” 
এ কল্পনা অসঙ্গত। অদ্বৈতানন্দযতি বলেন যে, প্রখর রৌদ্র. 
হইতে হঠাৎ ক্ষুদ্ৰ গৃহে প্রবেশ করিলে প্রবেশ কর্তা গৃহমধ্য 
০ অন্ধকারময় বলিয়| বোধ কুরে, গৃহমধ্যস্থ বস্তু সে দেখিতে পায়. | 
'না,প্রদীপ আনিলে দেখিতে পায়। অথচ যাহারা! পূৰ্ববাবধি গৃহে * 
রহিয়াছে, তাহারা গৃহমধ্য অন্ধকান্নাছন বলিয়া বোধ করে. না, 
প্রদীপের সাহায্য ন| লইয়াই তাহারা! গৃহমগ্স্ি বস্তু মি - 
পাঁয়। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৃহমধ্যে কার * 
নাই। যে ব্যক্তি রৌদ্র হইতে হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, 
‘অন্ধকার তাহার কল্পিত মাত্ৰ উহা বাস্তবিক নহে |, - এক্থলে:: ২ 
অন্ধকার মিথ্যা হইলেও তাঁহার অরথক্রিয়! মিথ্যা নহে, তাহা ]{| 
যথাৰ্থ । কেননা, অন্ধকারের কার্য্য_চাক্ষুষজ্ঞানের প্রতি- 
বন্ধ ৷ বন্ততই তাহা,হইয়াছে। অতএব র্থক্রিয়ার অনুরোধে, | 
জগতের সত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহা অনঙ্গত" কল্পনা । 4 
অসৎ পদার্থের অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্ভবপর, ইহা ঝুঝাইবার জন্য রর ড় 
আগনি গ্রন্থে ভগবান্‌ বশিষ্ঠ রাষ্চজ্্ৰকে বলিয়াছেন ভি. 


২ দগয়লেক্চ্র 


২৮ ডে ্‌ 
| তঞান্লীগল মনন্‌ত্নস্নত্দমৰ্জীস্তৰনে মনা । 
৷ -স্মৱব্থধঁৱসদস্ঘা বন্ান্তননমান্তৰন্‌ ॥ 


মি '_ স্বপ্মধ্যে যে অন্যন্য দেখ! যায়, তদীয'ভ্ত্রীসংদর্গ-অস- 


বি.. তের *অর্থক্রিয়াকারিস্বের , দৃষ্টান্ত । ব্যবহারপ্রয়োজনের 


₹ পী. নিষ্গতি হয় বলিয়া অসৎ পদাৰ্থও সত্যরূপে অনুভূত 'হয়। 


তে. অতএব. দেবদত্ত_মাযাদ্বার| যেমন মিথ্যাভূত ব্যাত্রভাব প্রাপ্ত . 
ডী হয়, ব্ৰহ্মও সেইরূপ মায়াদার৷ মিথ্যাভূত প্রপঞ্চভাবাপন্ন 

ডি হন্‌ ৷; এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পাঁরে যে, স্থষ্ঠি মিথ্যা হইলে ' 
টি *বেদান্তে তাহার কীৰ্ত্তন কর! হইল কেন? ইহাঁর উত্তর -এই 

যি : _ যে, অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মের প্রতিপাদনেরুজন্য বেদান্তে মিথ্যা.স্যষ্টির 


কীৰ্ত্তন করা হইয়াছে ।. জগৎ সত্য হইলে ব্ৰহ্ধের অদ্বিতীয়ত্ব 
২. হইতে, পারে না। এই জন্য মিথ্যাস্থষ্টি প্রতিপাঁদন দ্বারা 
‘জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং তদ্দার! ব্ৰহ্ধের 


অদ্বিতীয়ত্ব সমর্থন কর! হুইয়াছে। যেহেতু, উপাঁদানকারণ র্‌ 
২: ভিন্ন কাৰ্য্য থাকিতে পারে না। তন্ত-_পটের উপাদান” এই ২৮ 
টি জন্য পট--তন্ততে অবস্থিত। কপাল-_ঘটের উপাদান, এই 50 
ন _ জন্য ঘট- কপালে অবস্থিত। ত্ৰহ্ম_জগতের উপাদান, এই i 
₹ জন্য জগৎ ত্রহ্ষে অবস্থিত । অথচ ত্ৰহ্মের জগহুপাদানত্ব _ 
ৰ _ উপদেশ করিয়|, ননি ননি ইত্যাদি ঝবক্যদবারা ' ভ্ৰন্ধৈই ছু 
রন জগতের নিষেধ কর! হইয়াছে: এবং তদ্দার৷ ফলত জগতের 
_) মিধ্যাত্ব প্ৰতিপন্ন কষ! হইয়াছে। কেনু না, উপাদানকারণ 
ভিত কাধ্য থাকিতে পারে না? উপাথানকারণেও যদি কারধ্য 
_] নিষিদ্ধ হয় বা" ন! থাকে, -তবে কাৰ্য্য বস্তুগত্যা,নাই, ইহাই : 
পা. ৰি টি “প্রতিপন্ন হয়। পূৰ্ববাচাধ্য বলিয়াছেন ৰ 


| . আত্মা এক ও অদ্বিতীয় । একটী কথা বল! উচিত'বোধ হুই- 


উপসংহার |. 8 ২৮৫ 
+ __- আজ্যানীকজাঘলাহাত্যাঁ লিন মদ্বজ্বামন |" | 
নান্মন্ন জাহতান্‌ নবান্ন বনজ দ্ধ নতম : ৷ 

. ব্ৰহ্ম’ প্রপঞ্চর আরোপ. প্রতিগাদন করিয়া ব্রন্মেই | 
প্রপঞ্চের নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে । এতদ্দারা ব্ৰহ্ম বস্তুগত্যা, 2৯০ 
নিশ্রুপঞ্চ, ইহ প্রতিপন্ন. হইতেছে। উপাদানকারণের অন্য ডা 
স্থলে কাৰ্য্য থাকে ন!। উপাদানকারণে কার্য্যের, নিষেধ | 
প্রতিপাদন করাতে উপাদানকারণে কার্য্যের স্থিতি নাই, ইহা 1 
. - প্রতিপন্ন হইতেছে। যদি তাহাই হইল, তবে কাৰ্য্য. কোথায় = 1 
থাকিবে ? কাৰ্য্য কোথাও থাকিতে, পারে না। সুতরাং | 
কাৰ্য্য:মিখ্যা, ইহ! সিদ্ধ হইতেছে। গোৌড়পাদস্বামী বসেন. *{ 
_ স্বন্ধীত্ববিজ্ছ্‌,ৱ্বিত্নাহ্দ : ভি স্বীহিনাংন্মঘা। : 


h)) লি ন্‌ 
টি ভান: বী$ননাবায় না'ব্ৰ লহ: জঘত্বল ॥ : = 


: মৃত্তিকা, লোহ ও বিদ্ষলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং অন্ত-..| 
রূপে যে স্থষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে,” উহ! ‘আত্ম অদ্বিতীয়’ ইহা _ 
" বুর্িবার.উপায়মাত্র। অতএব কোন প্রকারে ভেদ: নাই । _ 
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_ তেছে। অনেকের ধারণা যে অদ্বৈতবাদ সম্প্রদায় পারম্পর্য্যা- 
গত নহে। অদ্বৈতবাদ ভগবান্‌ শঙ্করাচাৰধ্যের সুমুভ্ভাবিত |... 
এ ধারণা ভ্রমাত্মক . ভগবান্‌ শঙ্করাচাৰ্ধ্য অদ্বৈতৰাদের এক _' 
জন ক্মসাধার& আচাৰ্য্য ভিন্ন তিনি অইৈতবাদের সমুদ্ভাবয়িত৷ ৷ 
‘ৰ! প্ৰথমচাৰ্য্য নহেন্‌। তাহার আবির্ভাবের অনেক পূৰ্ব্বে 
' অনাদিকালণহুইতে বলিলেও” অত্যুক্তি হয় নাূঅদ্ৈতবাদ _ 
প্রচলিত ছিল। . ভগবান্‌ শঙ্করাচাৰ্ধ্য শারীরকভাষ্যেঃ * নে 
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._ এইরূপ বলিয়া যে কল “চিরন্তন বাক্য. দত করিয়াছেন, 

টু তদ্বার৷ ইহ! উত্তমরূপে প্রত্পিন্ন হয়|". ভর্তৃপ্রপঞ্চ, দ্রবিড়া- 
মি. *চার্ধ্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাঁদাচার্য ‘সকল শঙ্করাঁটার্য্ের পূৰ্ব্ববৰ্ত্তা, 


ডঃ ইহা, শশ্বরাচার্য্ের গ্রন্থ পর্ম্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা । 

গড ' যায় | মহাভারতে ত অদ্বৈতবাদের উল্লেখ আছে |" অধিক,কি, । এ 

হে খণেদসঃহিতাতে অদ্বৈতবাদ স্পৃষ্টভাষায় কথিত হইয়াছে। .. ৪১০ 

ববাহুল্যভয়ে তাঁহী উদ্ধৃত হইল না। : : ছু 
৷ অটদ্বতবাদ বিষয়ে-আঁমি যে সকল নিবন্ধগএন্থ দেখিয়াছি, " 


“গৌড়পীদস্বামীর মাগুক্যোপনিষদর্থাবিদ্ধরণ কারিকা, তন্মধ্যে . } 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হুয়। ভগবান্‌ ‘শঙ্কৰাচাৰ্্য -__; 
উহার ভাষ্যরচনা. করিয়াছেন | মাওুক্যোপরনিষদর্ধ বিরণ 
কাঁরিকাতে“সমীচীনরূপে এবং বিন্তুততাবে অদ্বৈতবাদ ও " 
- 'দ্বৈত-মিথ্যাত্ব সমৰ্থিত হুইয়াছে। অতএব অদ্বৈত্বাদ শঙ্গরা- __ 
চাৰ্য্যের উদ্ভাবিত, ইহা নিন্তান্ত অসঙ্গত কল্পনা । অদ্বৈতবাদ _. 

শ্রুতিসিদ্ধ ও যথীর্ঘ,:স্থতরাং স্বাভাবিক । এইজন্য দ্বৈতসত্যত্ব ৯২ 
উট আদ্বৈতবাঁদ অস্বীকার করিতে না পাৰিয়া '_ 

.বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উদ্ভাবন! করিয়াছেন। যীহার৷ নিরবচ্ছিন্ন 

_ দ্বৈতবাদী,তীহারাও কোন ন| কোন বিশেষ বিশেষ. ধৰ্ম্ম অব- 

লম্বনে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অনন্ত পদীর্থকে হংক্ষিপ্ত কতিপয় 
রর খ্যায় সীমাবদ্ধ-করিয়াছেন । "তাহাদের এই রীতির মধ্যে 

_ কৱ্বৈতবাদের অপেন, চ্ছায়| পরিলক্ষিত হয় কি ন), তার 
৷ _ভীাঁহার|“অজ্ঞাতভাবে অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর” হইতেছেন ও 
কিনা, তাহাদের রীতি স্থুলভাবে অদ্বৈতবাদের »স্বাভাবিকত্ব __ 
ছানি ক করে কিনা, রুতরিদ্যমগুলী তাহার বিচার করিবেন। '-_ ৰ 
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